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স্শতান্দী জনহক্ষুলশেল ভুঙ্সিক্গ 


১৮৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে আচার্য গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহশিয়ের 
জন্য হয়। একশত বৎসর পরে এই দিনে বাঙলাদেশের নানাস্থানে ও ভারতবর্ষের কোথাও 
কোথাও তাহার স্বরণে জন্মুশতবাধিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে জন্মুশতবাঘিকী 
উৎসব সমিতি আচার্য গুরুদাসের জ্ঞান ও কর্দব' গ্রস্থাটর একটি শতাব্দী সংস্করণ প্রকাশ 
করা স্থির করেন। কলিকাতা বিশৃবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশের সমগ্র 
ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন। | 

জ্ঞান ও কন প্রখম প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে। সে সংস্করণের গ্রন্থ এখন 
দর্লভ। জনসাধারণ ইহার কথা ভুলিয়া গিয়াছে । অথচ বাউলাসাহিত্যে জ্ঞান 
ও কন্দ্র গ্রন্থাটর একটি বিশেষ স্থান আছে। তন্বপিপাস্ত দাশ নিকের দৃষ্টি দিয়া 
জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিবার একা সুসঙ্গত চেষ্টার পরিচয় আমরা ইহাতে পাই। 
সামগ্রিক দৃষ্টিতঙ্গীই ইহার বিশেঘত্ব। 

আমাদের দেশে দাশ নিক তন্বালোচন। যথেষ্ট হইয়াছে ও হয়; কিন্ত আলোচনার 
তুলনায় দাশনিক ণণ্ের সংখা খব কম। বোৰ করি, বাঙালী দর্শনের তত ভক্ত 
নয় বলিয়াই এরূপ হইয়াছে | 

বিখ্যাত পণ্ডিত ও দাশ নিক ডাক্তার প্রসনুকুমার রায় "জ্ঞান ও কনের সহিত 
1,0000-এর 5501 07 /1117)071) €/7106)514)2))9-এর তুলনা করিয়াছিলেন। 
পাঠক দেখিবেন সে তুলনা নিরখকি নছে। 

জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিয়া একটি জীবনদশ ন রচনা করা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, 
তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাম "গগন ও কন্মের আলোচনা সে বিষয়ে আমাদের যখেষ্ট 
সাহায্য কনিবে। 

জনাশতবাঘিকী স্মারকণ্ছ্ছে অধ্যাপক ডাক্তার শ্বীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ও অন্যানা 
অনেকে "ভান ও কর্মের বিস্তুতি আলোচনা করিয়াছেন । আমরা" জিজ্ঞান্তু পাঠকের দৃষ্টি 
সেদিকে আকরধণ কবিতিছি। 

অনিবাধা নাথ কারণে এুশ্থী প্রকাশ করিতে বহু বিলম্ব হইয়া গেল। তাহার জন্য 
সম্পাদক মার্ভনা ভিক্ষা করিতেছেন এই উপলক্ষে জম্মশতবাঘিকী উৎসব সমিতির 
তরফ হইতে সম্পাদক কলিকাতা বিশুবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বিশেঘ ধন্যবাদ দিতেছেন। 
সেই উতসব সমিতির দই কণার. ডাক্তার শ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধায় ও গৌরীমোহন হিত্র 
উভয়েই আজ পরলোকে। আজ যখন তাহাদের বাঞ্তিত আরন্ধ কন্ম শেষ হইল তখন 
তাহাদের কখা মনে পড়িতেছে। "জ্ঞান ও কন্ধু প্রকাশিত হওয়ায় তাহাদের আত্ম! তৃপ্তিলাভ 
করিবে। 


দিললী শ্রীঅনাথনাথ বন্ধ 
২৩ জুলাই, ১৯৫৪ সম্পাদক 


প্রশম্ম সহকস্ষল্পনেল্প ভিভভাঞপন্ন 


জ্ঞান 'ও কন্ম সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মনে যে সকল কথার উদয় হইয়াছিল তাহার কতকগুলি 
কিঞিৎ শ্রেণিবদ্ধ করিয়। এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম। তাহার অধিকাংশই পুরাতন কখা, 
তবে মধ্যে মধ্যে নূই একটি নূতন কথ। থাকিতে পারে, এবং কোন কোন স্থর্ণে পুরাতন কথাও 
একটি নূতন আকারে প্রদশিত হইয়াছে। 

পূরাতন কখ। এই ভাবিয়! লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, তাহ। জনগমাজে কথায় পরিগৃহীত 
হইলেও এখনও ততণর কাধ্যে পরিণত হয় নাই, অতএব তাহার পুণরুঞ্ডি নিতান্ত নিশ্রয়োজন 
নহে। 

এই গ্রন্থোজ অনেকগুলি কখ। লইয়। মতভেদ হইতে পারে । কিন্ত সে সকল কথা 
মানবজীবনের উদোশোর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সন্বদ্ধ, ও তাহার তশ্বনিণ য় অতীব বাঞ্চনীয় | 
এবং তিন ভিন মতাবলবী ব্যক্তিগশ-কঁক তাহার অলোচন। হইলে সেই তত্বনির্ণ য়ের বিশেষ 
সহায়ত হইতে পারে, এরপ আশ। করা যায়। 

এ পৃস্তঞ্ষের ভাঘ! সম্বন্ধে দুই একটি কখ। বল। আবশাবঃ। শ্রতিপাদ্য বিঘয়সকল 
গ্রয়োজনীয় হইলেও প্রায়ই যেরূপ নীরগ, তাহ।তে গ্রন্থের ভাগ! সরম হইলেই ভাল হইত। 
কিন্ত সর হওয়। পরের কখ।, সব্বত্র সরল হইয়াছে লি ন।, সান্দেত | বাঙ্গালা দশ নবিগান- 
বিষয়ক প্রচলিত পরিভাঘার অভাবই দেই সন্দেহের কারণ । অখচ আবার মে সংস্কৃত ভাঘ। 
জগতে উচচ ও পক্ষ পরমাখ চিন্তার অসামানা সঞায়তা করিয়াছে, ভাহারই জ্যেষ্ঠা কন্যা 
বঙ্গতাঘ! যে আমাদের কেবল নিশ্চিন্ত অবসরকালের কাব্যামোদদায়িনী নর্খীসখী হইবার 
যোগ্য।, কিন্ত গভীর চিন্তার সময়ে তঙ্গনিণ রে আনকুলাবিধাধিনী সঙ্গিনী হইবার অযোগ্য, 
একথাও গঙগত বলির। মনে হয় না| সেই বঙ্গতাঘায আমার বক্তব্য বিষয়গুলি বিশদভাবে 
ব্যক্ত করিতে যখাস।ব্য যয করিয়াভি | েবহ্র যদি কো।খা্ নিক্ষল হইয়া খাকে তাহা আম'র 
দোষে, বঙ্গভাঘার দোঘে নভে । 

এই পুস্তকের যৃদ্রাঙ্কনে ভ্রমমংশোধনের, এবং ইহার স্থানে স্থানে ভাষার বিশদতা ও 
বিশুদ্ধত। সম্পাদনের নিষিত্ত শীযুক্ত পঞ্ডিত সরোছনাখ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমি যখেষ্ট 
সাহায্য পাইয়াছি, 'ও তছ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্ীকার করিতেছি । ইতি। 


নারিকেরডাঙ্ষ।, ] শীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


১৭ই পৌধ, ১৩১৬ সাল 


ছ্হিত্তীয্ হনহক্ষল্পণ্পেল্স ভিভভাপন্ন 


এই পুস্তকের প্রন সংস্করণ নিঃশেঘিত হওয়ায় ভাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 
হইল । ইহাতে স্থানে স্থানে ভাঘার কিঞ্চিৎ পরিবস্তন কর! হইয়াছে, তত্তিন্ন অন্য কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। ইতি। 


নারিকেলডাঙ্গা, ] 


আচার্য গুরুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
সংক্ষিপ্ত জীবনী 


উনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়জন মনীঘী বাঙউলাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের 
সাধনার দ্বারা ভারতবধধের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন, পুণাশ্বোক আচার্য গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় তীহাদের অন্যতম ছিলেন | তাহাদের অবদান বাঙালী চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে 
স্বরণ করিবে । এই মহাপুরুঘগণের মব্যে আচার্য গুরুদাস একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবর্ধে যে নবজাগরণের (1'01819981)00) 
সূত্রপাত হয়, প্রাচীন ও নবীন যুগের সেই সন্ধিক্ষণে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল | 
তাহার মধ্যে একাধারে ভারতবর্ষের প্রাটান এতিভা, ব্রা্ধণোর আদশ” ও পাশ্চাত্য শিক্ষার 
বৈশিষ্ট্য মিলিত হইয়া এমন এক বিচিত্র গঙগা-যমুনার সঙ্গমের কষ্ট হইয়াছিল যাহার তুলন। 
মেলা ভার। বস্তরতঃ এই মিলনই আচার্য গুরুদাসের চরিত্রে বিশেষত্ব দান করিয়াছিল। 

আজি হইতে শতাধিক বংসর পূর্বে ১৮৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে 
কলিকাতার উপকণ্ঠে নারিকেলডাঙ্গায় এক দরিদ্র বান্লণ পরিবারে গুরুদাসের জন্ম হয়। 
তাহার পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধণায় আচারপরায়ণ নিষ্ঠাবাব্‌ ব্রাহ্মণ এবং তীর মাত 
সোনামণি দেবী প্রাচীন অধ্যাপক বংশের কন ছিলেন । 

গুরুদাস শৈশবেই পিতৃহীন হন। তখন তাহার লালদপালন ও শিক্ষার ভার তীহার 
মাতাই গ্রহণ করেন। মাতার চরিত্রের প্রভাবে গুরুদাসের ভরীবন গড়িয়া ওঠে । গুরুদাস- 
জননীর চরিত্রে প্রাচীন সংস্কারের প্রতি নিষ্ঠা ও উদীরতার মিলন ধটিয়াছিল। অধ্যাপক 
বাল্নূণের কন্যা হইয়াও তিনি পূত্রকে নব্যশিক্ষা দিতে কৃপ্ঠিত হন নাই । তিনি অপরিসীম 
স্নেহশীলা ছিলেন; কিন্তু সন্তানকে সংযম 9 শাসনের ভিতর দিয়া মানুঘ করিয়া তুলিতে 
ভোলেন নাই। গুরুদাসের চরিত্রে আমরা যে শুচিতা ও নিষ্ঠা, যে বিনয়-নম দৃঢ়তা 
দেখিতে পাই তাহা তিনি তাহার মাতার নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন। 

গুরুদাস বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ মেধা ও বৃদ্ধির পরিচয় দেদ। বিদযালরে এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সকল পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম হইয়ািলেন। ১৮৬২ সালে এফ, এ; 
১৮৬৪ সালে বি. এ.১ ১৮৬৫ সালে এম. এ. এবং ১৮৬৬ সালে আইন, এই সব কয়টি 
পরীক্ষাতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবৌচচ স্থান অধিকার করেন। গুরুদাস সারা জীবন 
ধরিয়৷ জ্ঞান-চর্চ। করিয়া গিয়াছেন : এমন কি যখন তিনি হাইকোর্টে আইনের ব্যবসায়ে 
খুব ব্যস্ত আছেন তখনও তাহার জ্ঞান-চর্চা ক্ষান্ত হয নাই। তাহারই অবসরে তিনি 
ডি. এল, পরীক্ষা দিয়াছেন । 

তাহার ছাত্রজীবন শেঘ হইতে না হইতেই কমজীবদ আরম্ভ হয়। বি. এ. পাশ করার 
পর এম. এ. পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিছুদিন প্রেসিডেন্পী কলেজে অস্ক-শীস্ত ও ইংরেজির 
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অধ্যাপন। করেন | আইন পাশ করার পর ১৮৬৬ সালে তিনি বহরমপুরে অধ্যাপনার 
কাজ লইয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দেন। ওকালতিতে অল্প দিনেন্র 
মধ্যেই প্রচূর যশ হইল এবং অর্থ ও প্রচুগ্ন আসিতে লাগিল। তাহা সত্বেও মাতার আদেশে 
১৮৭২ সালে ৩ীহাকে বহরমপুর ছাড়িয়া পৈত্রিক বাসভুমিতে ফিরিয়া! আসিগা হাইকোর্টে 
ভাগ্যানেঘণে রত হইতে হইল। সেখানে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করিলেন এবং তাহার যথেষ্ট আয় হইতে লাগিল । 

১৮৭৮ সালে গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের ঠাকুর অধ।াপকের পদে নিযুপ্ত হান 
এবং বিবাহ ও স্ত্রীধন বিষয়ে হিন্দু আইন জঙ্বন্ধে ব্ততা দেন। ১৮৭৯ সালে তিনি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। গুরুদাস কিছুদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও সভ্য 
ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভাতে তীহার চেষ্টাতেই কলিকাতা কর্পোরেশনে প্রাথমিক 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থার সত্রপাত হয়। | 

১৮৮৮ সালে গুরুদাস হাইকোটের জজ নিযুদ্ভড হন। ন্যার়নিষ্ঠ এবং নিভীক 
বিচারপতি হিসাবে তিনি সর্বলোকের নিকট আদর ও সন্মান লাভ করিয়াছিলেন । 
পনের বখসর জজিয়তির পর তিনি অবসর গ্রহর্ণ করেণ । তাহার কারণ স্বাস্থা বা অনা 
কিছু নহে, তাহার মনে হইয়াছিল তিনি ত অনেক দিন এইসব করিলেন, এখন অন্যে 
আসিয়া এই পদ গ্রহণ করুক। 

১৮৯০ সালে গুরদাস কলিকাতা বিশ্বনিদালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নির্বাচিত 
হন। ইহার পূর্বে কোন ভারতবাসীই এই পদ পান নমাই। পরপর দূই বার তিনি 
ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন এবং তিন বৎসর বিশেষ খাতির সহিত এই গুরুভার দায়ি বহন 
করিয়াছিলেন । তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতভাঘার বিশেষ আদর ছিল না; 
গুরুদাসের চেষ্টার সেখানে বাংলাভাঘার প্রতি আদর ও সল্ান-প্রদ্শ দের সুত্রপাত হর। 
তিনি যে বীজ বপন করিয়া যান, স্যর আশুতভোঘের সযত্ব লসেচনে সেই বীজ অঙ্কুরিত 
হইয়া এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া গুরুদাস ও আগওতোঘের কীতি ঘোষণা 
করিতেছে । 

স্তানতপন্বী গুরুদাস আজীবন দেশের সকল প্রকার শিক্ষা-প্রচে্টার সহিত যুক্ত 
ছিলেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ভাভাল যোগের কণা পুবেই বলা হইয়াছে । ১৯০৬ 
সালে যখন জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন হইল তখনও তাভাকে এই আন্দোলনের পুরোভাগে 
আমরা দেখিতে পাই । জাতীয় শিক্ষা-পনিঘ২্প্রতিষ্ঠায় গুরুদাশের কৃতিত্ব কম নহে । 
গুরুদাস এই প্রতিষ্ঠানটিকে বড় ভালবাসিতেন । বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিঘখ, বিজ্ঞাননত। 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ ভিল। কলিকাতা ইউনিভাসিটি 
ইনৃস্টিটিউটের তিনি অনাতম পৃতিষ্ঠাতভা ছিলেন । ্‌ 

এইরূপ নানা কর্মের মধ্যেও গুরুদাস সাহিতা-সাধনা এবং ঘ্রস্থরচনা করিয়া 
গিয়াছেন। তীহার জ্ঞান ও কম্্ী” গ্রশ্থটিতে আমরা গুরুদাসের জীবন-দশ নের কিঞ্চিত 
পরিচয় পাই । 

৮১৯১৮ সালে রা ডিসেম্বর ৭৫ বতসর বয়সে কলিকাতার গঙ্গাতীরে গুরুদাসের 
মৃত্যু হয়।.. 
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১৯৪৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী বাঙলাদেশের নানাস্থানে ও ভারতবর্ধের কোথাও 
কোথাও আচার্য গুরুদাসের জন্মদিনের সারণে মহ!সমারোহে' গুরুদাস-জন্মশতবাঘিকী 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে কলিকাতায় সভা, কীর্তনাদি ব্যতীত একটি প্রদশ নীর 
আয়োজন কর! হইয়াছিল। বঙ্গবাসী সাগ্রহে এই উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া 
আচার্য গুরুদাসের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল । 

গুরুদাসের জীবনের সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া হইয়াছে । জিজ্ঞাস পাঠক 
আচার্য গুরুদাসের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে অনেক কখা গুরুদাস-জন্মশতবাঘিকী উপলক্ষে 
রচিত 'ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ।887 09070090258 0167£6727% 
(107%77,877)070170% নামক গ্রন্থে পাইবেন। কিন্তু শুধু নিদিষ্ট কয়েকটি কর্মচেষ্টার 
মধ্যেই তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওযা। যাইবে না। গুরুদাস ছিলেন যুগমানব ; তীহার 
জীবনে প্রাচীন ও নবীনের যে সমনুয় ঘটিয়াছিল তাহার ভিত্তি ছিল এই দেশেরই প্রাচীন 
সংস্কৃতি । আগামী কালে নুতন ও পুরাতনের মিলন যে একভাবে কল্যাণপথে হইতে 
পারিত, তাহার ইঙ্গিত তাহার জীবনে আমরা পাইয়াছিলাম। তাহার জীবনের এই 
শিক্ষা জাতি হিসাবে আমরা গ্রহণ করিব কিনা তাহা আজিকার এই যুগ-সন্ধিক্ষণে 
আমাদের ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে । 


শ্রীঅনাথনাথ বনু 


সূচীপত্র 


ভূমিকা 
বিঘয় 


তন্বজিজ্ঞাসা ও উনূতিকামন। মনুঘ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম 

জ্ঞানার্জন ও করন্মানু্ঠান মানব জীবনের পৃধান কাধ্য 

জ্ঞান ও কর্ম পরম্পরাপেক্ষী 

জ্ঞানের লক্ষ্য সত্য, কর্মের লক্ষ্য নীতি 

জ্ঞান ও কর্দসম্বদ্ধে আলোচনার বিষয় 

আলোচনার পুশালী যুক্তিমূলক, শাস্ত্রমূলক ব। উভবমূনক্ক হইতে পানে। তন্মধ্যে যুক্তিমূলক 
পূণালীই এস্বলে উপযোগী 

আলোচনা সংক্ষেপে হইবে 

আলোচনাবৰ ভাঘ। 

পরিভাঘাসন্বন্ধে স্বরণীয় কথা 


প্রথম ভাগ 


তভ্ভান 


উপক্রমণিক। 


জ্ঞান' জানার অবস্থ।] ও জানিবাব শত্তি উভয় অর্থ বোধক 
জ্ঞাত ও ভ্রেয় উভয়ের মিলনই জ্ঞান। এই কথার ও এইরূপ অনেক কথার পুমাণ কেবল অন্তর্দট 
এ গুস্থেব পৃথম ভাগের আলোচ্য বিঘয় 


এপ্রত্থষ্ম ধ্যান 


জ্ঞাত। 


যে জানিতেছে সেই জ্ঞাতা। আমি ও আমার ন্যায় জীব জ্ঞাতা 
আমি কে, কিরূপ? অন্যান্য জীবই বা কে, কিরূপ? 
পথমোক্ত পুশ্র আলোচনা আবশ্যক 


73-570583 


পৃষ্ঠা 


ইভ হি ৮ ৪ ছু 


£ 
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বিষয় 


উক্ত প্রুশর উত্তর অগে আপনার্কে জিজ্ঞাস্য পরে অন্যের স্থারা পরীক্ষণীয় 

এই পরীক্ষার পয়োজনীয়ত৷ 

উক্ত পুশের পৃতি আত্মার উত্তর, আমি দেহ নহে, দেহী 

এ উত্তরের সত্যতাসম্বন্ধে সংশয় 

সেই সংশয়ের নিরাস 

আত্বার স্বরূপ, উৎপত্তি ও স্থিতি জ্ঞানগম্য না হইলেও বিশ্বাসগম্য 

জ্ঞান ও বিশ্বাসের পৃভেদ | 

আত্মা বঙ্গের অংশ 

আন্ধার উৎপত্তি ও স্থিতির কালসথন্ধে নানা মত 

জ্ঞাতার স্বরূপ ও উৎপত্তিনির্ণ যম দূরূহ হইলেও জ্ঞাতার শক্তি বা ক্রিয়া-নির্শ য় সহজ 
আত্বার ক্রিয়া! ব্রিবিধ--জানা, অনুভব করা৷ ও কার্য্য কর! 

তত্ব জানিবার উপাষ অস্তরিক্িয় ও বহিরিক্ডিয় এবং স্মৃতি, কন্ঈনা ও অনুমান 
অনুভব জ্ঞাতার স্রখদুঃখ জানা 

চেষ্টা ব৷ কার্য্য জ্ঞতার ক্রিয়া, তাহ। কর্নবিভাগের বিঘয় 

আত্বার স্বতদ্নতাবোধ বৃদ্ধের স্বতঘ্বতার অস্ফুটবিকাশ 

স্বার্থ তাগে আনন্দ আত্মার 'ও বদের একত্বেব পৃষাণ 


হ্বিতভীস্ত অধ্যাস্্ 
জ্রয় 


যাহা জান! যায় ব। জানিতে আকাঙ্ক্ষা হয তাহাই জেঞয় 

অপূর্ণ জ্ঞানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় পৃথক্‌ 

জ্রেয় দ্বিবিধ--আত্বা ও অনান্বা 

শ্লেয়েত্য পদার্থের অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে 

কিন্ত ইহা! অতি আশ্চর্য লক্ষণ 

জ্ঞাত। হইতে জ্ঞের, কি জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাত, অর্থ1ৎ আম! হইতে জগৎ, কি জগং হইতে আমি ? 
অভিব্যক্তিবাদ কতদূর সঙ্গত 

জগৎবিঘয়ক জ্ঞান ভ্রান্ত কি পুকৃত? 

তাহা৷ অপূর্ণ তা-দোঘবিশিষ্ট বটে কিন্ত একেবারে তশ্রান্ত নহে 

তবে অপূর্ণ তা-দোঘ নান। জমেব মূল হইতে পাবে। দৃষ্টান্ত, আকাশমণ্ুন ও পরণা শু 
জের আ্ঞাতাব জ্ঞানের নিয়মাধীন 

দেখ ও কাল কেবল ভ্ঞাতাব জ্ঞানের নিয়ম নহে, তাহা জেদ বিধয় 

কারধ্যকারণসব্বন্ধ ও জ্ঞে্ন বিধয় 

ব্রিগুণতত্ব 

জেয বা পদার্থের পুকাননির্ণ য় 
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অুভীক্স অন্ধণাক্স 
. অন্তর্জগৎ 
বিদয় 


অন্তর্থগৎ্ পৃত্যেক জাতারই তিন 

অন্তর্জগৎবিধয়ক জানের নাম সংজ্ঞা 

এক বিদ্বয়ে নিবিষ্ট থাকিলে অন্য বিষয়ের সংজ্ঞ! থাকে না--এ নিয়ম হিতকর 
সংজ্ঞার বাহিরেও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত 

পূথমে আব্বস্ঞান ও আত্ম। অনায়ার ভেদঙ্গান জন্মে 

পরে অন্তরের শক্তি বা ক্রিয়া ও বাহিরের বস্ত ও বিঘয়সন্বক্ধে জান জনো 
অন্তর্জগতের ক্রিয়াদি কাহার-_-আয্মার 

বহির্জগৎ সংগৃবে অস্টর্জগতের ক্রিমার অগেই ইন্দ্রিয়স্কুরণ 
ইন্দ্রিয়স্কৃরণদ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন 

অন্তর্জগতের অন্যান্য ক্রিয়া_-স্মবণ, কল্পনা, অনুমান, অনুভব, চেষ্টা 
আগ্রার ভিন, ভিনু শক্তি আছে একখা বল। কতদূর সঙ্গত 

স্মৃতি 

১। স্মৃতির বিধয় কি কি 

২। স্মৃতির কাধ্য কিরূপে হয় 

৩। স্মৃতির কাষ্য কি কি নিষমাবাঁন 

8। স্মৃতির ত্রাস বৃদ্ধি কিসে হয় 

কল্পনা 

১। কল্পনার বিঘয় 

২। কল্পনার নিয়ম 

বৃদ্ধি 

বুদ্ধির কাধ্য--(১) জ্ঞাত বিষয় শ্েণিবদ্ধকরণ, (২) জ্ঞাত বিঘয হইতে নূতন তন্বনিরূপণ 
জ্ঞাত বিষয় এেণিবদ্ধকরণ 

বন্ধ জাতিবিতাগ . 

জাতি, বস্ত, কি কেবল নামমাত্র 

নাম, শব্দ বা ভাঘা চিন্তার সহায়, কিন্ত চিন্তাব অনন্য উপায় নহে 
ভাঘার স্থাষ্টি কিরূপে হইল 

ভাধার কাধ্য 

শেণিবিভাগের নিয়ম 

জ্ঞাত বিষয় হইতে নূতন বিঘয়-নিরাপণ 

সামান্যানুমান ও বিশেঘানুমান 

অনুমানসন্গন্ধীয় স্মরণীয় কথা 

স্বতঃপিদ্ধ তত্ব-নির্বকল্প জ্ঞান ও সবিকল্প জ্ঞান 

জ্ঞান কোথাও নিক্বিকল্প এবং কোথাও সবিকল্প হওয়ার কারণ কি 
অনুমিতির নিয়ম 

বুদ্ধির আর একবিধ কার্যয--কর্তব্যাকর্তব্যনির্ণ য় 

অনুভব 
স্বার্থপর ভাব ও পরার্থপর ভাব 
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৪৫ 


৮৪0 
বিঘয় রি 


ঘড় রিপু 

স্বার্থ ও পরার্থের বিরোধ ও মিলন 

সুখ দুঃখ 

ইচ্ছা 

পৃবৃস্তি ও নিবৃত্তি, প্য়ঃ ও শেয়ঃ 

নিবৃতিমাগ গামীর প্রাধান্য 

ভালমন্দ উভয়বিধ গুণের সামঞ্তস্য মনুঘোোব পূর্ণ তার লক্ষণ, এ কথা কতদূর সত্য 
পৃযত্ব বা চেষ্ট। ৰ 
পমত্ব বা চেষ্টায় মনুণ্য স্বতস্্ কি পরতন্ত্র এ বিঘয়ে অনেক মতভেদ 

কর্তা ব্বতত্ব নহে 

কর্তার পৃকৃতি-পরতগ্ত্রতাবাদ ধর্ধের বাধাজনক নহে 


চতুর্থ অন্যান 
বহির্জগৎ 


এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিঘয় 

১। বহির্জগৎ ও তদৃবিঘয়ক জ্ঞান পুকৃত কি ন৷ 

সে জ্ঞান ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ, তাহ। স্বরূপঙ্ছান নহে 

কিজ্ঞ সে জ্ঞান মিথ্যা নভে 

বহির্জগতেব উপাদান 

তঙৎ্সম্বন্ধে নানা মত 

বহির্জগতের জ্ঞান ও জ্রেয় বস্থব স্ব্দপেখ সম্বন্ধ 

২। বহির্জগতের বিঘয়সকপের শেণিবিভাগ 

৩1 বহির্জগতের বিঘয়সদ্বন্ধে দুই-একটি বিশেঘ কথা 
খহির্জগতের জড়বন্্ মূলে একবিধ কি নানাবিধ পদার্থে গঠিত ? 
বহির্জগতের জড়বস্ত্র ক্রিয়া মূলে একবিধ কি নানাবিধ ? 
ইথারের গতি জড়জগতের বস্তর ও ক্রিয়াব মূল * 

গতির কারণ শক্তি--শক্তির মূল চৈতন্যের ইচছা৷ 
জীন্জগতের ক্রিয়া 

ক্রমবিকাশ বা বিবর্তবাদ 
জীবজগতের ক্রিয়া-__অক্ঞান ও সন্তান 
জগতের গতি ও স্থিতির আবর্তন 
জগতে শুভাশুভের অস্তিত্ব 

অগগতে অশুভ কেন 

অশুভের পরিণাম কি 

ক্অশুভের পৃতিকার আছে কি না 
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গপহ্ভস্ম অনম্যযান্ঘ 


জ্ঞানের সীম! 
বিঘয় 


 অন্তগষ্টির শক্তি সীমাবদ্ধ 

চণ্কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তিও তক্দপ 

কিও কেন? এই দই পুশ্রে উত্তর 

বস্তর বা বিঘয়ের ন্বরূপজ্জান অসম্পূর্ণ, কিন্তু অযথা নহে 
কারণজ্ঞান অধিকতর অসম্পর্ণ 

মনোনিবেশ ও বিভুগনচচর্চাদ্বারা জ্ঞানের সীমা বদ্ধিত হয় 

হ্ুরূপ ও কারণ নির্ণয় কঠিন, নিয়ম নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ 


ম্ব্ট অন্থ্যাম্ 
জ্ঞানলাভের উপায় 
ভ্রানলাভার্থে শিক্ষা ও অনুশীলন আবশ্যক 
শিক্ষা 


১। শিক্ষার বিষয়, বিদ্যার শ্রেণীবিভাগ 


শারীরিক শিক্ষা 
পরিচছদ 

ব্যায়াম 

নিদ্রা ও বিশাম 
শারীরিক শিক্ষার আবশ্যকতা 
মানসিক শিক্ষা 
নৈতিক শিক্ষা 
আত্মবিজ্ঞান 

গণিত 

খনোবিষ্ঞান 
জড়বিজ্ঞান 
জীববিজ্ঞান 

নৈতিক বিজ্ঞান-ভাঘা 
সাহিত্য ও শিল্প 
ইতিহাস 
সমাজনীতি 
অর্থনীতি 
রাজনীতি 
ব্যবহারনীতি 
ধর্থনীতি 
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বিষয় ' পৃ? 
২। শিক্ষার প্রণালী ৯২ 
তাহা ভিন্‌ ভিনু দেশে ও ভিনু ভিনু সময়ে কিরূপ ছিল ৯২. 
শিক্ষাপূণালীর কতিপয় নিয়ম ৯৪ 
১। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর পৃয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ও সব্বাঙ্গীণ উৎকর্থসাধন - ৯৪ 
পরম্পর বিরোধস্থলে জ্ঞান অপেক্ষা উৎকর্ধসাধনের অধিব পুয়োজন ৯৫ 
২। পয়োজনীয় জ্ঞানুলাভ ও সব্বাঙ্গীণ উৎকধ কি ৯৭ 
পুয়োজনীয় জ্ঞান দ্বিবিধ, সাধারণ জ্ঞান, যখা, ভাঘা, গণিত, ভূব্ভাত্ত, ইতিহাস, দেহতত্ব মনোবিজ্ঞান, 
জড়বিভ্গান, বসায়ন, ও ধর্শশীতিবিঘষক জ্ঞান__ ৯৭ 
বিশেষ জ্ঞান, যখা, শিক্ষার্থীর অবলব্িত ব্যবসায় সংস্ষ্ট বিষয়ের ভগন ৯৯ 
সব্বাঙ্গীণ উৎকর্ধ ৯৯ 
৩। শিক্ষা যখাযাধা সুখকর করা উচিত ৯৯-১০/০ 
৪। শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে শিক্ষা দেওষা উচিত | ১০৩ 
৫ যাহা শিখান যার, ভাহা ভালরূপে শিখান উচিত ১০৪ 
৬1 সকল কার্যযই যথানিয়মে ও যখাসময়ে করিবার শিক্ষা আবশ্যক ১০৫ 
৭| ভ্রম ঘটিলে শতক্ষণাৎ সংশোধন আবশ্যক ১০৫ 
৮। শিক্ষার্থীর আত্সসংঘম আবশ্যক ১০৬ 
৯। শিক্ষা পুথমে বাচনিক ও শিক্ষার্থীর মাতৃভাঘায় হওয়া আবশ্যক ১০৬ 
ক্রমশঃ পঠন ও লিখনশিক্ষা ১০৭ 
সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ রেখাগণিত শিখান উচিত ১০৭ 
১০। ভাঘা ও রচনা শিক্ষার বিশেষ নিম | অপুচলিত ভাঘাশিক্ষার্খে কাব্য ও ব্যাকরণ পা, 
পরচলিত ভাঘাশিক্ষার্থে সেই সঙ্গে কখোপবথন-পৃণালী অন্বন্বনীয় ১০৭ 
রচনাপুণালী দ্বিবিধ-_বেজ্ঞানিক ও সাহিভিযিক ১০৮ 
১১। জাতীয়শিক্ষা। | শিক্ষা পথম শুরে জাতীয় ভাঘায় জাতীর আদর্শ ॥সাবে চলা উচিত, পরে 
নানা ভাঘায় ও সাহ্বভৌমিক ভাবে চলিবে ১০৯ 
৩। শিক্ষার উপকরণ ১১১ 
১। শিক্ষক ১১১ 
তাহান লক্ষণ : শারীরিক গুণ-স্পট্ট ও উচচ স্বর, খুন্ধদৃষ্টি, তীন্শুবণশক্তি ১১১ 
মানসিক ও আধ্যাস্তিক গুণ-_ধীরবুদ্ধি ১১১ 
নানা শাস্ত্রে দৃষ্টি ও কোন এক শাস্ত্রে পুগাঢ় পািত্য,.এএবং জ্ঞানের সীমাবিস্তার নিমিত্ত আগুহ ১১১ 
শিক্ষাশান্ত্রে অভিষ্ঞতা ১১১ 
সহিষ্ণুতা '3 পবিত্রতা ১১১ 
শিক্ষাকার্ধ্যের পুতি ও শিক্ষার্থীর পতি অনুরাগ ১১২ 
ছাত্রের সহিত সহানুভূতি আবশ্যক ১১২ 
মহশ্মদের গর ১১২ 
শিক্ষ। ও শাসনের পূভেদ ১১৩ 
হ। বিদ্যালয় ১১৩ 
তৎসম্বদ্ধে নিয়ম ১১৩ 
ছাত্রনিবাস-" ১১৪ 
৩1 বিশুবিদ্যালয় 


১১৪ 


(4/0 


৪1 পুম্তক 
পাঠাপুস্তকের পুয়োজনীয় গুর্ণ 
অন্য পুকার পুস্তকের দোষওণ 


| পুস্তকালয় 

৬। ধন ও যম্ালয় 
এ| পরীক্ষা 
অনুশীলন 


অনুশীলনের উদ্দেশ্য নানাবিধ, তনাধ্যে কএকটির উল্লেখ 
১। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির উপায় উদ্তাবন 

২। ভাঘা শিক্ষার পৃশস্ত উপায় উদ্ভাবন 

৩। শাস্ত্রের তত্ব সরল পুমাণদ্বারা পৃতিপন্‌ কবার চেটা৷ 
8৪। কবিরাজী ও হাকিমী 'উঘধ পবীক্ষ। 

| দডিতের সংশোধন 


হনগ্তস্ম ধ্যান 


জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য 


জ্ঞানলাভের উদ্েশ্য 

দঃখনিবৃত্তি ও সুখবৃদ্ধি 

জ্ঞানলাভের ফল 

১। তজ্জনিত আনন্দলাভ 

২। দৃ:খেব কারণ নির্দেশ 'ও নিবাবশের উপায় উদ্ভাবন 

৩। অনিবার্ধয দুঃখের জন্য বৃথা নিবারণ চেষ্টা ও অনুতাপ নিবৃত্তি 

8। সাংসাবিক সুখ দূঃখের অনিত্যতাবোধে শান্তিলাভ 

জ্রানলাতজনিত আনন্দানুতবের বাধা, শিক্ষা-বিভ্রাট, পরীক্ণ-বিত্রাট, উদ্দেশ্য-বিপর্ষ্যয় 
জ্ঞানলাতদ্বারা দ্‌ঃখের কারণ নিদিষ্ট হইয়াও তাহা নিবারণ নিমিত্ত চেষ্টায় বাধা, অসাধু বৃত্তির উত্তেজনা 
দৃটাস্ত মাদক সেবন 

নৃতন অভাবস্থাষ্ট স্ুখেব কারণ নহে - 

স্তানবৃদ্ধিব ফল অশুভ নিবারণ, কিন্ত কখন কখন ভদ্বিপরীত ঘটেঁ--কুগুম্থ পৃচার 
উচ্ছৃঙ্ঘলভা ও সামাজিক রাজনৈতিক বিপুব 

জাতীয় বিবাদ- বুদ্ধ 

জীবনসংগামকে জীবনসখ্যে পরিণত করা জ্ঞানলাভের একটি উদ্দেশ্য 

স্বার্থ ও পরার্ধে র সামঞ্জস্য সেই উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় 

পৃকৃত স্বার্থ পরার্থে র বিরুদ্ধ নহে 

জ্ঞান ইহলোক ও পরলোক উভয়দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলে 

ইহলোকের ভিতর দিয়াই পরলোকের পথ 
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১২৫ 
১২৫ 
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১৩২ 
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চন 


১৯. 


দ্বিতীয় ভাগ 
_. কর্থ 
উপক্রমণিকা 


বিঘয় 


জ্ঞান ও কর্ম অসন্বন্ধ নহে--একের কখায় অন্যের কথা আইসে 
এই ভাগে আলোচ্য বিষয় 


প্রথন্ম অনন্যাজ্ 
কর্তার স্বতন্ত্রত। আছে কি না-_-কাধ/কারণ সম্বন্ধ কিরূপ 


কর্তার স্বতদ্বতা আছে কি না, এই পরশু অনাবশাক নহে 
কর্তার স্বতত্রতা আছে কি না? 

অস্বতন্তরতাবাদের অনুকূল যূক্তি 

তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি 

ভাহার খণ্ডন 

আর একটি আপত্তি 

তাহার খণ্ডন 

কল্মাকর্থ্বের ফলাফল ভোগ পূরঙ্কার বা দণ্ড নহে, কর্তার শিক্ষা 'ও সংশোধনেব উপায় 
অস্বতন্থতাবাদ সৎকর্থ্ে পবৃত্তি ও অসতকর্ম্ে নিবৃত্তিব হাস কবে না৷ 


অদ.& ও পূরুঘকার 

পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও দেহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ভিনু পূর্ণ স্বতন্বতালাভ হয না 
অস্বতন্ত্রতাবাদের স্থূল মর্ম 

চেষ্ট। বা গ্যত্ 


ছিহত্ীন্স অন্যান 


কর্তবাতার লক্ষণ 


কর্তব্যতার লক্ষণ আলোচনার প্রয়োজন 

কর্তব্যতার লক্ষণ কি তছিঘয়ে "নেক মতামত আছে 
_ সুখবাদ 

হিতবাদ 


প্রবৃভিবাদ 


পৃষ্ঠা 
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১/০ 


বিঘয় 


নিব ভিবাদ 
সাষঞ্রস্যবাদ 
ম্যামবাদ 
পহানু ভূতিবাদ 
পৰ্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ, সামঞ্জস্যবাদ, ন্যায়বাদ, ইহাৰ মধ্যে কোন্‌ মত যু.ক্তিসিদ্ধ ? 
ন্যায়বাদই যুক্তিসিদ্ধ 
কর্তব্যতা নির্ণয়ের সাধাবণ বিধান 
স্ুখকাবিতা কর্ত ব্যতাব জনিশ্চিত লক্ষণ 
হিতকাবিতা অপেক্ষাকৃত নির্ভ বযোগ্য 
নিবৃভিমার্গানুসারিতা অধিকতব নির্ভবযোগ্য 
স্বার্থ পবার্ধথেব সামগ্স্যকাবিভা আবও অধিকতর নিভবযোগ্য 
ন্যায়ানুসাবিতাই কর্তব্যতাব নিশ্চিত লক্ষণ 
সক্কটস্বলে কর্তব্যতা নির্ণয় 
১। আত্মবক্ষার্থ অনিষ্টকাবীব অনিষ্টকবণ 
ক্ষমাশীলতা৷ তীরুতা নহে 
২। পবহিতার্থ অনিষ্টকাবীব অনিষ্টকবণ 
৩। আত্মবক্ষার্থ অনিষ্টকাবীব পতি অসতভ্যাচবণ 
8 পবহিতার্থ অনিষ্টকাবীব পতি অসত্যাচবণ 
কর্তব্যতাব গুকন্বেব তাবতম্য নিবপণ 
ননিবৃত্তিমার্গ মূখ বা পবার্থ সেবি কর্তব্য পৃবৃত্ভিমার্গ মুখ বা স্বার্থ সেবি কর্ত ব্যাপেক্ষা প্রবল--তুল্য শ্বেণিব 
কর্তব্য-মধ্যে অধিকতব হিতকব কর্তব্য পালনীষ 


ততীম্ত ধ্যাত 
পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কম্মম 


মানূঘেব পবম্পব সপ্বন্ধ নানাবিধ 
পাবিবাবিক সম্বন্ধ সকল সম্বদ্ধেব মূল 
এই অধ্যাযেব আলোচ্য বিঘয় 


১। বিবাহ 
বিবাহসম্বন্ধ নানাৰপ 
তাহা কিবপ হওয়া উচিত 
বিবাহস্ধদ্ধ উৎপত্তি পক্ষদিগেৰ ইচচ্চাধীন । তাহাদেব অভিভাবকেব ইচছাবীন হওযা উচিত কি না? 
বাল্যবিবাহ উচিত কি না? 
বাল্যবিবাহেব প্রতিকূল যুক্তি 
অল্প বয়সে বিবাহেব অনুকূল যুক্তি 
বিবাহকালসম্বন্ধে স্ল সিদ্ধান্ত 
(০--770958 
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বিঘয় 


পাত্র-পাত্রী নিক্বাচন কে করিবে, ও কি দেখিয়া ? 

বছবিবাহ অবিহিত 

বিবাহের সমারোহ 

বিবাহসম্বন্ধের স্থিতিকাল ও কর্তব্যতা 

জ্ীকে সম্মান করা! 

স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া 

স্ত্রীকে সাধ্যমত সুখে স্বচছন্দে রাখা, কিন্ত বিলাসপ্রিয় না করা 

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য, অকৃত্রিম প্রেম অবিচলিত তক্তি 
বিবাহসঘ্বদ্ধের নিবৃত্তি 

ইচচছামত হওয়া অনুচিত 

যথেষ্ট কারণে হওয়া নানাদেশে বিধিসিদ্ধ, কিস্তু তাহা উচচাদর্শ নহে 
একপক্ষের ম্‌ তুযুতেও বিবাহবন্ধন ছিনু হওয়া বিবাহের উচচাদর্শ নহে 
চিরবৈধব্য বিধবাজীবনের উচচাদর্শ 

বিধবাবিবাহের প্রথার অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি 


২। পুত্রকম্তার সম্বন্ধে কর্তব্যতা৷ 


পূত্রকন্যার প্রতি বর্তব্যত৷ 
প্থমতঃ তাহাদের শরীরপালন 
দাসদাসীর উপর নির্ভর অকর্তব্য 
রোগে চিকিৎসা ও সেব! 
দ্বিতীয়তঃ তাহাদের শিক্ষ। 
শিক্ষ। ত্রিবিধ, শারীরিক, মানমিক ও আধ্যাত্বিক 
শারীরিক শিক্ষা 
মানসিক শিক্ষাসম্বদ্ধে পৃবের্বে বল হইয়াছে 
আধ্যাত্িক শিক্ষা--নীতিশিক্ষা 
পুত্রকন্যার নীতিশিক্ষার্থ পিতামাতার পথম কর্তব্য, দৃষ্টান্ত স্বরূপে পবিব্রভাবে নিজ নিজ জীবন যাপন 
তাহাদের দ্বিতীয় কর্তব্য, দোষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার সংশোধন 
তৃতীয় কর্তব্য কয়েকটি প্রধান প্রধান নৈতিকতত্ত বৃঝাইয়৷ দেওয়। 
১। দেহ অপেক্ষা আত্মা বড় 
২। স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ বড় 
৩। নিজের দোঘ নিজে দেখ! ও সহজে স্বীকার কর৷ উচিত 
&। পরের দোঘ ক্ষমা করা ভাল 
€&। অন্যের অন্যায় ব্যবহারে বিরক্ত না হইয়! তাহার কারণ নিরাকরণ উচিত । অর্থাৎ 
জগতের সহিত সখ্যভাৰ স্বাপন উচিত 
৬। জীবনের উচচ উদ্দেশ্য বৈষয়িক সুখ নহে, আধ্যাত্বিক উনূতি 


9। প্রত্যহ দিনাস্তে নিজ কর্মের দোঘগুণের হিসাব করা উচিত 
ধর্ম শিক্ষা 


পৃত্রকন্যার বিবাহ 


পত্রকন্যার ভয়ণপোঘণ ও অপর কর্তব্য পালননিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় 
রী 
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৩। পিতামাতার সম্বন্ধে কর্তব্যত! 
পিতামাতার পতি কর্তব্যতা 
অল্প ধয়সে পিতামাতার ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ পুব্রকন্যার পক্ষে অবিধি 


৪। ভ্াতিবন্ধু আদি অন্যান্ত স্বজনবর্গের সম্বন্ধে কর্তব্যতা 
জ্ঞাতি বন্ধু আদি স্বজনবর্গে র পৃতি কর্তব্যতা 


চচতত্থ অন্ন 
সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


সমাজবন্ধনের মুল 

সামাজিক নীতি নির্ণীত হইলেই সেই নীতিসিদ্ধ কন্্ও নিণীতি হইবে . 

সামাজিক নীতি 

সাধারণ সমাজনীতি 

১। গুরুতর অনিষ্ট নিবারণার্থ ভিনু অনিষ্টকর কাধ্য নিঘিদ্ধ 

২। নিজের ন্যায্য হিতসাধনে অন্যের অহিত হইলে তাহাতে আপত্তি অকর্তব্য 
৩। যতক্ষণ অন্যের অনিষ্ট না৷ হয়, ততক্ষণ সকলেই ইচছামত চলিতে পারে 

8৪। বাক্য বা কার্য্যদ্বারা অন্যের মনে যে আশ! উৎপনু কর! যায় তাহার পূরণ কর্তব্য 
৫। সামাজিক কার্য্য অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযায়ী হওয়া কর্তব্য। 

বিশেঘ সমাজনীতি 

সমাজের শ্ণিবিভাগ সমাজস্থষ্টি হইবার নিয়মভেদে দ্বিবিধ, ইচছাপ্রতিষ্ঠিত ও স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত 
উদ্দেশ্যভেদে তাহা নানাবিধ 

আলোচ্যবিঘয় 


১। জাতীয় সমাজ ও তাহার নীতি 


হিল্দুসমাজে জাতিভেদ 
জাতিভেদ কতদূর রহিত কর। যাইতে পারে 
হিন্দু মুসলমানের বিবাদ 


২1 প্রতিবাসী সমাজ ও তাহার নীতি 
৩। একধন্মীবলশ্বী সমাজ ও তাহার নীতি 
৪1 ধপ্মানুশীলন সমাজ ও তাহার নীতি 
৫। জ্ঞানানুশীলন সমাজ ও তাহার নীতি 
সমিতিসংক্রাস্ত পদের নিমিত্ত নিববাচনের বিবি 
৬। অর্থানুশীলন সমাজ ও তাহার নীতি 


অথা ও শ্মীর সম্বন্ধ 
ধর্মঘট 
একচেটে ব্যবসায় 


০৩ 
২০৩) 


২০৪ 


২০৫ 
২০৫ 
০৬ 
২০৬ 
০৬ 
০৬ 
২১০ 
২১০ 
১0 


১০ 
বিষয় 
ব্যবহারাজীব সম্প্রদায়ের কর্তব্যতা 
চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কর্তব্যতা 
৭। গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ও তাহার নীতি 
৮। প্রভূভৃত্য সম্বন্ধ ও তাহার নীতি 
৯। দাত! গ্রহীতা সম্বন্ধ ও তাহার নীতি 


গ্াঞ্থভক্ম ত্বঞ্ধ)ম্ 


রাজনীতিসিদ্ধ কম্ষ্ম 


রাজনীতি অতি গহন বিঘয় 
কি কি কথার আলোচনা হইবে 
১। রাজাপ্রজ। সম্বন্ধের উৎপত্তি, নিবুত্তি ও স্ফিতি 
রাজাপ্রজাসম্বন্ধের স্থুল লক্ষণ 
রাজাপু জাসম্বদ্ধ স্থাষ্টি বিঘয়ে মতভেদ 
রাজাপ্রজাসম্বন্ধের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির ত্রিবিধ 00595455 রাজতন্ত্র পরিবর্তন, 


বিপুবে পরিবর্তন, ও পরাজয়ে পরিবর্তন 
রাজাপ্জাসম্বন্ধের স্থিতি 


২। রাজতন্ত্রের ও রাজাপ্রজা সম্বন্দের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 


পূর্ণ বা স্বাধীন রাজতন্ত্রের লক্ষণ 

একেশ্‌র তন্ত্র 

বিশিষ্ট প্রজাতন্ব 

সাধারণ প্রজাতন্ত্র 

ভিনু, ভিনু শাসনপ্রণালীর দোঘগুণ 

ভিনু ভিনু প্রকার রাজতন্ত্রে রাজাপ্রজ। সম্বন্ধ ভিনু ভিনু ভাব ধাবণ করে 

একজাতি অপরজাতি কর্তৃক বিজিত হইলে তাহাদের মধ্যে রাজাপ্রজাসন্গদ্ধ কিরূপ ? 


বটেন ও ভারতের শস্বদ্ধ 

৩। প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য 
অন্যের আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা 
বাজ্যের শান্তিরক্ষা 
প্রজর প্রকৃতি জানা ও তাহাদের অভাব নিরূপণ 
প্র স্থাশ্থযরক্ষার ব্যবস্থা 


এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমনের সুবিধা করা 
প্রজার শিক্ষা বিধান 
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3140 
প্রজার ধর্মশিক্ষা ও ধর্শপালন বিদয়ে রাজার কর্তব্য 
প্রজ্ঞার মতামতপুকাশের স্বাধীনতা-স্থাপন 

কর সংস্থাপন 


স্বদেশী শিল্পের উন্তিসাধন 
মাদকদ্রব্য-সেবন নিবারণের চেষ্টা 


৪1 র্লাজার প্রতি প্রজার কর্তব্য 
ভক্তিপরদর্শন 
রাজাজ্ঞা পালনীয় 
রাজার কার্যেযর সমালোচনা সন্মানপৃৰ্ধক করা. উচিত, 


৫। এক জাতির বা রাজ্যের অন্য জাতির বা রাজার প্রতি কর্তব্য 


অসভ্য জাতির প্রতি সভ্য জাতির কর্তব্য 


বষ্ঠ অধ্্াস্ 
ধন্মনীতিসিদ্ধ কম্ম 


ধন্মের মূল সূত্রে ঈশুরে ও পরকালে বিশাস 
ধর্্বনীতিসিদ্ধ কর্মের বিভাগ 


১। জীশ্বরের প্রতি মনুষ্যের ধর্্মনীতিসিদ্ধ কর্তব্য কম্ম্ম 
ঈশৃরের পুতি কর্তব্য তাহার প্রীতির নিমিত্ত পালনীয় 
সাধারণতঃ মানবের সকল কর্তব্যই ঈশুরের পুতি কর্তব্যের অস্তর্গ ত 
ঈশুরের পতি বিশেষ কর্তব্য-তাহাকে ভক্তি কর। 
নিত্য উপাসন! 
কাম্য উপাসনা . 
মৃত্তিপূজা ও দেবদেবীর পুজা! 
২। মনুষ্যের প্রতি মনুষ্যের ধশ্মনীতিসিদ্ধ কর্তব্য কম্ম 
পরস্পরের ধর্মের পুতি শৃদ্ধাপুদর্শন 
সাধারণ ও সাম্পুদায়িক ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করা 
ধর্মসংশোধন 
হিন্দুধন্্সংশোধন 
১। মৃত্তিপূজা নিবারণ 
২। পুজায় পশুবলিদান নিবারণ 
৩। বাল্যবিবাহ নিবারণ 
৪ বিধবাবিবাহ পুচলন 
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বিষয় 
৫1 জাতিভেদ নিরাকরণ 
৬। কায়স্থের উপনয়ন 


৭। বিলাত পুত্যাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে গুহণ 


হলগুক্ম অন্যান 


কর্মের উদ্দেশ 


কর্মের উদ্দেশ্য 

পৃথমে কর্শে পুবৃতি, ও পরিণামে কর্ণ হইতে নিষ্কৃতিলাভ 
নিফাম কর্মের শেষ্ঠত। 

কর্ম হইতে নিষ্ৃতিলাভের অর্থ কি 

জগতে কর্থের গতি স্থপথমুখী। তাহা ধীর হইলেও ধ্রচ্ব 


5 হও 
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তন্তান ও কন্ম 
ভূমিকা 


সকল বিঘয়ের নিগুঢ়ু তত্ব জানিবার ইচছা, এবং নিজের অবস্থার উন্নতি 
করিবার চেষ্টা, মনৃঘ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম । আমরা বাহিরে যে বিচিত্র জগৎ 
দেখিতে পাই ও অন্তরে যে সকল অনিব্বচনীয় ভাব অনুভব করি, তদ্দারা সেই 
তত্ব জানিবার ইচ্ছা! নিরন্তর উত্তেজিত হইতেছে । এবং আমাদের অভাব 
ও অপর্ণ তা এত অধিক যে, সেই উন্ৃতির চেষ্টা হইতে আমরা ক্ষণমাত্রও ক্ষান্ত 
থাকিতে পারি না| আপন আপন মনকে জিজ্ঞাসা করিলে, এবং পরস্পরের 
কার্যের প্রতি দৃষ্টি করিলেই, এ কথার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। 

তত্ব জানিবার ইচছা আমাদিগকে জ্ঞানার্জনে প্রণোদিত করে, এবং উন্নতির 
চেষ্টা আমাদিগকে কন্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত করে। জ্ঞানার্জন ও কর্মানুষ্ঠানই 
মানবজীবনের প্রধান কাধ্য। 

জ্ঞান ও কর্ম অসন্বদ্ধ নহে, ইহারা পরস্পরাপেক্ষী । অধিকাংশস্বলেই, 
জ্ঞানার্জনজন্য নানাবিধ কর্মের প্রয়োজন, এবং কর্ধানুষ্ঠান জন) নানাবিষয়ক 
জ্ঞান আবশ্যক । তবে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মের হাস হয় এ কথা এই অর্থে 
সত্য যে, জ্ঞানের বৃদ্ধি হইলে অনেক কর্ম নিশ্রয়োজনীয় বোধ হয়, ও অনেক 
কর্ম সহজে সম্পন্ন হয়। 

জ্ঞানের লক্ষ্য তত্ব বা সত্য । কর্মের লক্ষ্য ন্যায় বা নীতি। যেস্বলে 
যাহার উপলব্ধি হওয়া উচিত তাহ! না হইগা আমাদের অনেক সময়ে রভ্জুতে 
সর্প দর্শনবৎ ভ্রম হর। সেই ভ্রম নিরাকরণপৃ্বক সত্যের উপলব্ধি জ্ঞানের 
লক্ষ্য । এবং যে স্থলে যে কর্ম করা উচিত তাহা না করিয়া আমরা অনেক 
সময়ে বর্তশান ক্ষণিক দ:খ এডাইবার ও ক্ষণিক সুখ পাইবার জন্য ভাবী স্থাগ্গী 
মঙ্গলকর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অমঙ্গলকর কার্য প্রবৃত্ত হই । সেই অন্যায় 
প্রবৃত্তি দমনপৃর্বক সুনীতি অবলম্বনে অত্যাস কর্মের লক্ষ্য। এই স্থানে 
ইহাও বলা উচিত যে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই চরম লক্ষ্য পরমার্থ লাত। 

জ্ঞান ও কর্ম সম্বন্ধে কিঞ্িৎ আলোচনা এই ক্ষত্র পুস্তকের উদ্দেশ্য । সেই 
আলোচনার বিষয়গুলি কি কি তাহা এস্বলে বলা কর্তব্য । জ্ঞানের সম্পূর্ণ 
আলোচনা করিতে গেলে, বিশ্বের সমস্ত বিষয়ের ও মানবপ্রণীত সমস্ত শাস্ত্রে 
আলোচনা করিতে হয়। সেই বৃহৎ দৃূরহ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ আমার অভিপ্রেত 


তত্বজিজ্ঞাসা ও , 
উনুতিকামন। 


স্বভাবসিদ্ধ 


ধঙ্ন। 


্ঞানার্জন ও 


প্ধান কাধ্য। 


জ্ঞান ও কর্থ 
পরম্পরাপেক্ষী। 


জ্ঞানের লক্ষ্য 
সত্য, কর্ধের 
লক্ষ্য নীতি। 


জান ও কর্ছ 
সম্বন্ধে আলো” 
চনার বিঘয়! 


রান ও কর্খ 


নহে, সাধ্যও নহে। তবে জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচন৷ করিতে হইলে জ্ঞাতা? 
জয়, অস্তর্জগৎ, বহির্জগত, জ্ঞানের সীমা, জ্ঞানলাতের উপায়, ও জ্ঞানলাতের 
উদ্দেশ্য, এই কয়েকটি বিষয়ের কিছু কিছু বল! আবশ্যক | অতএব এই গ্রস্থের 
প্রথমভাগে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অধ্যায়ে-_ 


১। জ্ঞাতা, 

২। জ্জ্েয়, 

৩। অন্তর্জগৎ্, 
৪1 বহির্জগৎ্, 
টরে। জ্ঞানের সীমা, 


৬। জ্ঞানলাভের উপায়, 
৭ | ভ্রগানলাভের উদ্দেশ্য, 
এই সাতটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে । 


জন্মাবধি মৃত্যুপধ্যন্ত অবস্থাভেদে ও স্থলভেদে মনুঘ্যের নীতিসিদ্ধ কর্ন 
অসংখ্যপ্রকার। তৎসমুদয়ের আলোচনা এ গ্রন্থে অসম্ভব ও অসাধ্য । তবে 
কর্াসম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে কর্তার স্বতন্ত৷ আছে কি না-__কারধ্য- 
কারণসম্বন্ধ কিরূপ, কর্তব্যতার লক্ষণ, পাব্িবারিকনীতিসিদ্ধ কর্ম, সামাজিক- 
নীতিসিদ্ধ কর্ম, রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম, ধর্মনীতিসিদ্ধ কর্ন, ও কর্নের উদ্দেশ্য, 
এই কয়েকটি বিঘয়-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন । অতএব এই পুস্তকের 
দ্বিতীয় ভাগে পৃথক্‌ পুথক্‌ অধ্যায়ে-__ 

১। কর্তার স্বতন্রতা আছে কি না- -কার্ধ্কারণ মন্বন্ধ কিরূপ, 

২। কর্তব্যতার লক্ষণ, 

৩। পারিবারিকনীতিসিদ্ধ কর্ম, 

৪। সামাজিকনীতিসিদ্ধ বর্, 

৫1 রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম, 

৬। ধর্মানীতিসিদ্ধ কর্খা, 

৭1 কর্দের উদেশ্য, 


এই সাতটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আল্লোচনা হইবে 

এক্ষণে আলোচনার প্রণালীসম্বদ্ধে দই একটি কথা বলা 
আবশ্যক । 

এই গ্রস্থের বিষয়সকলের আলোচনা যুক্তিমূলক, শাস্্রমূলক বা যুক্তি এবং 
শাস্ত্র উভয়মূলক, এই ত্রিবিধ প্রণালীতে হইতে পারে। তন্মধ্যে যুক্তিমূলক 
আলোচনাই এ স্থলে বিশেষ উপযোগী । কারণ, প্রথমতঃ, কোন কথা স্বীকার 
করিতে হইলে লোকে যুক্তি ছ্বারা তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করে, 
এবং যতক্ষণ তাহ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ না হয় ততক্ষণ তৎসঘন্ধে সঙগেহ 
দুর হয় না। দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে গেলেও, যখন শাহ 


ভূমিকা 


শীনাবিখ, এবং অনেক বিষয়ে নানা শাস্ত্ের ও নানা মুনির নান। মত, তখন কোন 
'শাস্তের ও কোন্‌ মুনির মত অবলম্বনীয় তাহ। স্থিধ করিবার নিমিত্ত যুক্তিই একমাত্র 
উপায় । শ্রতহ্যতীত শাস্্মূলক আলোচনাতেও যুক্তির সাহায্য গ্রহণ ও 
বিরুদ্ধ যৃক্তি খণ্ডন করা প্রয়োজন । বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় 
পাদের প্রথম সূত্রের শান্কর ভাঘ্য এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্থল | এবং তৃতীয়তঃ, যদিও 
কোন্‌ শাস্ত্র অবলম্বনীয় তাহ। যুক্তিছ্বার৷ স্থির করিয়৷ সেই শাস্ত্রানুসারে আলোচনা 
চলিতে পাবে, এবং এ আলোচন। যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়মূলক বল। যাইতে পারে, 
কিন্ত কোন্‌ শাস্ত্র কোন্‌ স্থলে প্রকৃত পক্ষে অবলম্বনীয় এ সঙ্থন্ধে এতই মততেদ 
যে এই গ্রন্থে যুক্তিযলক আলোচনাই শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বোধ হয় । তবে স্বল- 
বিশেঘে যুক্তির পোঘকতায় শাস্ত্রের বা সুধীগণের মতের উপর নির্ভর করা 
যাইবে । যথা, যে স্থলে কোন কথ! পরিমাজিত বুদ্ধির নিকট কিব্ধপ প্রতীয়মান 
হইয়াছে ইহাই আলোচ্য বিধয়, সেরূপ স্থলে শাস্ত্রের ব স্ববীগণের মত অবশ্য 
নির্ভরযোগ্য | 


যাহার। কোন শাস্ত্র ঈশুরের বা ঈশ্ুরাদিট ব্যক্তির উক্তি, সুতরাং অন্রান্ত, 
বলিয়া! মানেন, তাঁহারা সেই শাস্ত্র যুক্তি অপেক্ষা অবশ্যই বড় বলিবেন, এবং 
কোন যুক্তি সেই শাস্ত্রের সহিত সঙ্গত না হইলে সে যুক্তি ত্রাস্ত বলিবেন। ইহা 
যুক্তিমুলক আলোচনার একটি অনিবাধ্য অসুবিধা বটে। কিন্তু ধাহারা কোন 
শাস্ত্রই অত্রান্ত মনে করেন না, তাহাদের নিকট শান্ত্রমূলক' আলোচনারও এরূপ 
অসুবিধা । এবং যখন শেঘোক্ত শ্েণীর লোকের সংখ্যাই বর্তমান কালে 
সম্ভবতঃ অধিক, তখন যুক্তিমূলক আলোচনাই অধিকাংশ লোকের পক্ষে 
উপযোগী । বিশেঘতঃ যুক্তিমূলক আলোচনার দোঘগুণবিচার সকলেই 
অসঙ্কৃচিততাবে করিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রমূলক আলোচনার দৌঘগুণবিচার 
সে তাবে করা চলে না, ইহাও যুক্তিমূলক আলোচনার পক্ষে একটি অনুক্ল 
তর্ক। 

যুক্তিমূলক আলোচনায় অনেক স্থলে উপমা উদাহরণাদি দ্বারা আলোচ্য 
বিঘয় বিবৃত করিতে হয়। কিন্তু উপম৷ উদাহরণাদি প্রায়ই বহির্জগতের 
বিষয় হইতে সংগৃহীত । সুতরাং অন্তর্জগতের বিবয়ে তাহার প্রয়োগ উচিত 
কি না এ সন্দেহ অবশ্যই হইতে পারে, এবং গ্ররূপ স্থলে তাহার প্রয়োগ অতি 
সতর্কতার সহিত হওয়া কর্তব। | 


আলোচনার প্রণালীসন্বদ্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। এই গ্রন্থে 
যাহা কিছু আলোচিত হইবে তাহ যথাসাধ্য সংক্ষেপে বিবৃত হইবে । যদিও 
কোন কোন স্থলে একটু বাহুলো বলিলে বিশদরূপে বলা হয়, কিন্তু লোকের 
সময় এত অল্প যে অধিক কথ পড়িবার কি শুনিবার অবকাশ অনেকেরই থাকে 
না। এবং বাগাড়ম্বরও অনেক স্থলে বিড়খনামাত্র বলিয়া বোধ হয়। বরং 
স্বল্প কথায় যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা পাঠ করিতে লোকের প্রবৃ্ডি 


আলোচনার 
ভাঘা । 


পরিভাঘাসন্বন্ধে 
স্রণীয় কথা। 


শান ও কন 


হইতে পারে, এবং তাহাতে বাগৃজালজড়িত জটিলতার ও শব্দঘটিত ব্রমের 
সম্ভাবনা অল্প | 
'_ আলোচনার ভাঘাসম্বন্ধে দই একটি কথা বলিয়া এই ভূমিকা শেষ করা 
যাইবে । | 

যখন ভাষার উদ্দেশ্য বক্তব্য বিষয় বিশদরূপে ব্যক্ত করা, তখন যেদপ 
ভাঘায় গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সহজে' ও শীঘ পাঠকের বোধগম্য হয় সেইবূপ 
ভাঘাতেই গ্রন্থ লিখিত হওয়া উচিত। গ্রশ্থের ভাঘাসম্বন্ধে ইহাই সাধারণ 
ও স্থল নিয়ম। কিন্তু সহজে অখাৎ জণায়াসে বোধগম্য হওয়া, এবং শীঘ 
অধাৎ অল্প সময়ে বোধগম্য হওয়া, এই দইটি অনেক স্থলে ভাঘার পরস্পর-বিরুদ্ধ 
গুণ। কারণ, সহজে বোধগম্য করিতে হইলে জালোচ্য বিষয় বাহুল্যে বিবৃত 
করিতে হয় ও তাহ। পাঠ করিতে বিলম্ব হয়, এবং শীঘ্র বোধগম্য করিতে হইলে 
আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে হয় ও তাহা সহজে বুঝা যায় না । এই 
উভয় গুণের সামঞ্জস্যসাধন ও নাঁনার্ধ বোধক শব্দের অথ সম্বন্ধে সংশয়নিরাকরণ- 
জন্য দর্শ নবিভ্ঞনাদিবিঘয়ক গ্রন্থে পরিভাঘার প্রয়োজন । আলোচ্যবিঘয়- 
বোধক কতকগুলি শব্দ যাহ। গ্রদ্থে বারংবার প্রয়োগ করা আবশ্যক, তাহা কি 
কি অথে ব্যবহৃত হইবে প্রথমে একবার বলিয়া দিয়া, পরে বিন। ব্যাখ্যায় 
যতবার ইচছা৷ প্রয়োগ করা যাইতে পারে । এবং তদ্দারা গ্রশ্থ সংক্ষিপ্ত অথচ 
সহজে বোধগম্য হয়, ও অথ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। 

পরিভাঘ প্রয়োগবিঘয়ে কয়েকটি কখা মনে রাখা আবশ্যক । 

প্রথমতঃ, পরিভাঘাপ্রয়োগ যত অল্প হয় ততই ভাল। কারণ, যদিও 
পারিভাঘিক শব্দের অর্থ স্থন্থে কোন সংশয় থাকে না, এবং তাহার প্রয়োগন্ার। 
গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত হয়, তখাপি যখন শব্দের পারিতাঘিক অরে ও সামানা অথে 
কিকিং ইতরবিশেষঘ থাকে, ও সেই ইতরবিশেঘ মনে রাখা আয়াসসাধ্য, তখন 
অতিরিক্ত পরিভাঘাপুণ গ্রন্থ পাঠ করা অবশ্যই কষ্টকর হইয়া উঠে। 

দ্বিতীয়তঃ, পরিভাঘ। এপ হওয়া উচিত যে কোন শব্দের পারিভাঘিক 
অর্থ তাহার সাণান্য অখখ হইতে নিতান্ত বিভিন ন। হয়। কারণ যর্দিও 
পারিভাঘিক অর্খ একবার বলিয়৷ দিলে তৎসন্বন্ধে সংশয় ন! থাকিতে পারে, 
তখাপি যখন প্রত্যেক শব্দ প্িত ব1 উচচারিত হইবামাত্র তাহার সামান্য অথ ই 
প্রথমে মনে উদিত হ ওয়া সন্ভাবনীর, তখন সেই অখ তাহার পারিভাঘিক অথ 
হইতে নিতাস্ত বিভিন হইলে, প্রথমে মনে উদিত অথথ হইতে শেঘোক্ত অথ 
সহজে আইসে ন।, বরং প্রথমে উদিত অখকে একেবারে অপসারিত করিয়া 
তবে পারিভাষিক জথ মনে স্থান পায়। তাহাতে সময় ও আয়াস লাগে, এবং 
প্রকৃত অর্খ বোধ সুখসাধ্য হয় না | 

তৃতীয়ত:, সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাঘার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সপ্বন্ধ, তাহাতে 
কোন শব্দ সংস্কৃত ভাঘায় যে অর্থে ব্যবহৃত তাহা হইতে ভিন অথে বঙ্গভাঘায় 
লেই শব্দ ব্যবহৃত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে, এবং তাহা হইলে অনেক অসুবিধা 


তুষিকা 


ঘটে। একটি দৃষ্টাস্তহার৷ এই কথাটি পরিকাররূপে বুঝা যাইবে । “বিজ্ঞান” 
শব্দ সংস্কৃত ভাঘায় বিশেষ জ্ঞান বুঝায়, কিন্ত বাঙ্গালায় বিশেঘ জ্ঞানপ্রদ শান্ত 
এই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে । ইহার ফল এই হইয়াছে যে “মনোবিজ্ঞান' 
শব্দ বাঙ্গালায় মনস্তত্ববিঘয়ক শাস্ত্র বুঝায়, এবং সেই নিয়মে 'আত্মবিভ্ঞান' আগ্- 
তন্ববিঘয়ক শাস্ত্র বুঝাইবে, কিন্তু সংস্কৃত ভাঘায় “আত্ববিজ্ঞান'-শব্দ ভিন অথ- 
বোধক। বেদাস্তদশ নে শঙ্করতাঘ্যের প্রারন্ত দ্রষ্টব্য। তবে যেখানে কোন 
সংস্কৃত শব্দ বঙ্গভাঘায় সংস্কৃত অব হইতে ভিনু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, 


সেখানে সে শব্দ পরিত্যাগ করা ব৷ সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার কর৷ সুবিধাজনক 
নহে। 


ঞ্মঙ্ধস্য ভ্ভাঙ্গা 
ভভাম্ 
উপক্রমণিক! 


'জঞান' শব্দ জ্ঞাত হওয়ার অবস্থা ও জ্ঞাত হইবার শক্তি এই উভয় অর্থে ই 
ব্যবহৃত হয়। যথা, আমি জানিতেছি আমি চিস্তিত, এস্বলে এই জানার 
অবস্থাকে জ্ঞান বল। যায়, এবং যে শক্তিদ্বার। তাহ! জানিতেছি সেই শক্তিকে ও 
জ্ঞান বল! যায়। জ্ঞান শব্দের এই দৃইটি অর্খ বিতিনু কিন্ত সংস্যষ্ট। আমার 
জান|র অবস্থা আমার জানিবার শক্তির ক্রিয়ার ফল মাত্র। জানিবার শক্তিকে 
বৃদ্ধিও বল! যায়। 

জ্ঞান কি তাহ! বলিতে গেলে জ্ঞাতি। এবং জ্ঞেয় এই উভয়েরই কথা আইসে, 
কারণ এই উভয়ের মিলনই জ্ঞান । 

এই কথার এবং জ্ঞানপধ্বন্ধীয় আর আর অনেক কথার প্রমাণ কেবল 
অস্তর্দষ্টবারা ও অন্তরাত্বাকে জিজ্ঞাসান্ারাই পাওয়। যায়। 

অন্তর্ষ্িদ্বারা জানিতেছি আমার কর্ণ কৃহরে একটি শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। 
এই জ্ঞানের জ্ঞাতা আষি, জ্রেয় কর্ণ কহরে ধ্বনিত শব্দ, ও আমি ও সেই ধ্বনিত 
শব্দের মিলনই তৎ্শব্দের জ্ঞান। এবং আমি যদি সম্পর্ণ অন্যমনস্ক থাকি, 
অর্থাৎ আমাতে ও সেই শব্দেতে মিলন ন| হয়, তাহা হইলে আমার সেই' শব্দ- 
জ্ঞান হয় না। 

আমর যতদূর জানিতে পারিয়াছি, সকল জ্ঞানের জ্ঞাতা চেতন জীব। 
অচেতনের জান হইতে পারে কি ন। আমর। ঠিক জানি ন। | কিন্ত বিজ্ঞানবিৎ 
শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয় তাহার “চেতন ও অচেতনের উত্তর'”১ 
নামক গ্রন্থে যে সকল আশ্চধ্য তত্তের কথ লিখিয়াছেন তদ্দারা অনুমান হয় যে 
আমরা যাহাকে অচেতন বলি তাহ। একেবারে অচেতন নহে । 

জ্ঞেয় জ্ঞাতার অন্তর্জগতের বা বহির্জগতের বিঘয়। অতএব জ্ঞাতা ও 
জ্রেয়ের আলোচনার পরেই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সন্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক । 
তদনস্তর সেই অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের বিষয় কতদূর ও কি উপায়ে জান৷ 
যাইতে পারে, এবং জানিলেই বা ফল কি, অর্থাৎ জ্ঞানের সীম! কতদূর, জ্ঞান- 


£8681)0196 £? 676 146৮87%0 27৫ 21 ০৮-14/870. 


চ্ঞান' জানার 
অবস্থা! ও জানি. 
বার শক্তি উভয় 
অর্থবোধক। 


জাতা ও জেয 
উভয়ের মিলনই 
জ্ঞন। এই কথার 
ও এইন্ধপ অনেক 
কথার পমাণ 


এ গৃদ্ছের পথম 
তাগেব 
আলোচ্য 
বিঘয়। 


জান ও কর্ম 
লাভের উপায় কি, ও তজ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য কি, এই সকল কথারও কিঞ্চিৎ 


'আলোচন! এই গ্রন্থের প্রথমভাগে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । অতএব উক্ত 
সাতটি বিঘয় ভুমিকায় প্রদশিত পরম্পরাক্রমে পুথকৃ পৃথকৃ অধ্যায়ে বিবৃত 


করা যাইবে । 


প্রথম অধ্যায় 


ভত্ীত্51 


যে জানিতেছে অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হইতেছে সেই জ্ঞাতা | 

সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমি আপনাকেই জ্ঞাতা বলিয়া জানিতেছি, এবং পরোক্ষে 
শামার ন্যায় অন্য জীবকেও জ্ঞাত বলিয়া অনুমান করি | | 

আমি যে নিজ জ্ঞানের জ্ঞাত ইহা অস্ত্দষ্টিদ্বারা দেখিতেছি। এবং যখন 
দেখিতেছি বহির্জগতের কোন বিঘয় দেখিয়া আমি যেরূপ কার্ধ্য করি, আমার 
ন্যায় অন্য জীবগণও ঠিক সেইরূপ কাধ্য করে, অথ ৎ আমি যেমন কোন তয়ানক 
বস্ত দেখিলে তাহা পরিত্যাগ করি, ও কোন প্রীতিকর বস্ত দেখিলে যেমন তাহার 
নিকটে আকৃষ্ট হই, আমার ন্যায় অন্যান্য জীবও তত্তব্রপ বস্ত দেখিলে ঠিক্‌ 
সেইরূপ আচরণ করে, তখন সঙ্গতরূপে অনুমান করিতে পারি যে, এ এ বস্ত 
দৃষ্টে আমার যেরূপ জ্ঞান জন্মে, আমার তুল্য অপর জীবগণেরও সেইরূপ জ্ঞান 
জনো, এবং আমি যেমন আমার জ্ঞানের জ্ঞাত।, তাহারাও সেইরূপ তাহাদের 
জ্ঞানের জ্ঞাতা | ৃ ৃ | 

এক্ষণে দুইটি প্রশ উ্ঠিতেছে, আমি কে, আমার স্বরূপ কি? এবং আমার 
ন্যায় অন্যান্য জীবই বা কে ও তাহাদের স্বদূপ কি? 

এই প্রশ্বন্য়ের উত্তর প্রথমোক্ত প্রশের উত্তরের উপরই নির্ভর করিতেছে, 
কারণ আমি যেরূপ, অপর জ্ঞাতারাও সম্ভবত; সেইরূপ । অতএব প্রথমোক্ত 
প্রশ্ের প্রকৃত. উত্তর কি, তাহারই অনুসন্ধান করিলে যখেষ্ট হইবে। 

'আমি কে, আমার স্বরূপ কি?' এই প্রশ আপাততঃ অনাবশাক বলিয়া 
বোধ হইতে পারে, কেন-না আমি আমাকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানি, আত্মজ্ঞান অন্য- 
প্রমাণসাপেক্ষ নহে । আমি কে, আমার স্বরূপ কি, এ বিঘয়ের জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, 
ফোন প্রমাণছ্বারা উপলভ্য নহে । ৃ 

সত্য বটে আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, ইহা সকলেই.স্বীকার করেন। বেদাস্ত- 
দর্শনের ভাঘ্যে শঙ্করাচার্ধা বলিয়াছেন, “'আত্মাই প্রমাণাদি ব্যবহারের আশ্বয়, 
সুতরাং আত্ম! প্রমাণাদি ব্যবহারের পৃক্বেই সিদ্ধ।''১ এবং পাশ্চান্তা পণ্ডিত 
ডেকার্টিও বলিয়াছেন, “আমি ভাবিতেছি অতএব আমি আছি”'২ অর্থাৎ আমার 
প্রমাণ আমি। কিন্ত এ সকল কথা সত্য হইলেও 'আমি কে, আমার স্বরূপ 
কি? এ প্রশ অনাঝশাক নহে। কারণ, যদিও আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ এহং 


১ “দ্সাম্মা ঘর দলাঞ্জাহিল্যথস্কাহা জ্বাল দাবী দলাথাহিন্ঘবন্ঠাহাল ভিভ্ঘাল।" 
২ অধ্যায় ৩ পাদ ৭ সূত্রের ভাষ্য । | 
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যে জানিতেছে 
সেই জ্ঞাতা। 
আমি ও আমার 
ন্যায় জীব 
জাতা। 


আষি কে, কি- 
রূপ ? অন্যান্য 
জীবই বা কে, 
করাপ? 


পুথযোক্ত 
পৃশ্র আলো- 
চনা আবশ্যক । 


১০ 
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জান ও কর [১ম ভাগ 


উদ্ত' প্রশের উত্তর বাহিরের কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে, অস্তর্দাষ্টি ছারাই প্রাপ্য, 
তথাপি সেই অন্তর্দাষ্ট জ্ঞানচচর্চায় অত্যন্ত না হইলে, আমি কে, আমার স্বরূপ কি, 
ইহার বিশেষ তত্ত উপলব্ধি হয় না, ও সেইজন্য আত্মার স্বরূপনির্ণয়ে লোকের 
এত, মতভেদ । কেহ বলেন, আমার সচেতন দেহই আমি ও আমার স্বরূপ । 
কেহ বলেন, আমার আত্বাই আমি ও সেই আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, এবং দেহ আমার 
বন্ধন ও পিগ্ুর মাত্র । আবার ফাহারা আল্মাকেই আমি অর্থাৎ জ্ঞাতা বলেন, 
তাহারাও একমত নহেন। তাহাদের মধ্যে এক সম্পূদায় বলেন, আত্বাসকল 
পরম্পর পৃথক্‌, ও আর এক সম্পূদায় বলেন, এই ভেদজ্ঞান বা অহংজ্ঞান অধ্যাস, 
অবিদ্যা, বা ভ্রমমূলক, ও প্রকৃতার্ধে আত্মা ও ব্রন্ন একই । আগ্মজ্ঞানবিঘয়ে 
এইরূপ নান! মতভেদই আমি কে, আমার স্বরূপ কি ? এই প্রশের আবশাকতা 
প্রতিপন্ন করিতেছে । 

অনেকে মনে করিতে পারেন, আত্মজ্ঞানসন্বন্ধে যখন এতই মতভেদ তখন 
আমি কে, আমার স্বরূপ কি, ইহা অজ্ঞেয়, এবং ইহা জানিবার নিমিত্ত সময় 
নষ্ট না করিয়া, সহজে জ্েয় যে সকল বিষয় আছে তাহা জানিবার নিমিত্ত সময় 
ব্যয় করিলে উপকার হয়। কিন্তু এ কথা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 
আমি অর্থাৎ জ্ঞাতা কে ও তাহার স্বরূপ কি, ইহ। না জানিয়া ও জানিবার চেষ্টা 
না করিয়া, জ্ঞানের ও জ্ঞেয় পদার্থের আলোচনা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে 
না। জ্ঞান জ্ঞাতার অবস্থান্তর ! জ্ঞাতার স্বরূপ অন্ততঃ কিয়ংপরিমাণে জান 
না থাকিলে, ত্লন্ধ জ্ঞান ও তৎকর্তৃক জ্ঞেয় পদার্থের আলোচনা যে ভ্রান্ত ও বৃথা 
নহে এ কথা কে বলিতে পারে ঃ আমার দর্শ নেক্ছিয়ের দোঘবশতঃ আমি 
যদি বস্ত্র প্রকৃত বণ" বা আকার দেখিতে না পাই তাহা হইলে আমার চক্ষ- 
ছারা লব্ধ জ্ঞান ভ্রান্ত, ও তাহা বিনা সংশোধনে গ্রহণযোগ্য নহে । অতএব 
জ্ঞাতার ম্বরূপনির্ণয় যথাসাধ্য আমাদের অবশ্য কর্তব্য । অন্ততঃ যতক্ষণ 
না ইহ! স্থির হয় যে, জ্ঞাতার পক্ষে যদিও অন্য বিঘয় ভ্ঞয়, তাহার আত্মস্বব্ূপ 
অজ্েয়, ততক্ষণ আজ্মজ্ঞানলাভের চেষ্টা হইতে কখনই বিরত থাকা যায় না। 
জ্ঞাতাই যে আপনার প্রথম 'ও প্রধান জ্ঞেয় কেহই সহজে এ কথা অস্বীকার করিতে 
পারে না। 

বহির্জগতের বৈচিত্র্য আমাদের চিত্তকে এতই আকর্ধণ করে, ও বহির্জগতের 
পদাথে র উপর আমাদের দৈহিক সুখ এতই নির্ভর করে যে, বাহ্য জগৎ লইয়াই 
আমাদের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। কিস্তু সেই বৈচিত্রের অস্থায়িত্ব ও 
সেই সুখের অনিত্যতা যখন যখন মনে পড়িয়াছে তখনই মানব আত্মজ্ঞানলাভের 
নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে । আমাদের উপনিঘদাদি শাস্ত্রে এই ব্যাকলতার 
প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিঘদে শ্বেতকেতুর উপাখ্যান১ 
ও নারদসনৎকুমার-সংবাদ২ এবং বৃহদারণ্যকে মৈত্রের়ীর উপাখ্যানও দ্রষ্টব্য | 





রর 


১ ছাল্দোগ্য, ৬ষ্ঠ অধ্যায় | ৭ চানন্দাগ্য, ৭ম অধ্যায় । ৩ বৃহদারণ্যক, ২য় অধ্যায় | 


১ম অঃ]. জ্ঞাতি। 


গ্রীস দেশের সুধীগণও আত্মার স্বরপনিণয়ের নিমিত্ত 'বিশেষ ব্যগ্রত৷ 
দেখাইয়াছেন | প্রেটোর “ফিডো*' নামক গ্রস্থ এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য । 

জ্ঞাতা অর্থাৎ আমি কে, ও জ্ঞাতার অথাৎ আমার স্বরূপ কি? এই প্রশের 
উত্তর অগ্রে আপনাকে জিজ্ঞাস করা কর্তব্য, আর যে উত্তর পাওয়া যায় তাহার 
যাথাথয পরীক্ষার নিমিত্ত পরে যুক্তির সহিত, এবং আমি ভিন অন্যের বাক্য 
ও কাধ্যের সহিত, তাহা মিলাইয়া লওয়া আবশাক । 

এই পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাসন্বন্ধে এ স্থলে আনুঘঙ্ষিকর্ূপে দুই একা 
কখ। বলা কর্তব্য । সকল জ্ঞানই যখন আত্মাতে অবভাসিত হয়, এবং আত্বাই 
যখন সকল জ্ঞানের সাক্ষী, তখন অন্তর্দূষ্টিারা আত্বাতে যাহা দেখিতে পাই 
তাহার আর পরীক্ষা কি, এবং আত্বা যে সাক্ষ্য প্রদান করে তত্প্রতি সন্দেহ 
করিতে গেলে সন্দেহের প্রতিও সন্দেহ হয়, এ আপত্তি সহজেই উঠিতে পারে । 
কিন্ত ইহার খগ্ডনও সহজ | অশিক্ষিত চক্ষু যেমন বহির্জগতের বস্তর আকার 
প্রকার সব্বত্র ঠিক দেখিতে পায় না, অনভ্যন্ত অস্তর্দষ্টিও তেমনই আত্বাতে 
অবভাসিত জ্ঞানের যখার্খ উপলব্ধি করিতে পারে না। এবং বহির্জগতের 
সাক্ষী যেমন মিথ্যাবাদী না হইলেও ভ্রষবশতঃ অযথা কথা বলিতে পারে, 
আত্মাও সেইরূপ অন্তর্জগতের বিঘয়সন্বন্ধে একমাত্র বিশুস্ত সাক্ষী হইলেও 
অনবধানতাবশত: অযথা সাক্ষ্য দিতে পারে । অতএব আত্মার উত্তরের যাথাধ্ধ্য 
পরীক্ষা করা আবশ্যক । 

এক্ষণে দেখা যাউক, আমি কে? আতা এই প্রশের কি উত্তর দেয়। 
প্রথমতঃ বোধ হইবে আত্বা বলিতেছে, এই সচেতন দেহই আমি । কিস্ত একটু 
ভবিয়া দেখিলেই এ উত্তর ঠিক কি ন| তদ্বিঘয়ে সন্দেহ জন্মিবে, কারণ আত্মাই 
পরক্ষণে বলিতেছে, এ দেহ আমার, সুতরাং আমি এ দেহ নহে কিন্তু এ দেহের 
অধিকারী । অস্তর্দষ্টিারা আরও দেখিতে পাই, আত্মা দেহকে শাসন করিবার 
চেষ্টা করে, সুতরাং এ দেহ আত্মা অর্থাৎ আমি ভিন্ন অন্য পদার্থ, এবং যদিও 
আত্মার বাহ্য জগতের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ দেহের উপর নির্ভর করে, ও বাহ্য- 
জগতবিষয়ক সমস্ত জ্ঞান দেহের সাহায্যেই পাওয়া যায়, এবং চিস্তার কাধ্যেও 
দেহের অবস্থান্তর ঘটে, ও দেহের অবস্থান্তর ঘটিলে চিস্তা-কাধ্যের ব্যতিক্রম 
হয়, তথাপি আত্মার অস্তিত্বের জন্য দেহের সহিত সংযোগ প্রয়োজন নাই'। 

আত্মার এই উক্তি প্রকৃত কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক. কারণ 
ইহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি কখা বলা যাইতে পারে । প্রথমতঃ, অনেকে বলিতে 
পারেন যে, স্পন্দনার্দি বাহাক্রিয়া যেমন জীবিত দেহের লক্ষণ, চিন্তনাদি 
আন্তরিক ক্রিয়াও তেমনই জীবিত দেহের লক্ষণ, ও তাহার প্রমাণ এই যে, 
বিবেক প্রভৃতি যে শক্তিগুলিকে আত্বার চৈতন্যময় শক্তি বলা যায়, তাহাদেরও 
দেহের বৃদ্ধির সহিত ক্রমশ: বিকাশ, ও দেহের ক্ষয়ের সহিত ক্রমশ: হাস হয়। 
আর ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের দিকে মনোযোগপৃত্ধক লক্ষ্য করিলেও এই 
কথা প্রতীয়মান হয়, কারণ আমরা দেখিতে পাই, যে জাতীয় জীবের দেহ 


১ 


এ উত্তরের 
সত্যতাসন্বন্ধে 
সংশয়। 


১৭ 


সেই সংশয়ের 
নিরাস। 


ড্রান.ও কর্ম [১ম ভাগ 


অর্থাৎ মস্তিক ও দর্শন-শ্ববণাি ইন্দ্রিয় যে-পরিমাণে বিকাশ-প্রাপ্ত, সেই জাতীয় 
জীবের চৈতন্যও সেই পরিমাণে বিকশিত । এবং দ্বিতীয়তঃ, ইহা বলা যাইতে 


পারে, দেহ ছাড়া আত্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া ধায় না। অতএব 


আত্বা ও আত্মজ্ঞান এই জীবিত দেহের লক্ষণ মাত্র । 

এই সংশয় ছেদ করা৷ নিতান্ত অনায়াসসাধ্য নহে । ইহার নিরাসার্থে 
যে সকল যৃক্তি ও তর্ক আছে তাহা নিয়ে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। 

স্পন্দনাদি যে সকল ক্রিয়া ব৷ গুণ সজীব দেহের আছে তাহা সর্জীব জড়ের 
লক্ষণ। তাহ! চিন্তনাদি ক্রিয়া বা গুণ হইতে সম্পূণ বিভিন্র প্রকারের । 
স্পন্ননাি ক্রিয়ায় স্পন্দিতের আত্মজ্ঞান থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
চিন্তনাদিবিঘয়ে চিত্তিতের নিশ্চিতই আত্মতুগান আছে । সুতরাং জড়ের সংযোগ 
ব৷ অবস্থাস্তর দ্বারা আত্মজ্ঞানপ্রভৃতি চৈতন্যময় গুণের ব৷ ক্রিয়ার উদৃভাবন হওয়া 
অনুমান করিতে পারা যায় না। অগ্বৈতবাদী হইতে গেলে, জড়শব্দের 
সাধারণতঃ যে অথে প্রয়োগ হয়, সে অর্থে জড়বাদী হওয়া চলে না, অর্থাৎ 
এক মূল কারণ হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি মানিতে হইলে, সেই এককে 
জড় বলিয়া মান! যায় না।: যদি বলা যায় জড়ে চৈতন্য অব্যক্তভাবে নিহিত 
থাকে, তাহ। হইলে স্যাষ্টর আদিকারণ আর কেবল জড় হইল না, তাহ! চৈতন্যময় 
জড় বলিয়া মানিতে হইল । যুক্তিছ্বারা অছ্বৈতবাদ প্রতিপন্ন করিতে হইলে 
চৈতন্যময় ব্রন্মই জগৎ, এই বৈদাস্তিক অছৈতবাদই গ্রহণযোগ্য | সমগ্র 
জগৎ এক আদিকারণসম্ভত বলিয়া মানিতে হইলে, সেই মূলকারণ অবশ্যই 
চৈতন্যময় বলিতে হইবে, কেশ-না মূলকারণে চৈতন্য ন৷ থাকিলে জগতে চৈতন্য 
কোথা হইতে আসিবে, যুক্তি এই কখা বলে । এবং যাহাকে আমরা জড়পদার্থ 
মনে করি, তাহা শক্তির কেন্দ্রসমাষ্ট, বিজ্ঞান এই কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
করিতেছে । এতথ্্তীত জড়ের অস্তিত্বের একমাত্র সাক্ষী চৈতন্য অর্থাৎ 
জ্ঞাতার জ্ঞান। এতদ্দারা এমত বলিতেছি না যে, জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে 
জড়ের অস্তিত্ব নাই। তবে এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, জড় ও চৈতন্যের 
সম্বন্ধ যতদ্‌র বুঝা যায়, তাহাতে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি এই সিদ্ধাস্ত 
অপেক্ষা চৈতন্য হইতে জড়ের স্থষ্টি এ অনুমান অধিকতর সঙ্গত। - 

দেহের বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয় যে 
বলা হইয়াছে, সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে, কিয়দ্দর মাত্র সত্য। দেহের 
পূর্ণ বিকাশের সঙ্গে বুদ্ধির পৃণ বিকাশ সব্বত্র দেখা যায় না, আবার দেহের 
অপূর্ণতা ব। হাস সত্বেও অনেক স্থলে বুদ্ধির কোন অংশে অভাব লক্ষিত 
হয় না, এবং কোন স্বলেই অহংজ্ঞানের অণুমাত্র অভাব ঘটে না। তবে দেহের 
অপুণতা বা হাসের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যজগত্সত্বস্কীয় জ্ঞানের অভাব সব্ধব্র ঘটে, 
কিস্তু তাহার কারণ এই যে দেহই সেই জ্ঞানলাতের উপায়। 

ভিন্ন ভিন জাতীয় জীবের চৈতন্যের তারতম্য যে তাহাদের মস্তি 
ও ইন্দ্রিয়ের পুণ তার তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে চলে, তাহারও কারণ এই যে, 


১ম]. জ্ঞাতা 

তাহাদের চৈতল্যের পরিচয় কেবল তাহাদের বাহ্যজগতের কার্ধ্য ছ্বারা পাওয়া 
যায়, এবং সেই সকল কাধ্য তাহাদের বহির্জগৎবিঘয়ক জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্পেক্ররিয় 
দ্বারা অবশ্যই সীমাবদ্ধ । 


দেহ ছাড়া আত্বার অস্তিত্বের প্রমাণাতাব যে বলা হইয়াছে সে কথা অনেক - 


দর সত্য, তবে তদ্বিরুদ্ধে ইহা বল! যাইতে পারে ষে, নিদ্রিত অবস্থায় দেহ নিশ্চেষ্ট 
থাকিলেও আগা! বিলুগু হয় না। 

এইস্থলে আর একটি কথা মনে রাখ! আবশ্যক । দেহ ও দেহের সমস্ত 
শক্তি সীমাবদ্ধ ও অন্তবিশিষঞ্ট, কিন্তু আত্মা সীমাবদ্ধ হইতে চাহে না। আগ্গা 
চিন্তাদি ক্রিয়াতে দেহের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের মাঝে ঝাপ দিতে চাহে। 
যদিও অনস্তকে আয়ত্ত করিতে পারে ন।, কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়াও থাকিতে 
পারে না। ইহা অন্তর্দৃট্টিারা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। পরস্ত 
ইন্দ্রিয়ন্থারা লব্ধ দেহাদি বহির্জগৎবিঘয়ক জ্ঞান, জ্ঞাতা কয়েকটি ন্যায়ের অলভ্ব্য 
নিয়মাধীন করিয়া লয়, এবং সে নিয়মগুলি দেহ বা বহির্জগৎ হইতে কোনমতেই 
পাওয়া যায় ন৷ | যথা,__কোন পদাথে র এককালে একস্থানে ভাব ও অভাব 
হইতে পারে না, অথাৎ কোন পদাখ এককালে ও একস্থানে থাকিতে ও ন৷ 
থাকিতে পারে না, এ নিয়ম 'অলভ্ঘ্য, ইহার কোন ব্যতিক্রম হইতে পাবে না, 
এবং এ নিয়ম বহির্জগৎ্ হইতে পাওয়া যায় না । কেহ কেহ বলিতে পারেন, 
বহির্জগতে আমরা এক বস্তুর একদা সদৃূভাব ও অভাব কখনও দেখিতে পাই ন৷ 
ও তাহাতেই এ নিয়মের উৎপত্তি । কিস্তু এ কথা ঠিক নহে। ঘট্‌পদ অশু 
বা চতুষ্পদ পক্ষী আমরা কখন ও দেখি নাই বলিয়া এঁ এ রূপ জীব থাকা যে 
অনুমান করিতে পারি না এ কথা বলা যায় না। কিন্ত কোন পদার্থের একদা 
ভাব ও অভাব কখনও অনুমান করা যায় না। এ নিয়ম দেহের ইন্দরিয়দ্বারা 
লব্ধ নহে, ইহ! জ্ঞাতি। আপন! হইতে যোগায় | এই সকল কারণে উপলব্ধি 
হয় যে, জ্ঞাতা বা আত্মা সীমাবদ্ধ দেহ হইতে উদ্ভুত নহে, অনন্ত চেতন্য হইতে 
উৎপনু ৷ ৃ 

অতএব আমি অর্থাৎ আত্বা! দেহ নহে, দেহাতিরিক্ত পদার্থ, এই উত্তর ঠিক 
নহে ও পরীক্ষাদ্বার৷ অগ্রমাণ হইল, এ কথা কখনই বলা যায় না, বরং তদ্বিপরীত 
সিদ্ধান্তই যুক্তিছারা উপনীত হইতে হয়। 

আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা কোথা হইতে আসিল ও কোথায় যাইবে, অর্থাৎ 
দেহ গঠিত হইবার পৃ্র্বে কোথায় ছিল এবং দেহ বিনাশের পর কোথায় খাকিবে, 
এই সকল প্রশোর উত্তর কি অন্তরে কি বাহিরে কোন স্থানেই স্পষ্টরূপে জ্ঞানের 
সীমার মধ্যে পাওয়া যায় না । অথচ এই সকল প্রশের উত্তরলাত জ্ঞারচচর্চার 
একটি চরম উদ্দেশ্য, এবং জ্ঞাতাও অন্তর্দৃষ্টির অবসর পাইলেই সেই উত্তর লাভের 
নিমিত্ত ব্যাক্ল। জ্ঞাত অন্য পদার্থে র স্বরূপ যতদুর জানিতে পারে নিজের 
স্বরূপ ততদর জানিতে পারে না, ইহ। বিশ্বের একটি বিচিত্র প্রহেলিকা । কি 
প্রকারে আত্মজ্ঞাতনর প্রথম উদয় হয় তাহা কাহারও নিজের মনে থাকে না, 


১৩" 


আত্বার স্বরূপ, 
উৎপাতি, ও 


না হইলেও 
বিশ্বাসগম্য | 


১৪ 


জ্ঞান ও 


বিশ্বাসের 
পৃতেদ। 


আত্ম বৃম্নের 
অংশ। 


স্তান ও কর্ম [১ষ ভাগ. 


এবং অপরকে জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহা“জান৷ যায় না, কারণ আত্মজ্ঞানের প্রথম. 
উদয়কালে কাহারও ,বাকৃশক্তি জন্মে না! কিন্তু উক্ত প্রশ্বসকলের উত্তর 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভানগম্য না হইলেও, জ্ঞাতা তদ্বিঘয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না । 
উত্তরলাভের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না, এবং পরোক্ষে ব৷ প্রকারান্তরে যুক্তিছ্বারা 
যে উত্তর পাওয়া যায় তাহা জ্ঞানের সীমার অন্তর্গ ত না৷ হইলেও বিশ্বাসের সীমার 
বহিগ ত নহে । 

আনুঘঙ্গিকরূপে এইস্বলে জন ও বিশ্বাস সম্বন্ধে দুই একটি কথা 
বলা আবশ্যক । এমন অনেক বিষয় আছে যাহা জানের আয়ভ নহে 
অথচ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ আয়ত্ত, অর্থাৎ যাহার স্বরূপ আমর! জ্ঞানের দ্বারা অনুমান 
করিতে পারি না, কিন্তু যাহার অস্তিত্ব বিশ্বাস ন! করিয়া! থাকিতে পারা যায় ন। | 
যথা, অনস্তকাল আমর জ্ঞানের আয়ত্ত করিতে পারি না, অথচ কালের আদি 
বা অস্ত্র আছে মনে করিতে পারি না. এবং কাল অনন্ত ইহা বিশ্বাস না করিয়া 
থাকিতে পারি না। ৰা 

বিশ্বাস এক প্রকার অস্ফুটজ্ঞান বলিলেও বল৷ যায়। যাহ জানি তাহ। 
বৃদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি, ও তাহার অন্তত: কতকগুলি লক্ষণ বুঝিতে পারি। 
কিন্ত যাহ! জানি না কেবল বিশ্বাদ করি, অনেক স্থলে তাহ। বুঝিতে পারি ন।, 
তাহার লক্ষণসন্বন্ধে কেবল 'নেতি নেতি', এপ নহে, এরূপ নহে, এইমাত্র 
বলিতে গারি, তবে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার ন। করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পারি না । 

বিশ্বাসের মূল সকল স্থলে সমান নহে । অনেক স্থলে বিশ্বান অমূলক 
বা কুসংস্কারমূলক ও পরিহাধ্য, আবার অনেক স্বলে তাহ সমুূলক বা সুযুক্তি- 
মূলক ও অপরিহাধ্য | 

বিশ্বাস শব্দটি জ্ঞাতার পরোক্ষে প্রাপ্ত অর্থাত সাক্ষা$ সম্বন্ধে অপ্রাপ্ত জ্ঞানকে ও 
বুঝায়। বল৷ বাহুল্য, উপরে উহা এ অথে ব্যবহৃত হয় নাই । 

আত্মার স্বপাপের যদিও জ্ঞান দ্বারা ঠিক উপলব্ধি হ'য় না, কিন্তু জাত্বা যে 
জগতের চেতন্যময় আদিকারণের অর্থাত ব্রন্নের অংশ ব। শক্তি, ইহ। বিশ্বাস 
করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। 

আত্ম ব্রনের অংশ বা শক্তি এই যে কখা৷ বলা হইল, তাহার অর্থ স্থির 
করিলেই সেই হেতুনির্দেশ আপনা হইতে হইবে | অখণ্ড সব্বব্যাপী সব্ব- 
শক্তিমান বন্দের অংশ ব৷ শক্তি পৃখগ্তাবে কিরূপে খাকিবে, এ সংশয় সহজেই 
উত্থিত হইতে পারে, এবং তাহ! দূর করা আবশ্যক | এই সংশয় সম্বন্ধে বেদাস্ত- 
ভাঘ্যের প্রারন্তে শঙ্করাচাষ্য বলিয়াছেন, অহংজ্ঞান ও আস্মার বন্ধ হইতে পাথক্য 
বোধ অধ্যাস বা অবিদ্যামূলক এবং প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে আত্মা ও ব্র্নের একত্ব 
উপলব্ধি হইবে । পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞাতা ও জেয, আত্মা ও 'অনাত্বা, জীব 
ও বু্ষের একত্ব উপলব্ধি হইতে পারে | যতদিন তাহ! না জন্মে ততদিন সেই. 
অধ্যাস ব। অপূর্ণ জ্ঞান অতিক্রম করা অসাধ্য, এবং শঙ্করাচার্যযও অধ্যাসকে 
অনাদি, অনস্ত ও নৈসগিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাস বা অপূর্ণ 


ও অঃ] জ্ঞাত 


জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের সীমাবিঘয়ক অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। 
সম্প্রতি এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সব্বব্যাপী অখণ্ড বন্ধ নিজের অনন্ত 
শক্তিপ্রভাবে ভিন্ন ভিনু আত্বারূপে অভিব্যক্ত হওয়া 'অনুমান করা আমাদের 
অপূর্ণজ্ঞানের পক্ষে অসঙ্গত নহে, এবং আত্মার স্য্টি কিরূপে হইল ভাবিতে গেলে 
এই অনুমানই অপূর্ণ জ্ঞানের অনন্যগতি : 

আত্মার উৎপত্তি ও স্থিতি, অর্থাৎ ব্রদ্নের পৃথগৃভাবে আত্বারূপে অভিব্যক্তি 
ও স্থিতি, কোন্‌ সময় হইতে ও কতক্কালের নিমিত্ত, এ বিধয়ে নানা মত আছে। 

কেহ বলেন দেহের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মার উৎপত্তি, দেহের স্থিতি 
যতদিন আত্বারও স্থিতি ততদিন, এবং দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার লয় | প্রাচা 
চাব্বাকৃদিগের ও পাশ্চাত্য জড়বাদীদিগের এই মত। আত্মা যে দেহ হইতে 
তিন পনার্য, ও দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই আক্জার লোপ হইতে হইবে এইবূপ 
অনুমান যে ঠিক নহে ইহ] পৃব্বেই দেখান হইয়াছে। 

কেহ বলেন, বর্তমান দেহের উৎপত্তির বহু পৃক্ব হইতে অর্থাৎ অনাদিকাল 
হইতে আত্মা আছে ও ভিন ভিন দেহে অবস্থিতি করিয়া আসিতেছে, এবং 
বর্তমান দেহনাশের পরও ভিন্ন ভিন দেহে আত্মা অবস্থিতি করিবে, এবং যাহার 
শুভাশুভ কর্মফল ক্ষয় হইবে সেই আত্মা মুক্তিলাভ করিবে অর্থাৎ ব্রন্মে লীন 
হইবে। জন্মান্তরবাদীদিগের এই মত। ইহার অনুকূল যুক্তি এই যে, মঙ্গলময় 
ঈশ্বরের স্থষ্টিতে সকল জীবই সুখী না হইয়া কেহ সুখী কেহ দুঃখী যে দেখিতে 
পাওয়া যায়, ইহার কারণ জীবের পৃর্বজন্মের কশ্মফল ভিন্ন আর কিছুই হইতে 
পারে না, এবং প্রথম জনের কশ্নকল কেন অশুভ হইল ইহার উত্তর দিতে 
পারা যায় না, অতএব জীবের পৃৰ্বজন্ম অসংখ্য ও অনাদিকালব্যাপী বলিয়া 


মানিতে হয়। কিন্তু এ যুক্তির বিরুদ্ধে ইহা! বল যাইতে পারে যে, পুক্বজন্ : 


থাকিলে পরজন্মে তাহার কিছুই মনে খাকিবে না. ইহা অতি আশ্চধ্যের বিষয় । 
এবং সত্বরই হউক আর বিলম্বেই হউক ক্রমশ: সুপথগাষী হইয়া জীব পরিণামে 
অনস্তকাল সুখ পাইবে, একখা মানিলে, সেই অনম্তকালের সুখের সঙ্গে তুলনায় 
ইহকালের অল্প দিনের দূঃখ কিছুই নহে । আর তাহার কারণ নির্দেশ নিমিত্ত 
অসংখ্য অথচ একেবারে বিস্মৃত পুব্বজন্ম অনুমান করা অনাবশ্যক ও অসঙগত। 
তবে এই স্থানে একটি কখা মনে রাখা কর্তব্য । যদিও আত্মা দেহ হইতে 
পৃথক্‌ এবং যদিও পৃ্ধজন্নবাদের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ও তর্ক আছে, তখাপি 
দেহাবচিছন আত্বমাতে অনেক দোঘগুণ দেহের প্রকৃতি অনুসারে বর্তে, এবং 
আমাদের দেহের প্রকৃতি আমাদের পুর্বপুরুঘদিগের দেহের প্রকৃতির উপর 
নির্ভর করে। সুতরাং আত্মার পৃর্বজন্ন না থাকিলেও, এবং আত্ব। জন্মাস্তরের 
কর্মাবন্ধনে আবদ্ধ না হইলেও, অতীতের সহিত আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, 
এবং আত্বাকে প্রকারান্তরে পূর্বপুরুঘদিগের কর্ম্মফলের ভাগী হইতে হয়। 

কেহ' আবার বলেন আত্মার উৎপত্তি বর্তমান দেহের সঙ্গে সঙ্গে, ও অবস্থিতি 
অনস্তকালের নিমিত, এবং এই এক জন্মের কর্খ্ফলহ্বারা সেই অনস্তকালের 


2৫ 


আম্মার উৎপত্তি 
ও স্থিতির কাল- 
সন্বপ্ধে নানা মত। 


১৬ 


চ্জাতার স্বরূপ ও 
উৎপত্তিনির্ণয় 
দুরূহ হইলেও 
জ্ঞাতার শক্তি 
বাক্রিয়া-নির্ণয় 
সহজ । 


আত্মার ক্রিয়। 
ত্রিবিধ--জানা, 


অনুভব করা, 
ও কাধ্য করা । 


তত্তু জানিবার 
উপায় অস্তরি- 


চেষ্টা বা কাধ্য 
জ্ঞাতার ক্রিয়া, 
তাহা কর্ম 
বিভাগের 
বিঘয়। 


জান ও কর্শ [১র ভাগ 


শুভাগত নিণীতি হয়। খুষ্ীয়ধর্শীবলম্বীদিগের এই মত। কিন্ত এই অল্প - 
কালস্থায়ী ইহজীবনের কর্মফল জীবের অনস্তকালের সুখদুঃখের কারণ কি 
গ্রকারে সঙ্গতরূপে হইতে পারে, ইহা যুক্তি দ্বারা স্থির করা যায় না। 
কাহারও মতে আত্মার উৎপত্তি, অর্থাৎ পরমাত্বা হইতে আত্মার 'পৃথগৃভাবে . 
উৎপত্তি, দেহের সঙ্গে সঙ্গে, স্থিতি অনন্তকালের নিমিত্ত, গতি মধ্যে মধ্যে 
অবনতির দিকে হইলেও শেঘে উনতিমার্গে, এবং পরিণাম বন্ধে পুনপ্লিলন | 
অন্যান্য মত অপেক্ষা এই মতই যুক্তির সহিত অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় । 
জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ ও উৎপত্তিনির্ণ য় আমাদিগের সক্ষীর্ণ বুদ্ধির 
পক্ষে অতি দূরূহ, এবং অজ্জেয়বাদীদের মতে আমাদের জ্ঞানের অতীত । কিন্ত 
জ্ঞাতার শক্তি বা ক্রিয়া নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং অন্তর্দাষ্টি সেই নির্ণয় 
কার্যের প্রধান উপায়! তবে আবশ্যকমত অন্তর্দষ্টির ফল অন্যান্য প্রমাণস্থাবা। 
পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। | 
জ্ঞাতার শক্তি ব! ক্রিয়া নানাবিধ । তাহা শেণিবদ্ধ করিতে হইলে তিন 
শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে-_জানা, মন্ুভব করা, ও চেস্টা করা 
ব। কাধ্য কর।। কোন বিঘয়ের তত্ব বা সত্যত। আমরা জানিতে ' চাহি, 
তাহা সুখকর কি দূঃখকর ইছ। আমরা অনুভব করি, এবং কোন বিঘয় জান। 
ও তদানুঘঙ্গিক স্ুুখদুঃখ অনুভব করা হইলে কি করিব এই চেষ্টা করি। 
অন্তর্জগতের তত্ব জানিবার উপায় অন্তরিক্ড্রিয় বা মন, বহির্জগতের তন্ব 
জানিবার উপায় চক্ষু, কর্ণ , নাস।, জিহবা, সবক এই পঞ্চ বহিরিক্দ্িয় । এতত্তিনু 
স্মৃতি, কল্পনা, ও মন্ুমান হ্বারা আত্মা ন্[নাবিধ তত্ব জানিতে পারে । এই 
সকল বিঘয় সম্বন্ধে “অন্তর্গত? 'ও 'বহির্জগত্ ও 'জ্ঞানলাভের উপায়" শীরধক 
অধ্যায়ে কিঞ্চিং আলোচন। কর! যাইবে । 
সুখদুঃখ অনুতব করাও একপ্রকার জানা, অথাৎ নিজের সেই মুহর্তের 
অবস্থা জান। | তবে অন্যপ্রকার জানার সহিত প্রভেদ এই যে এস্বলে জানিবার 
বিঘয় কোন তব ব৷ সত্য নহে, জ্ঞাতার নিজের সুখ বা দুঃখ ব। অন্যরূপ অবস্থাস্তর. 
এবং এই জান। অনুভব নামে অভিহিত হইল । কিন্ত অনুভব ও জ্ঞানবিভাগের 
বিঘয় এবং “অন্তর্জগণ্। নামক অধ্যায়ে, এই বিধয়ের কিঞ্চিং আলোচন। হইবে । 
চেষ্টা বা কাধ্য কম্মবিভাগের বিঘয়। “কর্তার স্বতপ্বতা আছে কি ন!” 
এই অধ্যায়ে ইহার আলোচন। হইবে । ইহা জ্ঞাত। ব৷ আত্মার ত্রিবিধ ক্রিয়ার 
মধ্যে একটি, এই নিমিত্ত এস্লে ইহার উল্লেখ হইল । এবং এইখানে বলা 
কর্তব্য যে আত্মার স্বর্ূপের সহিত চেষ্টা বা কাধ্য করিবার শক্তির সপ্বন্ধ আতি 
বিচিত্র | আত্মার জ্ঞানের বা অনুভূতির মুখ্য কারণ জ্ঞাত বা অনুভূত বিথয়, 
কিন্ত আত্মার চেষ্টার বা কার্যোের মুখ্য কারণ আত্মা স্বয়ং বলিয়াই আপাততঃ প্রতীত 
হয়। আবার কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে দেখ৷ যায় আত্মার এই কর্তৃত্বপ্রতীতি 
ভ্রমশূলক, ফলিতার্থে আত্মার কোন কার্যোই স্বতন্ত্রতা নাই, সকল কার্ধাই 
তৎকালীন সন্নিহিত বহির্জগতের অবস্থা ও উদ্যত অন্তরের প্রবৃত্তিসবারা 


১ম জঃ] জ্ঞাতা 


লিরপিত হয়, এবং সেই বহির্জগতের অবস্থা ও অন্তরের প্রবৃত্তি আমার 
অধীন নহে, কার্ধাকারণ পরম্পরাক্রমে নিয়োজিত হয় | এই স্বলে--- 
“গজ নী; ক্গিম্থলাব্যালি থুহী: জলাছ্ি বজায়: | 
অস্তস্কাহনিনুত্তান্দা জবপ্পীন্বলিলি লন্মতী ৪+ 


(প্রকৃতির গুণে জগতের কর্ধ চলে। 
অহস্কারমুগ্ধ আম্মা আমি কর্তা বলে ।1) 


গীতার১ এই উক্তি মনে পড়ে। 

আত্মা কর্মক্ষেত্রে উদাসীন কি কর্মে লিপ্ত, এবং কর্মে লিপ্ত হইলে আত্মার 
স্বতন্রতা আছে কি না, এই সকল কথা লইয়া অনেক মতভেদ আছে, তাহার 
উল্লেখ পরে হইবে। এখানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, আত্বা 
দেহাবচিছনু অপূর্ণ অবস্থায় স্বতন্ত্র নহে, প্রকৃতিপরতন্ত্র। কিন্তু আত্মা জগতের 
'আদিকারণ সেই বন্ধের চৈতন্যস্বরূপের অংশ, অতএব অপূণ অবস্থাতেও 
সেই আদিকারণের স্বতন্বতা আপনাতে অস্ফুটভাবে অনুভব করে। ইহাই 
বোধ হয় আত্মার স্বতগ্নতাবাদ ও অস্বতন্্রতাবাদের স্থল মীমাংসা । আত্বার 
স্বতশ্রতাবিষয়ক অস্ফ্টজ্ঞান ও কাধ্যকারণবিঘয়ক অলঙজ্ব্য নিয়মের সহিত 
সেই জ্ঞানের বিরোধ, এই বিচিত্র রহস্যের মর্ম বুঝিবার নিমিত্ত উপরে যাহা 
বল। হইল তত্তিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। 

জ্াতা অর্থাৎ আত্মা দেহাবচিছন্র অবস্থায় অপূর্ণ জ্ঞানে অধ্যাস ব! ভ্রমবশত: 
অহঙ্কারবিশিষ্ট ও স্বতন্ত্রতাবিহীন | দেহবন্ধনমুক্ত ও পূর্ণজ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে 
আত্মা অহংবুদ্ধিপরিত)ক্ হইয়া ব্রন্নের সহিত একত্ব এবং স্বাধীনতা ও পরমানন্দ 
প্রাপ্ত হইবে, এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এবং এই কথার প্রমাণ- 
স্বরূপ ইহ৷ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের “আমিত্ব' অর্থাৎ আত্বার ও অনাত্বার 
ভেদভ্ঞান, ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মার সন্কীণ তা, যত কমিতে থাকে, ও প্রকৃত জ্ঞান- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আত্মা নিজের ক্ষদ্রত্ব ছাড়িয়া পরকে আপন বলিতে ও স্বার্থ - 
বিসর্জন দিতে যত শিখে, ততই আত্মার স্বাধীনতা ও আনন্দ ও জগতের প্রকৃত 
মঙ্গল বৃদ্ধি হইতে থাকে । দেহরক্ষার অনুরোধে সম্পূর্ণ স্বাথ ত্যাগ দেহীর 
পক্ষে সম্ভবপর নহে, কিন্ত পরার্থ উদেশে স্বার্থে র পরিমাণ খর্ব করা সকলেরই 
সাধ্য, এবং যিনি যতদূর তাহা করিতে পারেন তিনিই ততদূর নিজের ও জগতের 
মঙ্গলসাধনে -সমর্থ | * | 
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স্বত্রতাবোধ 
বন্ধের শ্বতন্তার 


জ্রস্ফ্টবিকাশ। 


স্বাথ ত্যাগে 
আনন আত্মার ও 
বৃদ্ধের একত্বের 
প্মাণ। 


যাহা জান! যায় 
বা 

আকাঙ্ক্ষ! হয় 
তাহাই জ্ঞেয়। 


অপূণ জ্ঞানে 
জ্ঞাত] জয় 


পৃথকৃ। 


জেয় দ্বিবিধ-- 
আত্ম! ও 
অনান্বা। 


জেয়ত্ব পদার্থের 


লক্ষণ শহে। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ত্র 


জ্ঞাতা অথাৎ আত্মা যাহা জানিতে পারে বা জানিতে চাহে তাহাই 
ক্েয়। 

কেহ কেহ বলেন আত্মা যাহ! জানিতে পারে কেবল তাহাকেই জ্ঞেয় বলা 
উচিত, এবং আত্মা যাহ। জানিতে চাহে কিন্তু যাহা আত্মার জানিবার শক্তি নাই 
তাহাকে অজ্জেয় বলা কর্তব্য । একথা আপাততঃ সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে 
পারে, কিস্ত একটু ভাবিয়া দেখিলে প্রথমে যাহ! বল৷ হইয়াছে তাহাই যুক্তিসিদ্ধ 
বলিয়া বোধ হইবে। কারণ যাহা! জানিতে আকাঙ্ক্ষা হয় তাহা জানিবার 
শক্তি না থাকিলেও জানিবার যোগ্য নহে বলা যায় না। এতত্ব্যতীত, যাহ 
জানিতে আকাঙ্ক্ষা হর, তাহার স্বরূপ জানিতে না পারিলেও, তাহার অস্তিত্ব 
জানা গিয়াছে, অখব। তাহার থাকা না থাকার ফলাফল বিচার করা যাইতে 
পারে। সুতরাং তাহাকে একেবারে অজ্ঞেয় বলা যায় না । 

অদ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞাতার পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলে জ্ঞেয় 'ও জ্ঞাতার পার্থক্য 
থাকিতে পারে না। কিন্তু যে পব্যন্ত সেই পূর্ণজ্ঞান না জন্মে সে পধ্যস্ত 
জ্রেয় ও জ্াতার পার্থ ক্য থাকিবে । তবে জ্ঞাতাই আপনার প্রথম ও প্রধান জ্েয়। 

জ্ঞেয় পদার্থ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে-_আত্বা ও অনাল্পা, বা 
অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ। উভয়েরই পৃথক আলোচনা পরে হইবে । এ 
অধ্যায়ে উভয়ের সম্বন্ধে একত্র যাহা বলা যাইতে পারে তাহাই বিবেচ্য । 

জ্েয়ত্ব পদার্ধের একটি লক্ষণ বটে, কিন্তু ইহা অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে । 
সকল পদার্থ ই ঝক্নের অর্থাৎ চৈতন্যময় স্রষ্টার জ্ঞেয়, কিস্ত এরূপ অনেক পদাথ 
থাকিতে পারে যাহা অন্য কোন জ্ঞাতার জ্য় নহে । এবং অন্য কোন জ্ঞাতা 
না থাকিলেও সে সকল পদার্থ থাকিতে পারিত। এরূপ অসংখ্য পদার্থ 
থাকিতে পারে যাহার বিষয় আমি কিছুই জানি ন1, এবং যাহার সম্বন্ধে একেবারে 
ভ্লানের অভাবপ্রযুক্ত জানিবার আকাড়্ক্ষাও কখন হয় না। এবং যেসকল 
পদার্থের বিষয় আমি জানি, তাহারাও যে আমি না থাকিলে থাকিতে পারিত না 
এ কথা বলা যায় না । আমি না থাকিলেও জগৎ থাকিতে পারিত। তবে 
আমি যে জগৎ দেখিতেছি, অর্থাৎ জগৎকে আমি যেরূপ দেখিতেছি, আমি না 
থাকিলে তাহা থাকিত কি না. ভিন কথা, ও সে কথার আলোচনা 
পরে হইতেছে। 


হয় অঃ] জেয় ১৯ 
জ্ঞেয়ত্ব পদাথে র অবচ্ছেদক লক্ষণ নহে, কিন্তু ইহা একটি অতি আশ্চর্য্য কিন্তু ইহা অতি 
লক্ষণ। আমা হইতে পৃথক পদার্থের অস্তিত্ব ও গুণ আমি জানিতেছি, ইহা আশ্চধ্য লক্ষণ। 
ভাবিয়া দেখিলে অতি বিচিত্র ব্যাপার | একথা সহজেই বল! যাইতে পারে, 
কোন পদার্থ আমার জ্ঞানেন্দ্িয়ের সহিত সংযোগ পাইলে আমাতে তাহার 
অস্তিত্বজ্ঞান জন্মে, এবং যে যে ইন্দ্রিয় যে যে গুণজ্ঞাপককী সেই সেই ইন্জিয়ের 
সহিত সংযোগে পদার্থে র তত্তদৃগুণের জ্ঞান লাভ হয়। কিন্ত এ কথাগুলি 
বলা যত সহজ, তাহার মর হৃদয়ঙ্গম হওয়া তত সহজ নহে । প্রথমতঃ, কোন 
পদার্থের সহিত আমার ইন্্রিয়ের সংযোগ কিরূপ, দ্বিতীয়তঃ, আমার ইন্জ্রিয়ের 
সহিত আমার সংযোগ কিরূপ, এবং তৃতীয়ত:, এই সংযোগ্রন্ধয়ের ফল পদার্থ - 
বিষয়ক জ্ঞান আমাতেই বা উদ্ভাবিত হয় কিরূপে, ইহা অনিকর্চনীয় বলিয়। 
স্বীকার করিতে হয়। . 
উপরে বলা হইয়াছে, পূর্ণ জ্ঞানের পক্ষে জ্ঞতা ও জ্রেয় এক, অপূর্ণজ্ঞানে জ্ঞাতা হইতে 
জ্ঞাতা জ্ঞেয় পৃথকৃ। এবং জ্ঞাতা না থাকিলেও পদার্থ থাকিতে পারে, তবে ভরের, কি ক্র 
আমি না থাকিলে আমি যে জগৎ দেখিতেছি জগৎ ঠিক সেইরূপ ধারণ করিত টিভিও 
কিনা ইহা আলোচনার যোগ্য । সেই আলোচনার বিঘয়টি প্রকারান্তরে হইতে জগৎ, 
এই প্রশ্শে পরিণত হয়-_জ্ঞীতা হইতে জ্রেয় পদার্থের উৎপত্তি, কি জ্ঞের় কি্গং 
হইতে জ্ঞাতার উৎপত্তি? অর্থাৎ আমা হইতে জগৎ, কি জগৎ হইতে হইতে আমি ? 
আমি ? 
প্রখমে মনে হইতে পারে উপরি উক্ত প্রশটি নিধন বিঘয়বুদ্ধিবিহীন 
নৈয়ায়িকের “তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল % এই প্রশের ন্যায় 
হাস্যাম্পদ। কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে উহাতে তরল হাস্যরস 
অপেক্ষ প্রগাটতর রহস্য সল্িহিত আছে। 
বেদান্তদর্শনের অছ্বৈতবাদমতে___ 


কক্স ঘল্য সবাল্মিত্সা জীন্বাঙ্গল্লীঞ্ লানহ্‌ঃ 


'বন্ধ সত্য জগৎ মিথ্যা আত্মা ব্রন এক' এবং আত্মার ভ্রম বা অধ্যাসবশত: 
এই জগৎ তাহার নিকট প্রতীয়মান হইতেছে। পাশ্চাত্য ক্রমনিকাশ 
বা অভিবাক্তি১ বাদীরা বলেন, এই অনাদি অনস্ত জগখই সত্য এবং 
আত্মা বা আমি তাহা! হইতে ক্রমবিকাশছ্থারা উদ্ভাবিত হইতেছে । এক মতে 
আত্বাই মূল এবং ভগৎকে আত্মা নিজের ভ্রমবশতঃ আপন সম্মুখে প্রতীয়মান 
করিতেছে । অপর মতে জগতই মূল এবং জগতের ক্রমবিকাশ ব৷ অভিব্যক্তি- 
প্রবাহে অসংখ্য জীব জলবিদ্ষস্বব্ূপ উথ্থিত ও কিয়ৎকাল ক্রীড়াকরত: বিলীন 
হইতেছে! 
জগৎ চৈতন্যময় বক্লের বিকাশ, এবং জড় চৈতন্যশক্তির রূপান্তর বলিয়া অভিব্যক্তিবদ 
যদি মানা যায়, তাহা হইলে নীহারিকার পরমাণুপুঞ্জে এবং জগতের প্রত্যেক কতদূর সঙ্গত 
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জগখবিঘয়ক 
জ্ঞান ভ্রান্ত কি 
পকত? 


তাহ অপূর্ণ তা- 
দোঘবিশিষ্ট বটে 
কিন্ত একেবারে 
ভ্রাস্ত নহে। 


তবে অপূণ তা- 
দোষ নান৷ 
মনের সুল 
হইতে পানে। 


শান ও কর্ (১ ভাগ 


পরমাণুতে চৈতন্যশক্জি প্রচ্ছনুভীবে আছে, একথা বলিতে কোন বাধা থাকে 
না, এবং জগতের অভিব্যক্তিদ্বারা আত্মার উৎপত্তি, এ কথাও স্বীকার করা যাইতে 
পারে। ফলতঃ, এভাবে লইলে অভিব্যক্তি কেবল স্থৃষ্টর প্রক্রিয়। খাত্র বুঝায়, 
ততিনন জড় হইতে ক্রমশঃ চৈতন্যের উৎপত্তি বুঝায় না| জড় হইতে ক্রম- 
বিকাশছ্বারা চৈতন্যের উৎপত্তি, এবং দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার নাশ, এ কথা 
ধাহারা বলেন তীহাদের মতের বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর আপত্তি আছে তাহা 
পৃর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । এক্ষণে দেখ! যাউক জ্ঞাতা হইতে জ্ঞরেয় অর্থাৎ 
আত্বা হইতে জগতের স্থাষ্টি, এ মত কতদূর যুক্তিসঙ্গত। 
জ্ঞাতার পক্ষে নিজের জ্ঞানই জ্ঞেয় পদাখে র অথাৎ প্রতীয়মান জগতের 
অস্তিত্বের প্রমাণ, ও তাহার স্বরূপের নিণায়ক। জগতে আমাদের জ্ঞানা- 
তিরিক্ত অনেক পদার্থ থাকিতে পারে, এবং জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমরা 
জগৎকে যেরূপ দেখিতেছি তাহা হইতে বিভিন্ন হইতে পারে । তবে আমার 
পক্ষে জগৎকে আত্মা বহিরিক্দ্রিয় ও অস্তরিল্দিয়দ্ারা যেরূপ দেখিতেছে ও 
ভাবিতেছে জগৎ অবশ্যই সেইব্নপ বলিয়া প্রতীত হইতেছে । সেই প্রতীত 
রূপ ভ্রান্তিমূলক কি জগতের প্রকৃত স্বরূপ ইহাই জিজ্ঞাস্য । 
আমার পরিজ্ঞাত রূপই যে জ্ঞেয় পদাখে র প্রকৃত রূপ, ইহা নিশ্চিত বলা 


যাইতে পারে না, কেন-না অনেক স্থলে ইহার বিপরীত দেখিতে পাওয়। যায়। 


যথা, আমি পাও্ুরোগগ্রস্ত হইলে অন্যে যাহা শুরুবর্ণ দেখিবে, আমি তাহ। 
পীতবর্ণ দেখিব, এবং আমার চক্ষকণ তীক্ষশক্তিবিশিষ্ট না হইলে, অন্যে যাহা 
দেখিতে ও শুনিতে পাইবে, আমি তাহা৷ দেখিতে ও শুনিতে পাইব না । বিস্ত, 
যদিও বিশেষ বিশেষ স্থলে এরূপ ঘটে, সাঁমান্যতঃ ইহা কি বলা যাইতে পারে 
যে জগতের যাহ! কিছু আমরা জানি তাহা সমস্তই ভ্রান্তিমূলক ? যদিও 
অছ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মতে জগত মিথ্যা ও অধ্যাসমূলক, কিন্ত স্বয়ং 
শঙ্করাচাধ্যই সেই অধ্যাসকে অনাদি অনস্ত ও নৈসগিক বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । জগৎকে যে মিথ্যা বলা হইয়াছে তাহা বোধ হয় এই অর্ধে যে, 
জগৎ অনিত্য ও আমাদের বর্তমান দেহাবচিছশ্র অবস্থার সুখদূঃখ যাহ। জগতের 
উপর নির্ভর করে তাহা'ও অনিত্য, এবং ব্রদ্নই নিত্য, ও ব্রঙ্গজ্ঞানলাভই আমাদের 
চরম ও নিত্য সুখের উপায়।- কিন্তু জগৎসশ্বন্ধে আমরা যাহা জানি তাহ! 
সমস্তই ভ্রান্তিমূলক বলিতে গেলে, চৈতন্যময় ব্রজ্নের স্থষ্টির ক্রিয়া বিড়ম্বনামাত্র 
এই কথ। বলিতে হয়, এবং একথা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না । অতএব 
যদিও আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানে জগতের পূর্ণ স্বরূপ আমরা জানিতে পারি না, 
জগৎসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সেই অপূর্ণ তাদোষ ও ব্যক্তিগত রোগাদিজনিত- 
দোষ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দোষে দূঘিত বা একেবারে ভ্রান্তিমূলক নহে, এই 
মতই যুক্তিসঙ্গত। তবে প্রত্যেক স্থলেই জগৎসম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে 
পারি তাহার যাথার্থ্য পরীক্ষা করা আবশ্যক। এবং ইহাও মনে রাখা কর্তব্য 
যে উক্ত অপূর্ণ তাদোঘ বড় পামান্য দোঘ নহে, এবং তাঁহা হইতে অশেঘবিধ 
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ভ্রম জন্মিতে পারে । ইহার একটি সামান্য বুষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । আমরা দৃষ্টান্ত, আকাশ- 
আকাশে চন্দ্রং সূর্ধ্য, গ্রহ, তারকা, ছায়াপথ, নীহারিকাদি ষে অসংখ্য জেযাতিক- নগুল ও 
মণ্ডল দেখিতে পাই, তাহাদের অবস্থিতি ও স্থাননির্দেশসম্বন্ধীয় নিয়ম নির্ধারণ পরমাপ্। 
করিবার নিষিস্ত অনেক জেযাতিহ্বিৎ প্রয়াণ পাইয়াছেন, ও অনেকে ইহাও মনে 
করিতে পারেন এ সপ্ধন্ধে কোন নিয়ম নাই, এবং জ্যোতিষ্কগণ শৃন্যে যে তাবে 
আছে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কোন শৃঙ্খল। লক্ষিত হয় না । কিন্ত 
একটু তাবিলেই বুঝা যায় যে আমাদের দর্শ নেজ্র্িয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ । যদিও 
বহুদরস্থ তারকা দেখিতে পাই, কিন্তু অনস্তের সঙ্গে তুলনায় তাহা অধিক 
দূর নহে, এবং জগতের যতদূর আমরা দেখিতে পাই তাহ যদিও অতি বিস্তীর্ণ, 
কিস্ত অনস্ত জগতের তাহা অতি ক্ষুদ্র-অংশমাব্র, আর যদি আমার্দের দর্শ নশক্তির 
পূর্ণ তা বা অধিকতর ব্যাপ্তি থাকিত, এবং আমরা সমস্ত জগৎ অথবা জগতের 
যেটুকু দেখিতে পাই তদপেক্ষা অধিক অংশ দেখিতে পাইতাম, তাহ হইলে 
ইহা অসম্ভব নহে যে, আকাশ আমাদের চক্ষে ভিন্ন রূপ ধারণ করিত । যেখানে 
কিছু নাই বলিয়া বোধ হইতেছে, সেখানে অসংখ্য তারক লক্ষিত হইত, এবং 
জ্যোতিষকফগণ যেরূপ বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, তদপেক্ষা অধিক- 
তর শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে প্রতীয়মান হইত। জ্ঞাতার দর্শনেজ্জিয়ের এক প্রকার 
. অপূর্ণ তার অর্থাৎ অদূরদৃষ্টির ফলে জ্ঞেয় পদার্খের এইরূপ অপূর্ণ বিকাশ। 
দৃষ্টির আর একপ্রকার অপূর্ণ তাজন্য, অর্থাৎ সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবজন্য, জ্ঞেয় 
পদার্খের আর এক প্রকার অপূর্ণ বিকাশ ঘটে। জড়পদার্থের আত্যন্তরিক 
গঠন কিরূপ, তাহা পরমাণুসমাষ্ট কি শক্তিকেন্দ্রসমষ্টি, পরমাণুর গঠনই বা কিরূপ, 
এই সকল প্রশ্নের উত্তর পূর্ণ সুক্ষ দৃষ্টির অনায়াসলভ্য হইত, কিন্ত সেরূপ 
দৃষ্টিশক্তির অভাবে জ্ঞের় জড়পদাখে র স্বরূপসম্বদ্ধে কতই ভ্রান্তিমুলক কল্পনা 
হইতেছে, এবং বিজ্ঞানবি২ পণ্ডিতের কতই অনিশ্চিত আলোচন৷ 
করিতেছেন ।১ 
জ্ঞাতার অপূর্ণ তার জন্য জ্ঞেয় অপূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে দেখা 
যাউক জ্ঞাতার অন্য কোন দোঘগুণ জ্রেয়কেস্পর্শ করেকিনা। এ স্থলে 
ব্যজিবিশেঘের বিশেষ দোঘগুণের (যখা, কাহারও চক্ষকর্ণের বিশেষ দোঘ- 
গুণের) কথা হইতেছে না, জ্ঞাতার সাধারণ দোঘগুণের কথা বিবেচ্য। 
প্রথমতঃ ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ভ্তেয় জ্ঞাতার জ্ঞানের জ্ঞেয় ভ্ঞাতার 

নিয়মাধীন। অর্থাৎ আমাদের ড্ভান যে নিয়মাধীন, কোন জ্ঞেয় বিষয় তদ্বিপরীত জ্ঞানের নিয়মা- 
তাৰ ধারণ করিতে পারে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। পাশ্চাত্ত্য খীন। 
নৈয়ায়িকদিগের মতে২ আমাদের জানের নিঞম তিনটি-_ 

১ম। স্বরূপ নিয়ম-যে যাহা সে তাহা। যথা-মনুঘ্য মনুঘ্যই বটে। 
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২২. 


দেশ ও কাল 
কেবল জ্ঞাতার 
জ্ঞানের নিয়ম 
নহে, তাহা 

জ্ঞেয় বিঘয়। 


কাধ্যকারণ 
সথন্ধ ও জয় 
বিষয়। 


জ্ঞান ও বর্শ [১ম ভাগ 


২য়। বৈপরীত্য নিয়ম-_কোন পদার্থ একদা দই বিপরীত রূপ হইতে পারে 
না। যথা-_কোন পদাথ একদা শুক ও অশুকরু হইতে পারে না। 


৩য়। বিকল্প প্রতিঘেধ নিয়ম-_-কোন কথা ও তাহার বিপরীত উভয়ই শত্য 
বা উভয়ই মিথ্যা হইতে পারে না, একটি সত্য ও অপরটি মিথ্যা হইবেই 
হইবে । যথা--ক শুক্র ও “ক শুরু নহে' ইহার মধ্যে একটি সত্য 
ও অপরটি মিথ্যা হইবেই হইবে। 


দেশ ও কাল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়মমাত্র কি ইহারা জ্ঞ্েয় 
বিঘয়, এই কথা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত দার্শনিক 
কাণ্টের মতে দেশ ও কাল জ্ঞেয় পদার্থ নহে, কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম 
পদার্খে আরোপিত ।১ হাবাট স্পেন্সরের মতে দেশ ও কাল ভ্রেয় বিষয়, 
জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম নহে ।২ 
যাহাদের মতে দেশ ও কাল জ্ঞেয় পদার্থ নহে, কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের 
নিয়ম মাত্র, তাহারা স্বমত সমথ নাথে এইরূপ তর্ক করেন--দেশ ও কাল 
জ্ঞাতার জ্ঞানের বাহিরে খাকিতে পারে না, কেন-না তাহা হইলে বহির্জগতের 
পদার্থের জ্ঞান হইতে দেশ ও কালের জ্ঞান ক্রমশঃ উদ্ভাবিত হইত, কিন্ত তাহা 
না হইয়া প্রথম হইতেই, বহির্জগতের কোন বিষয়ই আমরা দেশকাল-অনবচিছনা 
বলিয়া মনে করিতে পারি না । অতএব দেশকালের জ্ঞান বাহির হইতে প্রাপ্ত 
নহে, অন্তর হইতে উদ্ভূত। এ তর্ক সঙ্গত বটে, কিন্তু ইহাদ্বারা এক সপ্রমাণ 
হয় না যে দেশকাল ড্রেয় পদাখ নহে, কেবল জ্ঞাতার জ্ঞানের নিয়ম, এবং 
আমাদের ন্যায় জ্ঞাতী না৷ থাকিলে দেশকাল থাঁকিত না । বরং দেশকাল- 
অনবচ্ছিনন বিষয় আমরা চিন্তা করিতে পানি না, ইহাদ্বারা এই কথা সপ্রমাণ হয় 
যে দেশকাল স্বত:সিদ্ধ জ্ঞেয়, এবং অপরাপর জ্ঞেয় পদার্থ অপেক্ষা ইহাদের অস্তিত্ব 
অধিকতর নিশ্চিত | যে দেশ ও কাল অনবচ্ছ্ন্ কোন বিষয় আছে ইহা মনে 
কর! যায় না, এবং যাহার অভাব মনেও ভাব। যায় না, সেই দেশ ও কাঁল জ্ঞাতার 
বাহিরে নাই এবং জ্ঞাতাকর্তৃক জ্ঞেয় পদার্থে আরোপিত হয়, এ কথা বলিতে 
গেলে, জ্ঞাতার অর্থাৎ আত্মার সাক্ষ্যবাক্যের সত্যতা সন্দেহ করিতে হয়, এবং 
তাহা করিতে হইলে সেই সন্দেহের প্রতিও সন্দেহ হয়| 
কাঁধকারণ সম্বন্ধ লইয়াও উক্তরূ্প মতভেদ হইতে পারে, কিন্ত সে 
সহ্বন্ধও আগ্রার সাক্ষ্যবাক্যে জ্েয় বিঘয় বলিতে হইবে, কেবল জ্ঞাতাঁর জ্ঞানের 
নিয্নম নহে'। কারণ ও কাধ্যের পারম্পর্ধ্য মাত্রই লক্ষিত হয়, তপতি কারণ 
কিরূপে কার্ধ্য উৎপনু করে সে প্রক্রিয়া আমর! জানিতে পারি না ॥ কিন্ত 
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কারণ ও কার্যের মধ্যে কেবল পারম্পর্য্য নহে, অন্যরূপ সন্বন্ধও আছে, ইহা 
না মনে করিয়। থাকা যায় না। | 

পর্ণ জ্ঞানে দশদিক এক, ত্রিকাল এক, ও কার্যকারণ এক বলিয়া উপলব্ধি 
হইতে পারে । কিন্ত সে একত্ব অপূর্ণ জ্ঞানের জ্রেয় নহে । তবে তাই বলিয়া 
অপর্ণ জ্ঞানের জ্ঞেয় একেবারে শ্রাস্তিমুলক বল! যায় না। 

দেশ, কাল ও কারণ এই তিন জ্ঞেয় আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণ তার বিলক্ষণ 
প্রমাণ দেয়। দেশ, কাল ও কারণপরম্পরার শেঘ আছে ইহা আমরা মনে 
অনুমান করিতে পারি না, অথচ ইহাদের অনন্ত পূর্ণ তা মনে ধারণ করিতেও 
পারি না। ইহার বাহিরে আর দেশ নাই, এই কালের পর আর কাল নাই, 
এই কারণের আর কারণ নাই, ইহা কখনই বলিতে পার! যায় না, বলিলে ও 
আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হর না । অথচ ইহাদের অনন্ত পূর্ণ তাও জ্ঞানের আয়ত্ত 
করিতে পারি পা । এই স্থলে বিশ্বাসই আমাদের অবলম্বন, এবং যিনি অনস্ত- 
দেশব্যাপী, অনস্তকালস্থায়ী, সকল কারণের আদিকারণ, ও জড়চৈতন্যময় সমস্ত 
জগৎ ফাহ।র বিরাট্মুন্তি, সেই বন্ধ আমাদের চরম ও পরম জ্ঞেয়, এই বিশ্বাসই 
আমাদের জ্ঞানপিপাসানিবৃর্ভির একমাত্র উপায়। 

জ্ঞেয়সম্বপ্ধে আর দইটি কথা আছে যাহা অন্তর্জগৎ 'ও বহির্জগৎ উভয়েরই 
সহিত সংশ্বব রাখে । একটি ত্রিঞ্ণতত্ব, অপরটি জ্ঞেয় ব৷ পদার্থে র প্রকার- 
নির্ণয়। 

ত্রিগুণতত্ব অখাখ রজ:, সত্ব, তমঃ, এই তিন গুণের আলোচনা বা উল্লেখ 
পাশ্চান্ত্যদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি 
এই ব্রিগুণাত্বিকা এবং এই গুণত্রয়ের বৈধম্যদ্বার৷ জগতের স্থ্টিক্রিয়৷ সম্পনু 
হইতেছে ।১ আবার বেদান্তদর্শনে এই কথার প্রতিবাদস্থলে এই গুণত্রয়ের উল্লেখ 
আছে ।২ মে সকল বিঘয়ের বিশেঘ আলোচনা এখানে অনাবশ্যক | তবে যুক্তি- 
অনুসারে দেখিতে গেলে যতদূর বুঝিতে পারা৷ যায় তাহাতে রজঃ, সত্ব, তম:, 
এই ব্রিগুণকে ক্রিয়া, জ্ঞান, ও অজ্ঞানবোধক গুণ বলিয়৷ লওয়৷ যাইতে পারে, 
অথব। স্থাষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, জগতের এই ত্রিবিধ কার্ষেযর কারণরূপ শক্তির 
গুণ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই দুই অর্থ নিতান্ত অসন্বদ্ধও নহে । 
রজোগুণে স্থষ্টি, সত্বগুণে স্থিতি, ও তমোগুণে বিনাশ, তিন গুণে জগতের এই 
তিন কার্য্য সাবিত হয়, ইহাই শাস্তে প্রসিদ্ধ। স্বষ্টি একটি ক্রিয়৷। যাহ 
স্্ট হইল তাহা পুর্বে অপ্রকাটিত ছিল, পরে প্রকটিত হইল, অতএব তাহার 
স্বিতি, জ্ঞানের আলোকে তাহার অবস্থান। এবং বিনাশ পুনরায় অপ্রুকটিত 
হওয়া, অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারে মগ হওয়া । স্থষ্টি, স্থিতি, বি-শ, প্রায় সকল 
জ্েয় পদার্থেরই অবস্থার এই তিন ক্রম, এবং রজঃ, সত্ব, তমঃ, গুণত্রয় সেই 
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ক্রমন্ঞাপক। এই তিন গুণের কিন্কিৎ আভাস আর্যযশাস্তে প্রথমে ছান্দোগ্ 
উপনিঘদে১ এবং শ্রেতাশ্বতর উপনিঘদে৯ পাওয়া যায়। উক্ত উপনিঘদৃহুয়ে 
লোহিত শুক্র কৃষ৩ বলিয়া যে তিনরূপের উল্লেখ আছে তাহাই রর্জঃ সত্ব 
তমঃ গুণত্রয় । এবং ভাবিয়া দেখিলে জানা যায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার 
বা সর্ধ্য উদিত হইবার প্রথম অবস্থায় বর্ণ লোহিত, পরে পুণ -প্রজ্বলিত 
বা উদিত হইলে বণ” শুক, ও শেঘে নিব্বাপিত বা অন্তমিত হইলে 
বর্ণ কৃষ্ণ। 

স্রেয় বা পদাের প্রকারনির্ণয়ার্থে সকল দেশেরই দার্শ নিকেরা প্রয়াস 
পইয়াছেন। প্রাচীনন্যায়ে মহঘি গোতম ঘোড়শ পদার্থে র নির্দেশ করিয়াছেন, 
কিন্ত তাহ জয় পদাথে র প্রকারভেদ নহে, তাহা ন্যায়দর্শ নের ঘোলটি বিধয় 
মাত্র । 

মহঘি কণাদ বৈশেঘিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ, কর্শ, সামান্য, বিশেষ, এবং 
সমবায়, পদার্থের এই ছয়টি প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন । নব্যন্যায়ের মতে 
পদাখে ব প্রক্কার উক্ত ছয় ও অভাব লইয়া সাতটি ।১ 

গীসদেশীয় দাশন্িক আরিষ্টটলের মত পদার্ধের প্রকার দশটি, এবং 
সেই প্রকারকে তিনি 'ক্যাটিগরি' নামে অভিহিত করিয়াছেন ।« সেই দশাটি 
প্রকীরের মধ্যে দেশ ও কাল বাঁদে বাকি আটটি ন্যায়ের সাতটির মধ্যে আন 
যায়। - 

জর্মান দার্শনিক কান্টের মতে আরিষ্টটলের প্রকারভেদ যুক্তিসিদ্ধ নহে । 
তাহার মতে বহির্জগতের জ্ঞেয় পদাখে র মূলপ্রুকারভেদ জ্ঞত্তার অন্তর্জগতে 
যে স্বতঃসিদ্ধ মূলপ্রকারভেদের নিয়ম আাছে তাহারই অনুগামী হওয়া আবশ্যক, 
এবং তদনুসারে সেই প্রকার চতুহ্বিধ_-(১) পরিমাণ (এক, অনেক, সমগ্ন), 
(২) গুণ (সভা, অপভ্ডা, অপূর্ণ সম্ভা), (৩) সম্বন্ধ (সমবায়, কার্যকারণ, 
সাপেক্ষতা), (৪) ভাব (সম্ভব, অপন্তব, অস্তি, নাস্তি, নিব্বিকৃষল্প, 
সবিকল্প) ।৬ 

স্থলভাবে দেখিতে গেলে দ্রব্য, গুণ, কর্শা, সন্বদ্ধ, ও অভাব, ভেয় পদাথে র 
এই পাঁচটি প্রকার নির্দেশ করা যাইতে পারে। যদি প্রথমতঃ এই পাঁচের 


১ ঘষ্ঠ অধ্যায়, ধর্থ খণ্ড। ্ 

২ মর্থ অধ্যায়, ৫। 

৩ “ক্মসালনদা ভীভিলগজন্হ্যা??। 

৪. লুন্য বুব্যা্ঘা জজ লালা অনিখ্রীজন্ব | 
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কোনাটি অপরের মধ্যে না আইসে, এবং দ্বিতীয়তঃ সকল জ্ঞেয় পদাথ বা বিঘয়ই 
এই পাঁচের কোন একটির মধ্যে অবশ্যই আইসে, অর্থাৎ যদি এই পাঁচটি পরস্পর 
পৃথক্‌ ও সমস্ত বিঘয়ব্যাপক হয়, তাহ। হইলেই এই বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া 
লওয়া যাইতে পারে । দেখ! যাউক তাহা হয় কি না। 

দ্রব্যে গুণ থাকে, কিন্তু দ্রব্য গুণ নহে, ওণও দ্রব্য নহে । ঘট বৃহৎ 
হইতে পারে, কিস্ত ঘট এই দ্রব্য এবং বৃহৎ এই গুণ পরস্পর ভিন্ন। কর্ধ 
দ্রব্যদ্থারা বা দ্রব্যের গুণদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু কর্ম দ্রব্য নহে, গুণও 
নহে । বৃহৎ ঘট পড়িয়া গেল, এস্বলে পড়িয়া যাওয়া কাধ্য ঘট ও বৃহৎ উভয় 
হইতেই পৃথক্‌। বৃহৎ ঘটের উপর ক্ষদ্র ঘট, এ স্থলে উপরনিম এই সম্বন্ধ 
ঘটদ্বয় ও তাহাদের গুণ ও কর্শ হইতে ভিন । এখানে ঘট নাই, এস্লে ঘটের 
অভাব ঘট বা তাহার গুণ বা কর্ম বা! সম্বন্ধ হইতে ভিন । অতএব উপরের 
প্রথম কথাটি ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে । 

এক্ষণে দ্বিতীয় কথাটি ঠিক কি না, অথাৎ জ্ঞেয় পদার্থ বা বিঘয়মাত্রই 
উক্ত পাঁচ প্রকারের কোন একটির মধ্যে আইসে কি না, দেখা আবশ্যক । এ 
পরীক্ষা তত সহজ নহে, কারণ সমস্ত জ্ঞেয় পর্দা ব|। বিঘয় লইয়া পরীক্ষা করিতে 
হইবে । বহির্জগতের পদার্থ ব! বিঘয়সকল যে উক্ত পাঁচ প্রকারের অন্তর্গ ত, 
তাহা অনায়াসেই দেখ! যায় । তবে দেশ ও কাল তন্রপ বটে কিনা এপ্রশ 
উঠিতে পারে । দেশ ও কাল কেবল জ্ঞাতান ভ্গানের নিয়ম ন। হইয়! যদি জেয 
বিঘয় হয়, তবে তাচ। ড্রব্যমধ্যে গণ্য হইবে । যদি দেশ ও কাল কেবল জ্ঞানের 
নিরন অথাৎ অন্তর্জগতের বিষয় হয়, তবে তাহার কথা পরে বলা যাইতেছে । 
শক্তিকে দ্রব্য ও গুণ উভয়ভাবেই লওয়া যাইতে পারে | যদি দ্রব্যে সনিহিত 
বলিয়া ভাবা যায় তাহা হইলে শক্তি গুণ, এবং যদি দ্রব্য হইতে পৃথগৃভাবে 
দেখা যায়, তবে শক্তি দ্রব্যমধ্যে গণ্য | অন্তর্জগতের বিঘয়মধ্যে স্মৃতি, কল্পনা, 
বা অনুমানদ্বারা লব্ধ বিঘয়সকল তাহাদের বহির্জগতের প্রতিকৃতি যদ্যৎ্প্রকারের 
অন্তর্গত তত্তৎপ্রকারান্তর্গ ত। যখা, স্মৃত বন্ধুর মৃত্তি দ্রব্য, কল্পিত রজতগিরির 
শুরুবর্ণ গুণ, ইত্যাদি । অন্তর্জগতে অনুভূত স্খদুঃখাদি, যাহার প্রতিকৃতি 
বহির্জগতে নাই, তাহাও দ্রব্য বলিয়া গণ্য, অন্ততঃ দ্রব্য শব্দ এই অথে” লওয়া 
যাইতেছে । চিস্তাচেষ্টাি অন্তর্জগতের ক্রিয়া কর্দ্বের মধ্যে আসিবে । আত্মা 
ও বৃদ্ধি, দ্রব্য বলিয়া গণা করা যায়। এতদৃভিনু কতকগুলি পদাখ বা বিঘয় 
আছে যাহা বহির্জগতের কি অন্তর্গতের ততসন্বন্ধে সংশয় হইতে পারে, যথা, 
জাত্তি। সকল গো এবং অশু বহির্জগতে আছে, গোজাতি এবং অশ্বভাতি 
বহির্জগতে আছে কি না তাহা কেবল জ্ঞাতার অনুমিতি মাত্র, এই প্রশ্ের উত্তর 
দিতে হইলে যদিও “গো? “অশ্ব” শব্দ বহির্জগতে আছে বলিতে হইবে, কেন-ন। 
তত্তৎ শব্দ বহির্জগতে লিখিত ও উচচারিত হয়, কিন্ত গোজাতি অশ্বজাতি, 
বিশেষ বিশেষ গো ও অশু ছাড়া পৃথগৃভাবে জ্ঞাতার জ্ঞানে ভিনু - বহির্জগতে 
আছে বলা সহজ নহে । প্রত্যেক গরুতে গোজাতির সমস্ত লক্ষণ, ও প্রতোক 
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অশ্বে অশ্বজাতির সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান, কিন্ত গোজাতি বা অশ্বজাতি বিশেষ 
গো ব! বিশেঘ অশ্ব হইতে পৃথকৃরূপে বহির্জগতে দেখা যায় না। এভাবে 
ভাবিতে গেলে, গোত্ব, অশৃত্ব বহির্জগতে প্রত্যেক গো ও প্রতোক অশ্বের গুণ, 
এবং গোজাতি ও অশ্ুজাতি অন্তর্জগতে দ্রব্য বলিয়া গণ্য। এই হিসাবে 
অনুমিত নিয়মও দ্রব্যমধ্যে গণ্য । এবং দেশ ও কাল জ্ঞানের নিয়ম হইলে 
তাহারাও দ্রব্যমধ্যে গণ্য । 

এক্ষণে একথা বলা যাইতে পারে, বহির্জগতের ও অস্তর্জগতের সকল 
বিষয়ই উক্ত পাঁচ প্রকারের অস্থগ ত। 


তৃতীয় অধ্যায় 


অসন্ভর্জগ, 


জ্েয়পঘ্বন্ধে সাধারণতঃ কয়েকটি কখ। পৃহ্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । জ্ঞেয় 
পদাখ যে দূই ভাগে বিভভ্ঞ, সেই ভাগন্বয় অখাৎ অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎসম্বন্ধে 
বিশেষ করিয়৷ এই অধ্যায়ে ও ইহার পরের অধ্যায়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা 
হইবে। তন্মধ্যে অন্তর্জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্তর, অতএব 
তাহারই কথ! অগ্রে বলা যাইবে । 

অন্তর্জগৎ প্রত্যেক জ্ঞাতারই বিভিন। আমার যাহা অন্তর্জগণ্খ অন্য 
ভগতার পক্ষে তাহা বহির্জগৎ, এবং অন্যের অন্তর্জগৎ আমার পক্ষে বহির্জগৎ। 
অন্তর্জগতবিষয়ক জ্ঞান অন্থর্দু ট্রি দ্বারা লভা, এবং সুবিধার জন্য সেই জ্ঞান 

হভ্ত। নামে অভিহিত হইবে । 

আমার অন্তরে কি হইতেছে তত্প্রতি মন দিলেই তাহা আমি জানিতে 
পারি) জাগৎ অবস্থার প্রতিমুহ-র্ভের কথাই জানা যায়। নিদ্রিত অবস্থারও 
অনেক কখা তদবস্থাতেই স্গপরূপে জানিতে পারি এবং জাগ্রত হইলেও মনে 
থাকে । তবে আমার গা সুঘুপ্তিকালীন আমার অন্তর্জগতের কোন কথার 
তংকালে ৫ সংস্তগ খাকে ন।, পরে জাগ্রৎ হইলেও তাহার কিছু স্ারণ থাকে না। 

অন্তরের কি বাহিবের কোন বিষয়ে মন একাস্ত নিবিষ্ট থাকিলে তৎকালে 
অপর কোন বিধয়ের সংজ্ঞা খাকে না। ইহা সংজ্ঞার একটি সাধারণ নিয়ম । 
এই নিরম আমাদের পক্ষে পরম হিতকর । এই নিয়ম আছে বলিয়াই 
অন্তর্গতের, 'ও আমাদের জ্ঞানের সীমান্তর্গ ত বহিজগতের, বিঘয়দ্ারা প্রতিঘাতি 
প্রাপ্ত হইলে ও বিচলিত ৷ হইয়া আমরা বাঞ্চিত বিঘয়ে নিবিষ্ট খাকিতে পারি। 
এই নিয়ম আছে বলিয়াই বর্ডমান ক্গশিক স্রখদূঃখ তুচছ করিরা স্থায়ী দূঃখ 
নিবারণের ও স্থায়ী সুখলাভের নিমিু আমরা চেষ্টা করিতে পারি । এই নিয়ম 
গ্রভাবেই জ্ঞাবীরা শ্বমভনিত ক্লেশ অনুভব ঘা করিয়! দুরূহ শাস্রালোচনায় 
কালযাপন করিতে পারেন । এই নিয়মপ্রভাবেই কন্মীরা সুখের প্রলোভনের 
প্রতি দ্টিপাত না করিরা কঠোর কর্তবাপালনে সমখ হয়েন। এবং এই 
নিরমপ্রভাবেই যোগ অথাৎ চিত্তবৃক্ডিনিরোধ সাধ্য, ও যোগীরা বিঘয়বাসন। 
পরিত্যাগপূর্বক ততজ্ঞানলাভের নিমিত্ত দৃটবত হইতে পারেন। কিন্ত 
একবিঘয়ে মনৌনিবেশের নিয়ম যেমন শুভকর, এই নিয়মে অভ্যস্ত হওয়া 
তেমনই আয়াসসাধ্য । অতএব যত ত্বরায় একাগ্রতার সহিত মনোনিবেশ 
অভ্যাস করিতে আরম্ভ করা যায় ততই ভাল । 


অন্তর্জগৎ 
প্রত্যেক 
জ্ঞাতারই ভিন্‌। 


অন্তর্জগৎ- 
বিঘয়ক জ্ঞানের 
নাম সংজ্ঞা। 


এক বিঘয়ে 
নিবিষ্ট থাকিলে 
অন্য বিঘয়ের 
সংজ্ঞ৷ থাকে না 
এ নিয়ম 
হিতকর । 


২০ 


হজ্ঞ।র বাতি- 
রেও ভ্ঞনের 
পরিধি বিস্তৃত । 


পথমে আত্ম- 
জ্ঞান ও আগ্জা- 
অনাক্মার তেদ- 
জ্ঞান জন্মে। 


পরে অন্তরের 
শক্তি বা ক্রিয়া 
ও বাহিরের 
বস্ত্র ও বিঘয়- 
সঙ্দ্ধে জ্ঞান 
জন্ে। 


অন্ত্জগতের 


ক্রিয়া্দি কাহার 


---আক্মার । 


বাহজগৎ 
সংস্বে 
অন্তর্দগতের 
ক্রিয়ার অগ্গেই 
ইন্দ্রিয়স্ফুরণ। 
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এই স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যদিও একবিঘয়ে নিবিষ্টচিত্ত থাকিলে 
অন্য কোন বিঘয়ের সংজ্ঞা হয় না, তথাপি আত্ব। বিঘয়ান্তরের যে সকল প্রতিঘাত 
প্রাপ্ত হয় তাহা একেবারে নি্ষল যায় না, এবং শরীরের বা মনের অবস্থা বিশেঘে 
সেই আপাতত: অপরিজ্ঞাত বিষয় যে সংজ্ঞার সীমার বাহিরেও পরিজ্ঞাত হইয়া- 
ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যখা, অন্যমনস্ক- থাকা প্রযুক্ত যদিও কোন 
সময়ে কোন বিঘয় দৃষ্টিগোচর বা শর্তিগোচর হওয়া সত্বেও তাহা। দেখিলাম 
বা শুনিলাম বলিয়া সংজ্ঞা হয় নাই, তথাপি শরীরের উৎকট পীড়ার অবস্থায় 
ব। মনের উৎকট চিন্তার অবস্থায় ততভদৃবিষয় দেখা বা শুন! গিয়াছিল বলিয়া মনে 
পড়ে, এরূপ বিশ্বস্ত বৃত্তান্ত অনেকেই শুনিয়াছেন। এতদ্দারা সপ্রমাণ হইতেছে 
যে, ভ্ঞাভার সংজ্ঞার সীমার বাহিরে ও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত আছে। 

অন্তর্জগতের বিঘয়মধ্যে প্রথমেই শাত্মভ্ঞান ও তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে আত্বা ও অনাস্বার ভেদজ্ঞান জনো। শিশুর মনে কি' হয় যদিও চিক 
বলা যায় ন।, যতদূর আমরা বুঝিতে পারি তাহাতে বোব হর প্রথম সংজ্ঞার সঙ্গে 
সঙ্গেই আত্মজ্ঞান ভন, এবং আত্মজ্ঞান সংজ্ঞার নামান্তর বলিলেও বলা যায়। 

পরে ক্রমশ: অন্তরের ভিন ভিন শক্তি বা ক্রিরা ও বাহিরের ভিন্ন ভিন 
বস্ত ও বিঘয়সঙ্গন্ধে জ্ঞান জনে । এবং বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের পরস্পর 
ঘাত-প্রতিঘাতে জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হইতে খাকে। সেই ঘাত-প্রতিঘাত 
বৃঝিবার নিমিত্ত এই অস্তর্ভগংশীর্ঘক অব্যায়েই বহির্জগতের দুই একটি কখার 
অবতারণা আবশ্যক | 

এই স্থানে প্রথমেই এই প্রুশ উপস্থিত হয়, অন্তরের যে সকল শন্তি বা 
ক্রিয়ার কখা বলা হইল তাহা কাহার শক্তি ব৷ ক্রিয়। ? 

জঁড়বাদীরা বলেন, তাহা দেহের অথাৎ সজীব দেহের ক্রিয়া | চেতন্য- 
বাদীরা একমত নহেন 1 তাহাদের মধ্যে ফেহ বলেন, তাহা মনের বা অহঙ্কারের 
ক্রিয়া, এবং কেহ বলেন তাহা আন্মার ক্রিরা । জড়বাদের বিরুদ্ধে যে সকল 
আপত্তি আছে জ্ঞতাশীর্ঘক অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ হইয়াছে । প্রখমোক্ত 
শ্রেণির চৈতন্যবাদীদের মতে আত্বা নিব্বিকার ও নিক্ছিয়, এবং অন্তর্গতের 
যে কিছু ক্রিরা তাহ। মনের অখবা অহঙ্কারের । আত্মা দেহবন্ধনমুক্ত ও পূণ - 
ক্রানপ্রাঞ্থ হইলে কি ভাব ধারণ করিবে তাহা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু 
দেহাবচিছুণা ও অপূণ জ্ঞানবিশি্ট আত্মার সহিত্ত মন বা অহক্কারের পার্খ ক্যের 
কোন প্রমাণ অন্তর্গগতের একমাত্র সাক্ষী আত্বাকে জিভ্ঞাসা করিলে পাওয়া 
যায় না। অতএব অন্তর্জ গতের ক্রিয়াদি আত্মার বলিয়াই পরিগণিত হইবে 1১ 

বহির্জগতের সংখুবে অন্তর্জণতে যে সকল ক্রিয়া হয় তাহার অগ্নেই 
ইন্ডিয়স্ফুরণ হয়। ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ : চক্ষু, কণ, শাসিকা, জিহবা, ত্বক 
এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং হস্তপদাদি কর্ধেত্রিয়। এই উভয়বিধ 


১ সাংখ্যদর্শন ২ অঃ ২৯ মুঃঃ ও ট্বশেঘিক দর্শন ৩ অঃ দ্রষ্টব্য । 
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ইন্দ্রিয়ের কার্য সব্বশরীরব্যাপী স্বায়ুজাল ও মস্তকাত্যন্তরস্থিত মস্তিক্ষদ্বারা 
সম্পন্ন হয়। সেই ত্ায়ুজালের ও মস্তিষ্ষের গঠন ও ক্রিয়ার বিবরণ বাহল্যে 
লিপিবদ্ধ কর! এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে । তাহা জানিতে ইচছা করিলে পাঠক 
শরীরতত্বের ও শরীরতত্বমুলক মনোবিজ্ঞানের পৃস্তক১ পাঠ করিতে পারেন । 
এই স্থলে কেবল জ্ঞানেন্দ্িয়স্থন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলা যাইবে । 
দর্শন, শ্ববণ, যাণ, আম্বাদন, ও স্পর্শ ন, চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক 
এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা স্কররণ। সেই ক্রিয়া অতি বিচিত্র। তাহার 
আরম্ভ দেহে ও শে আত্বাতে। এই দেহের ক্রিয়া কিরূপে আত্মার ক্রিয়ায় 
অর্থাৎ বাহ্যবস্তজ্ঞানে পরিণত হয় তাহ। জানা যায় নাই। তবে বস্তুজ্ঞানের 
পৃর্ববত্তী শারীরিক ক্রিয়া প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কিরূপ তাহা শরীরবিজ্ঞানবিৎ 
পঙিতগণদ্বারা অনেক দূর আবিকৃত হইয়াছে । তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ অতি- 
বিস্তৃত ব্যাপার । তাহার স্থল কথা মাত্র সংক্ষেপে এখানে বলা যাইবে । 
চক্ষর ক্রিয়। কিরূপ ।- কোন বস্তুতে আলোক পড়িলে এবং সেই আলোক 
চক্ষতে অবাধে আসিতে পারিলে, চক্ষুর অভ্যন্তরে যে সুক্ শিরাজাল আছে 
তদুপরি দৃষ্টবস্তর প্রতিকৃতি অন্কিত হয়। সাধারণতঃ চক্ষুর গঠন এত চমখকার 
যে, সেই প্রতিকৃতি দৃ্ট বস্তর আকারের অবিকল ছবি হয়। তবে বার্ধক্য বা 
রোগবশতঃ চক্ষর দোঘ জন্মিলে সে প্রতিকৃতি ঠিক হয় মা। প্রতিকৃতির 
অবিকলতার তারতম্যের উপর দৃষ্ বস্তর আকারভ্ঞান বিশুদ্ধ হইবে কিন তাহা 
নির্ভর করে| এ প্রতিকৃতি সুক্ম্ম সায়ুজালের উপব অঙ্কিত হয় ও তাহাকে 
স্পন্দিত করে, সেই স্পন্দন মস্তিষ্ষে নীত হয়, ও তদনন্তর দশ নঙ্ঞন জন্যে । 
কর্ণের কাধ্য স্থলতঃ এইন্ধপে নিপ্পনু হয়__শব্দদ্ধারা শব্দবহ বায়ুর যে 
স্পন্দন হয় তাহ কর্ণ কহরে নীত হইয়। তব্রস্থ পটহুচর্ম্ে আঘাতকরতঃ তাহাকে 


স্পন্দিত করে, ও সেই স্পন্দন কণা ত্যন্তরস্থ সুন্মম কেশরপুগ্তকে স্পন্দিত 
করে, এবং সেই স্পন্দন ন্সায়ুদ্ারা মন্তিক্ষে নীত হয়, ও তদ্দারা শব্দজ্ঞান 
জন্য৷ 


নাসিকা, জিহবা, ও ত্বকের সৃন্্ সুন্ত্র স্নায়ুর সহিত বাহ্য বস্তুর গন্ধরেণু, 
স্বাদরস, ও আকার উত্তাপ মিলিত হইয়া তাহাদিগকে স্পন্দিত করে, ও সেই 
্বায়ুন্পন্দন মস্তিফ্ষে নীত হইয়া, ঘাণ, আস্বাদন, ও স্পশ নজ্ঞান জন্মে । চক্ষু ইন্জিয়স্ফুরণ- 
কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের স্করণ দ্বারা বহির্জগতের প্রত্যক্ষজ্।ন জন্মে, ও সঙ্গে সে বাবা পত্যন্ষ- 


জ্ঞান জনো। 
জ্ঞাতার যে সেই জ্ঞান জন্মিতেছে এবিঘয়েরও সংত্ঞালাত হয়। 
এতদৃভিনন অন্র্জগতেন আরও কতকগুলি বিচিত্র ক্রিয়া আছে। যাহা অনবগাাতের 


একবার প্রত্যর্শীভূ্ত হইয়াছে তাহা পরে প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহাকে পুনরার  ক্রিয়া_ স্মরণ, 


৮ & , অনুমান, 
জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আনিতে পারা যায়। যখা, একসময় বিশ্বেশ্বরের অনুভব, চেষ্টা 
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আত্ধার ভিনু 
ভিন্ন এক্তি 

আছে একথা 
বল! কতদূর 
সঙ্গত! 


জ্ঞান ও করছ [১ম ভাগ 


মন্দির দেখিয়াছি বা বেদমন্ত্র পাঠ শুনিয়াছি। সময়ান্তরে তাহা না দেখিয়া 
বা না শুনিয়াও সেই মন্দিরের রূপ বা সেই মন্ত্রের শব্দবিন্যাস বলিতে পারি। 
এই ক্রিয়ার নাম স্মরণ করা, এবং যে শক্তি দ্বারা ইহ৷ সম্পন্ন হয় তাহাকে স্মৃতি 
বলে। 

যাহ! প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহা যেরপে প্রতাক্ষ হইয়াছে .ঠিক সেইরূপে 
স্ারণ না করিরা, কল্পিত পরিবন্তিতরূপে তাহাকে জ্ঞানের পরিধির মধ্যে 
আনিতে পারি। যখা, অশ্ব ও হস্তী দেখিয়াছি, এবং অশ্ের ন্যায় পদাদি ও 
হস্তীর ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট পশুর রূপ মনের সন্মুখে উপস্থিত করিতে পারি 
সেই ক্রিয়াকে কল্পনা করা ও তাহা সম্পন্ু করিবার শক্তিকে বল্পন। 
বলে। 

যাহা প্রত্যক্ষ বা কল্পিত হইরাছে তাহাদিগের জাতিভাগ ও জাতির লাম 
করণ করিতে, এবং তাহা হইতে নূতন তন্বভ্ঞগানের পরিবধির মধ্যে আনিতে 
পারি। যথা, কোনস্থানে নানাবিধ জন্ত দেখিয়। কতকগুলি গোজাতি, কতক- 
গুলি অশুজাতি, কতকগুলি মেঘভাতি স্থির করিয়া গো, অশৃ, মেঘ নামকরণ 
করিতে পারি। কোনস্থানে ধুম দেখিয়। তখার বহ্ছি আছে স্থির করিতে পারি । 
দইটি সরলরেখার প্রত্যেকাটি আর একটি সরলরেখার সহিত সমাম্যর ইহা কল্পন। 
করিয়া, তাহার৷ পরস্পর সমান্তর এই সিদ্ধান্তে উপশীত হইতে পারি । এই 
সকল ক্রিয়ার নাম অনুমান, এবং যে শক্তিদ্বারা ভাহা সম্পন হয় তাহাকে" 
বুদ্ধি বলা যায়। 

উপরি-উক্ত ক্রিয়া ভিন অন্তর্ভগতের আর এক শেশীর ক্রিয়া আছে, 
যথা, সুখ, দুঃখ, প্রীতি, হিংসা, ভক্তি, ঘৃণা, অনুরাগ, বিদ্বেষ প্রভৃতি 
অনুভব করা । 

এবং এতখ্যতীত অন্তর্জগতের অপর একবিব ক্রিয়া আছে, যখা, ইচ্ছা 
ও প্রবত্ব বা কন্দ করিবার চেষ্টা । 

এই সকল ক্রিরা ব। শক্তির সম্যক আলোচনা অতি বিস্তৃত ব্যাপার, 
এবং তাহ। এই নম্র র্থের উদ্দেশ্য নহে । তবে প্রতোক ক্রিয়া সঙ্গে এংক্ষেপে 
কিঞ্চিং বল। যাইবে । 

এইখানে একটি বিষয়ের উচ্েখ "করা৷ আনশাক | স্মরণকপ্লনাদি কাধ্য 
মনের বা আত্মার ভিন্ন ভিন শন্তি ছারা সম্পণা হয় এ কখা বলিতে অনেকে 
আপত্তি করেন। তাহারা বলেন মন বা আদ্ছা এক পদ! , তাভার ভিশু ভিন 
শক্তি থাকার কোন প্রমাণ নাই । দেহের যেমন ভি ভিনু ভাগে ভিন ভি 
ইন্দ্রিয়াি অঙপ্রত্যঙগ আছে, মশের ব1 আত্বার সেইন্ূপ ভিন ভিন্ন ভাগে ভিন 
ভিন্ন শক্তি আছে, এরূপ বোধ করা অবশ্যই শ্রাস্তিমুলক, কারণ মলের বা আত্মার 
ভিন্ন ভিন্ন ভাগ অনুমান করা যায় না। কিন্ত স্ম্রণকল্পনাদি যে ভিন ভিন 


কার্য তাহার সন্দেহ নাই, এবং সেই সেই কার্ধ্য করিবার শক্তি যে মনের খা 


আত্মার আছে তাহাতেও সন্দেহ নাই । সুতরাং মনের বা আত্মার খ[রণকল্পনাদি 
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ভিন ভিন্ন কার্য্য করিবার শক্তি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত ও ভি ভিশ্নু ভাবে . 


বিবেচিত হওয়ার পক্ষে কোন সঙ্গত বাধা দেখা যায় না । তবে এ কথা মনে 
রাখা কর্তব্য যে আত্বার কোন কাধ্য করিবার শক্তি আছে বলিলেই সেই কাধ্যের 
সম্পূর্ণ তন্বানুসন্ধান বা হেতুনির্দেশ হয় না। 

স্মৃতিসন্বন্ধে এই কএকটি কথ প্রধানতঃ বিবেচ্য--(১) স্মৃতির বিঘয় 
কি কি, (২) স্মৃতির কার্য কি প্রকারে সম্পন্ন হয়, (৩) স্মৃতির কাধ্য কিকি 
নিয়মের অধীন, (8) স্মৃতির হ্রাস-বৃদ্ধি কিসে হয়| 

১। স্মৃতির বিষয়। যাহা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি তাহা স্মরণ 
করা যায়। দূ বিঘয়ের স্মরণ হইলে মনে মনে ভাহা চিত্রিত করা যায়, 
এবং স্মারণকর্তী। চিত্রবিদ্যার় নিপুণ হইলে সেই বিষর অঙ্কিত করিয়া অন/কে 
দেখাইতে পারেন । সেইনূপ শুল্ত বিঘয়ের স্মরণ হইলে তাহার ধ্বনি আবৃত্তি 
করা যায়, এবং স্রণবার্ভা ধ্বদি-আবৃভিকার্যে নিপুণ হইলে তাহা আবৃন্তি 
করিয়া অন্যকে শুনাইতে পারেন। কোন পৃব্ব-অনুভূত ঘ্বাণ, আস্বাদন, 
বা স্পর্শ ন, সেইকূপে স্মরণ করা যায় না। তাহা এই পধ্যন্ত সারণ করা যায় 
যে পেই ঘাণ, আস্বাদন, বা স্পর্শ ন, অমুক দ্রবোর ঘ্বাণ, আস্বাদন, বা স্পঙ্জনের 
ন্যার ইহ1 বলিতে পার! যায়, এবং সেইবপ প্রাণ, আস্বাদন, বা স্পর্শ ন, পুনরার 
অনুভূত হইলে তাহা যে পুক্েের ন্যার, ইহা ও বলা যাইতে পারে । 

২। স্মৃতির কাধ্য কিরূপে হও । স্মৃতির কাধ্য অতি বিচিত্র, 
এবং কিরধূপে তাহা সম্পন্ন হর বলা সহজ নহে। পূর্ণজ্ঞানের পক্ষে 
ভূত, ভবিঘ্য২, 'ও বর্তমান, ব্রিকাল এক, এবং সমস্ত জ্ঞানের বিঘয়ই এক কালে 
সেই জ্ঞানের অনন্ত পরিধির মধ্যে বিদ্যমান। কিন্ত অপূর্ণ ভ্ঞানের পক্ষে 
জ্ঞাতবিঘয়ের কেবল অন্রমাত্রই এককালে জ্ঞানের সীমার মধ্যে প্রকাটিতভাবে 
থাকে, ও তাহার অধিকাংশই সেই সীমার বাহিরে অপ্রকটিতভাবে অবস্থিতি 
করে, এবং স্মৃতির দ্বারা কখনও চেরার, কখনও বিন! চেষ্টায় সেই গীমার মধ্যে 
আইশেো। এই পধ্যান্ত অস্তর্ট্িদ্থারা অনারাসেই জানা যায়। কিন্ত স্মৃত হইবার 
পূর্বে সেই সকল ভাত বিঘর কোখায় কি ভাবে খাকে, ও কি প্রকারেই বা তাহারা 
চমুৃতির গোচর হয়, তাহা বল। সহভা নহে। 

কেহ বলেন, কোন বিঘয়ের প্রতা্*জ্ঞান এন্িবার সময় ইক্তরিরস্ক রণ মস্তিক্ষে 
নীত হইয়৷ তখায় স্পন্দন ও কুঞ্চন হয়, এবং স্পন্দন খানিয়। গেলে জ্ঞাভবিঘয় 
ভ্গনের শীমার বাহিরে পড়ে, কিন্ মন্তিফের কঙ্চন থাকিরা যায় । পরে জ্ঞাতার 
ইচছামত বা অনাকারণবশত: তাহার সণ্িহিত বা সংস্থই কোন ভাগের 
গতি বিশ্ঘ দ্বারা সেই কৃধ্তি ভাগ পুনঃম্পন্দিত হইলে পৃব্বজ্ঞাত বিঘয় স্মৃতিপথে 
আইসে। একখা সত্য হইতে পারে। এবং বিস্মৃত বিঘয় স্মরণ,করিবার 
জন্য তদানুঘঙ্গিক বিঘয়ের প্রতি যে মনোযোগ প্রদান করি, সেই প্রক্রিয়া এ 
কথার সত্যত। অনেকটা প্রতিপন্ন করে। কিন্ত কখাটি সত্য হইলেও তদ্দারা 
স্মৃতিক্রিয়ার সম্পূর্ণ মন্নবোধ হয় না । বিস্মৃত বিঘয় স্মৃতিপথে আসিলে তাহা 


১। জ্মৃতির 
বিঘম কি কি। 


২।ক্মৃতির 
কাব্য কি রূপে 
হম। 


৩] স্মৃতির 
কাধ্য কিকি 
নিয়ম।ধীন 


৪| স্মৃতির হাস 
বৃদ্ধি কিৎস 
হয় 


- জ্ঞান ও কর্শ [১ম ভাগ 


যে পৃর্বপরিচিত বিষয়, নূতন বিষয় নহে, এ কথা ক বলিয়া দেয়? এ জ্ঞান 
কিরপে জন্মে ? জড়বাদী এই প্রশের কোন যুক্তিসিদ্ধ উত্তর দিতে পারেন 
না এবং চৈতন্যবাদী কেবল এই মাত্র বলিতে পারেন যে পুর্বাপরের এই 
সাদৃশ্যের বা একতার পরিচয় পাওয়া আত্মার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। 
০১০০৮:৯০৫৮৯০৪৭০ বস যেরূপ আবশ্যক, 
ব্বপ্রত্যক্ষলব্ জ্ঞান জ্মৃতিপথে আনিবার নিমিত্ত দেহের অর্থাৎ মস্তিফের বা 
অন্য কোন দেহভাগের সহায়ত। সেরপ আবশ্যক কিনা, এ বিঘয়ের অনুশীলন 
অতীব বাগ্ুনীয়, কিন্ত তাহা অতি কঠিন। ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ পরীক্ষা 
করা যত সহজ, মস্তিক্ষের কার্যকলাপ পরীক্ষা করা তদপেক্ষা অনেক দুরূহ | 


৩। স্মৃতির কার্য কি কি নিয়মাধীন। যদিও স্মৃতির কার্যয 
কিরপে হয় স্থির করা অতি কঠিন, পেই কার্ধ্য কি কি নিয়মাধীন 
তাহার অনুশীলন অপেক্ষাকৃত সহজ । কোন বিষয় স্বরণ রাখিবার ও কোন 
বিস্মৃত বিঘয় স্মারণ করিবার নিমিত্ত নিভোকি করি ও অন্যে কি 
করে তত্পরতি প্রণিধান দ্বারা আমরা এ বিঘয়ে যে তন্বে উপনীত হই তাহা 
সংন্মেপ এই__ 

প্রথমত:--কোন বিষয় যত অধিকক্ষণ বা অধিকবার মনোনিবেশপৃর্বক 
আলোচনা করি, তাহ৷ তত অধিক দিন স্মরণ থাকে, ও বিস্মৃত হইলে তাহা 
তত অধিক সহজে স্ারণ হয়। 

স্ারণ করিবার বিঘয় কোন বাক্য হইলে, তাহা অনেক বার আবৃত্তির ফল 
এই হয় যে, পরে কিয়দংশ আবৃত্তি করিলে অবশিষ্টাংশ অনায়াসে আপন হইতে 
আবৃত্তি হইয়া যায় । 


দ্বিতীয়ত:-_স্মরণ রাখিবার বিঘয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনুঘঙ্গিক' বিষয় 
সকলের প্রতি, ও তাহার! মূল বিষয়ের সহিত যে যেরূপে সন্বদ্ধ ততপ্রতি, বিশেঘ 
মনোযোগ দিলে, আনুষঙ্গিক বিঘয়ের কোন একটি মনে পড়িলেই মূল বিষয়টি 
সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিপখে আইসে। 


তৃতীয়তঃ-__কোন বিস্মৃত বিঘয় স্মরণ করিতে হইলে, তদান্ঘঙ্গিক যে 
যে বিষয় স্মৃতিতে থাকে তাহার আলোচনা করিতে করিতে মূল বিঘয় মনে পড়ে । 
যথা, কোন পৃর্বপরিচিত ব্যক্তির নাম বিস্মৃত হইলে, সেই নামের সঙ্গে যে 
যে নামের সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় সেই সকল নাম মনে ভাবিতে ভাবিতে 
বিস্মৃত নাম স্মরণ হয়। 


৪। স্মৃতির হ্রাসবৃদ্ধি কিসে হয়। যেমন কোন বিষয়ের প্রতি 
অধিকক্ষণ বা অনেকবার মনোনিবেশ করিলে তাহা! অনেক দিন মনে 
থাকে ও ভূলিলে সহজে মনে পড়ে, তেমনই কোন বিঘয়ের প্রতি অনেক দিন 


মনোযোগ না৷ করিলে তাহার স্মৃতির হ্রাস হয়, এবং মধ্যে মধ্যে তৎ্প্রতি মনো- 
নিবেশ করিলে তাহার স্মৃতির বৃদ্ধি হর। 


৩য় অঃ] অন্তর্জগৎ 


এতভ্তিন্ন স্যৃতির হাসবৃদ্ধির অপর কারণও আছে । শরীরের অবস্থার 
উপর অনেক স্বলে স্মৃতির হাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। উৎকট পীড়ায় কোন কোন 
বিয়ের পৃব্বস্মৃতি একেবারে বিলুগড হয়, আবার কখন কখন বছদিনের বিস্মৃত 
বিষয় অতি স্পষ্টরূপে স্যৃতিপথে আইসে। এবং বার্ধক্যে সাধারণতঃ স্মৃতির 
হাস হইতে দেখা যায়। 

জড়বাদীরা স্বমত সমর্থন নিমিত্ত শেঘোক্ত কথার উপর বিশেষ নির্ভর 
করিয়া থাকেন । কথাটাও চিন্তার বিষয় বটে। আত্মা যদি দেহাত্তিরিক্ত 
হয়, তবে দেহের হাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার স্মৃতির হ্রাস কেন ঘটে? ইহার 
উত্তরে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে, আত্মা দেহাতিরিক্ত বটে, কিন্তু যতদিন 
দেহাবচিছনু ততদিন দেহের অবস্থার সহিত জড়িত, সুতরাং স্বকাধ্যে দেহ 
হইতে সাহায্য ব!। বাধ! প্রাপ্ত হয়। 

স্মৃতির সাহায্যার্থে নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে, যথা, সংক্ষেপে 
সূত্ররচনা৷ ও তদ্দারা শাস্ত্-শিক্ষা | সে সকল বিঘয়ের বাহুল্যে আলোচনার 
স্বল এখানে নহে । 

প্রতাক্ষ দ্বারা বহির্জগতের জ্ঞানলাভ হয়। স্মৃতি পৃব্বলন্ধ জ্ঞান পুনরায় 
আনিয়া দেয় । কল্পনা পৃৰ্বলন্ধ জ্ঞান ইচছামত রূপান্তরিত করিয়া জ্ঞাতার 
সাক্ষাতে আনে । সেই রূপান্তর নানা প্রকারের, ও নান। উদ্দেশে তাহা হইয়া 
থাকে । কখন বা আনন্দ-উদ্ভাবন ও নীতিশিক্ষার নিমিত্ত কল্পন! পৃব্বপরিজ্ঞাত 
বিঘয় ভাঙ্গিয়। গড়িয়া সুন্দরকে' অধিকতর সুন্দর, ভয়ানককে অধিকতর ভয়ানক, 
করুণকে অধিকতর করুণ করিয়া দেখায়, যখা কাব্যগ্রন্থে। কখন বা জ্ঞান- 
লাভের সুবিধার নিমিত্ত কল্পন৷ আলোচ্যবিঘয়ের জটিলভাগকে ভাঙ্গিয়া সরল 
করত: ক্ষুদ্রকে বৃহৎ ও বৃহৎকে ক্ষুদ্র করত: ব।৷ অপরিচিতকে তৎসমভাবাপন্ন 
পরিচিতের পরিচছদে সজ্জিত করতঃ উপস্থিত করে, যথা, বিজ্ঞানদর্শ নাদি 
গ্রস্থে। আবার কখন বা! গভীর গবেধণায় বুদ্ধি যেখানে কোন প্রস্থ অবলম্বন 
পাইতেছে ন1, কল্পনা সেখানে অস্থায়ী অবলম্বন আরোপিত করিয়া তত্বানুসন্ধান 
কার্যষোের সৌকরধ্য সাধন করে-_যখা, বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যোম (ইথার) কল্পনা । 
কল্পন। যে কেবল কবির আনন্দময়ী সহচরী এ কথা ঠিক নহে । কনল্পন! 
দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরও পথপ্রদর্শ নী সঙ্গিনী । 

কল্পন! সম্বন্ধে দুইটি কথা বিশেষ বিবেচ্য-__(১), কল্পনার বিষয়, (২), 
কল্পনার নিয়ম । 

১। কল্পনার বিষয় । পূর্ধপরিজ্ঞাত বিঘয় লইয়াই কল্পনার 
কাধ্য। জানা বিঘয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহারই সংযোগবিয়োগদ্ধারা আমর! 
কল্পিত বিঘয়ের স্থা্ট করি । কেহ কেহ বলেন কল্পনার কার্য স্বিবিধ। কখনও 
জানা বিঘয় ভাঙ্গিয়া চরিয়া গড়া, যথা কবির কল্পনার কাধ্য। আর 
কখনও নৃতন বিঘয় স্থষ্টি করা, যথা নূতন তত্ব আবিষ্কার বা নৃতন প্রকারের 
য্ত্রাদিনির্দাণ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, সে নুতনের নৃতনত্ব 
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১। কল্পনার 
বিঘয়। 


৩৪ 


২। কর্নার 
নিয়ম। 


বৃ্ধি।। 


বৃদ্ধির কার্য, 
১। জ্ঞাত বিষয় 
শেণিবদ্ধ করণ, 
২। জ্ঞাত বিঘয় 
হইতে নূতন 
তস্তানিরপণ। 


জাত বিঘয় 
শেণিবন্ধ করণ। 


স্রান ও কর্ণ [১ম ভাগ 


নিরবচ্ছিনু ও সম্পূর্ণ নৃতনত্ব নহে, তাহা পুরাতনের যোগ ও বিয়োগদ্ধারা 
রচিত। 

২।" কল্পনার নিয়ম । বর্তমান ও সননিহিতের সহিত কল্পনার 
সম্বন্ধ অতি অল্প, অতীতের, ভবিঘ্যতের, ও দূরস্থিতের সহিতই কল্পনার সমধিক 
সন্বন্ধ, ইহাই কল্পনার স্থুলনিয়ম । যাহারা বর্তমান ও সপ্রিকটস্থ ব্যাপার লইয়া 

ব্যস্ত তাহাদের মনে কল্পনা অধিক স্থান পায় না, কাব্যাদি কল্পনাপ্রসূত বস্তও 
তাহাদের অধিক প্রীতিপ্রদ হয় না| পক্ষান্তরে যাহাদের চিত্তে কল্পন! প্রবল 
তাহারা কেবল বর্তমান ও নিকটস্থ বিঘয় লইয়া থাকিতে পারে না, অতীত, 
ভবিষ্যৎ ও দূবস্থ বিঘয়ে তাহাদের মন' ধাবিত হয়। কল্পন। অত্যধিক প্রশমিত 
হইলে, মন সংকীর্ণ হইয়া যায়, ও মানুঘ নিতান্ত স্বার্থ পর ও অদূরদশী হয়| 
আর কল্পনা অতিরিক্ত প্রশবয় পাইলে, মনুধ্য প্রকৃত জগৎ ভুলিয়া! গিরা কল্পিত 
জগতে থাঝিতে চাহে, এবং সত্যের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ মি যায়। অতএব 
1৭ দিকেই আতিশয্য মঙ্গলকর নছে। 

আমরা প্রত্যক্ষদ্বারা বহির্জগতের বিষয় জানিতে পারি'। স্মৃতি পুরব- 
পরিজ্ঞাত বিঘয়সকল পুনরার জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আনিয়। দেয় | কল্পন! 
তাহা নার্নারপে পরিবন্তিত করিয়া নূতন নৃত্তন বিঘয় স্সষ্টি করে । এবং বুদ্ধি'ও 
পব্বপরিজ্ঞাত বিষয় হইতে নানাবিব শৃতনন তন্ব বাহির করে । তবে কল্পনার 
কার্ষো ও বৃদ্ধির কার্যে প্রভেদ এই যে. কল্পনাপ্রসূ্ত বিঘয়সকল প্রকৃত ন। 
হইতে পারে, কিন্ত বৃদ্ধিদ্বারা নিরূপিত বিঘয় ঝ। তন্রসকল প্রকৃত হওয়। আবশ্যক | 
বৃদ্ধির কাধ্য প্রধানতঃ দূইটি__-(১), জ্ঞাত বিঘয় শ্রেণিবদ্ধকরণ, (২). জ্ঞাত বিঘয় 
হইতে অজ্ঞাত বিঘয়নিরূপণ | 

আমাদের জ্ঞাত বিঘয়সকল ক্রমশঃ এত অধিক সংখ্যক ও বিবিধ হইয়। 
পড়ে যে, কিছুদিনের পর তাহা শ্রেণিবদ্ধ করিয়া লইতে না পারিলে উত্তরোভ্তর 
জ্ঞানলাভ ও পৃব্বলন্ধজ্ঞানের ফললাভ অসাধ্য হইয়া উঠে । বেনন, কোন দ্রব্য 
ভাগ্ডারে বহুসংখ্যক বিবিধ দ্রব্য থাকিলে, তাহা গোছাইয়া শা] রাখিলে শুতন 
দ্রব্য রাখিবার স্থান ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া যায়, এবং প্রয়োজনমত কোন দ্রব্য 
খজিয়া পাওয়া কঠিন হয়, আমাদের জ্ঞানভাঙারের পক্ষেও ঠিক সেইদূপ ঘটে। 

বৃদ্ধি আমাদের জ্ঞাত বিঘয়সকল শ্রেপ্রিবদ্ধ করিয়া সাজায়, এবং এই শেণি- 
বদ্ধকরণ বৃদ্ধির প্রথম বিকাশ হইতেই ক্রমশঃ আরন্ত হয়। শিশ একটি বস্ত 
দেখিয়া পরে সেইরূপ 'অপর বস্ত দেখিলে তাভাকে প্রথমোক্ভ বস্তর নাম দেয়, 
দ্রব্য, গুণ, ও কর্ম প্রথমে এই ব্রিবিধ পদাখের শ্রেণিবিভাগ করে, ও পরে 
সম্বন্ধের শ্রেণিবিভাগ করিতে শিখে । কারণ, প্রথম তিন প্রকারের পদার্থ 
সহজে জ্ঞেয়, এবং সম্বন্ধ অপেক্ষাকৃত দুর্জেন্র পদার্থ । আমরা প্রথমে মনুষ্য, 
পশ্, বৃক্ষ, ফল, প্রভৃতি দ্রব্যের,-_শুরু, কৃষ্ণ, লোহিত প্রভৃতি বর্ণের অথাৎ 
গুণের,-গমন, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি কর্ধের,--শেণিবিভাগ করি । পরে 
সূধ্রোদয় আলোকের কারণ, বহ্ছি উত্তাপের কারণ, ইত্যাদি কাধ্যকারণ সম্বন্ধে, 


৩য় অঃ] অন্তর্জগৎ 


ও দিবার পর রাত্রি, অদ্যর পর কল্য, ইত্যাদি পূবাপর : সম্বন্ধের, 
বৃক্ষে বৃক্ষে সমান, বৃক্ষে পশডতে অসমান, ইত্যাদি সাম্য বৈঘম্য সম্বন্ধের 
শেণিবিভাগ করিতে শিখি । এবং পদাথের শেণি ব। জাতিবিভাগের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শেণি ব৷ জাতিকে তাহার জাতীয় নামে অভিহিত 
করি। 

বস্তর জাতি বা শ্বেণিবিভাগ তাহাদের পরস্পরের সাম্য ও বৈঘম্যের উপর 
নির্ভর করে। সকল গে। অনেক বিষয়ে সমান, অতএব তাহারা সকলেই 
গোজাতি, এবং যে যে গুণ বা! লক্ষণ গো মাত্রেই আছে তাহার সমষ্টিকে গোত্ব 
বল যায়। এবং সেইজপে অশুজাতি, মেঘজাতি ইত্যাদি নিরূপিতি হয়। 
আবার গো, অশু, মেঘ ইত্যাদি, কতকগুলি বিঘয়ে সমান, অতএব তাহাদের 
সকলকেই পশুজাতি, এবং যে যে লক্ষণ তাহাদের সকলেরই আছে তাহার 
সমষ্টিকে পশ্তত্ব বলা যায়.। সেইরূপে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি, কয়েকটি 
বিঘয়ে সমান, অতএব তাহারা জন্ত, জাতি, ইত্যাদি । এইরূপে যতই এক 
জাতি হইতে তদপেক্ষা বৃহত্তর জাতিতে যাওয়া যায়, ততই একদিকে যেমন 
জাতির অন্তর্গত বস্তর সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে খাকে, অপরদিকে তেমনই জাতির 
সামান্য গুণের সংখ্যার হাশ হয়। 

পৃবের্বই (জ্ঞেয় পদাখে র প্রকারভেদের আলোচনায়) বল হইয়াছে 
বহির্জগতে পৃথক পৃথক বস্ত আছে এবং প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, 
ও তন্মধ্যে সাম্য ও বৈঘমা আছে, এতগ্তিন্ন বস্তু হইতে পৃথকভাবে জাতি 
বহির্জগতে নাই, তাহ! কেবল অন্তরগতের বিঘয়। জাতীয় গুণ বস্ততে 
প্রত্যক্ষ করা যায় কিন্ত কোন জাতি ব। জাতিত্ব সেই জাতীয় বিশেষ বস্ত হইতে 
পৃথকৃভাবে ইন্দ্রিয় ছার৷ প্রত্যক্ষ হর ন|, তাহা কেবল বুদ্ধি দ্বারা অক্কিত বা 
অনুমিত হইতে পারে। 

কেহ কেহ আবার বলেন বৃদ্ধি ও মৃত্ভিদ্বারা জাতি অস্কিত করিতে পারে 
না, কেবল নাম দ্বারা জাতি নিরশ করিতে পারে । যখা, আমরা যখন গো- 
জাতি মনে করি তখন যে মৃক্তি মনে হয় তাহা গোগাতিব নহে, কিন্তু কোন 
গো বিশেঘের, তবে তাহার বিশেষত্ব অখা1ও তাহার বিশেষ বর্ণ কি বিশেঘ 
দৈর্ধোর প্রতি লক্ষ্য ন! রাখিয়া গোনামীয় জাতির লক্ষণসমষ্টির প্রতি লক্ষ্য 
রাখি । শেঘ কখাটি ঠিক বটে, কিন্ত এ কখ! বলিলেহ প্রকারান্তরে বল! হইল 
যে, জাতির লক্ষণসনষ্টি একত্র করিয়া ও অন্য লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি ন৷ রাখিয়া, 
বৃদ্ধি ভাবিতে পারে । সুতরাং জাতি অখা২ জাতীয়লক্ষণসমষ্টি কেবল নাম 
নহে, তাহ] বোধগম্য অন্তর্জগতের বিঘয়! এবং যদিও সেই সাধারণ গুণসমাষ্টি 
মৃত্তিদ্বারা স্পষ্ট অন্কিত করিতে গেলে সেই মুত্তিতে বিশেষ গুণসকল আসিয়া 
পড়ে, কোন বিশেষ গুণের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সেই সামান্য গুণসমাট্ট অস্পষ্ট 
চিত্রস্বরূপ ভাবা যাইতে পারে ও ভাব। যায় । অন্তর্দৃষ্টিঘবারাও এই' কথা সপ্রমাণ 
হয়। 


বস্তর জাতি- 
বিভাগ । 


৩৬ 


জাতি, বন্ত, কি 
কেবল নাম 
মাত্র । 


নাম, শব্দ বা 
তাঘা চিন্তার 
সহায়, কিন্ত 
চিন্তার অনন্য 
উপায় নহে। 


ভাঘার স্যষ্টি 
কিরূপে হইল। 


জ্ঞান ও কর্ম [৯ম ভাগ 


জাতি, বস্ত কি কেবল নামমাত্র ?__এই প্রশ্ন লইয়া দাশ নিকদিগের মধ্যে 
অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে ।১ জাতি যে কেবল নাম নহে তাহা দেখান হই- 
যাছে। পক্ষাস্তনে শাতি যে বহির্জগতের বস্ত নহে তাহাও বলা হইয়াছে । 
জাতি অন্তর্জগতের বিষয়ীভূত বোধগম্য বস্ত্র, এবং কোন বহির্জগতের বস্তর 
জাতীয়গুণপমাষ্ট তভ্জাতীয় প্রত্যেক বস্ততেই অন্যান্য গুণের সঙ্গে বহির্জগতে 
বিদ্যমান খাকে। 

যদিও জাতি কেবলমাত্র নাম নহে, তখাপি জাতিবিঘয়ক আলোচনায় 
নাম অতি প্রয়োজনীয় । এবং সাধারণতঃ নাম বা শব্দ বা ভাষা, কি জাতি 
কি বস্ত সকল বিঘয়েরই চিন্তায় বিশেঘ সহায়তা করে । কেহ কেহ এতদূর 
যান যে তাহাদের মতে ভাঘ। চিন্তার অনন্য উপায়, বিনা ভাঘায় চিস্তা হইতে 
পারে ন। 1২ এ কখা ঠিক নহে । যদিও ভাঘ! চিন্তা-কার্ষেযর সম্যক্‌ সাহায্য 
করে, এবং ভাষা না থাকিলে চিন্তা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিত না, তথাপি 
এ কথা বলা যায় ন৷ যে বিন! তাঘায় চিন্তা চলে না অন্তর্দাট্টি ছারা জানিতে 
পারি যে, যখন আমরা কোন বিঘয়ের চিন্তা করি, তখন কখনও বা বস্তর স্পষ্ট 
কি অস্পষ্ট রূপ ও কখনও তাহার নাম কি অপর কোন চিহ্ন লইয়া চিন্তা করি । 
তবে চিন্তার বিষয় ব! বস্তু সৃম্ ব! দর্জেয় হইলে, এবং তাহার নাম জানা থাকিলে, 
রূপ অপেক্ষা নামেরই অধিক সাহায্য লওয়া যায়। এতত্িনু যাহারা মূক 
ও বধির এবং লিখিত তাঘা শিখে নাই ও ওষ্সঞ্ালনদৃষ্টে শব্দ নিরূপণ করিতেও 
শিখে নাই, তাহারা যে চিন্তা করিতে পারে না, এ কখা বলা যায় না, বরং তাহাদের 
কাধাদৃষ্টে বুঝা যায় তাহারা চিন্তা করিতে অক্ষম নহে। 

যেমন অঙ্কপাতিদ্বারা গণন৷ সহজ হয়, কিন্ত অন্কপাত ন। করিলে গণনা 
হয় না এ কথা বলা যায় না , সেইরূপ ভাঘাদ্বারা চিন্তা সহজ' হয় বটে, কিন্ত 
ভাঘা না থাকিলে চিন্তা চলিত ন। এ কখা ও কখন বলা যায় না ।৩ 

যদিও ভাঘা চিন্তার অনন্য উপায় নহে, কিস্ত চিন্তার সহিত ভাঘার সম্বন্ধ 
অতি ঘনিষ্ঠ। যতদুর বৃঝিতে পারা যায় তাহাতে বোধ হয় চিন্তা হইতেই 
ভাষার স্যষ্টি। চিন্তার পরিণাম নিশ্চল, কিন্ত প্রারন্ত চঞ্চল । প্রগাঢ় চিন্তা 
গভীর জলধির ন্যায় স্থির, কিন্ত অপুগাগ চিন্তা তটসমীপস্থ সিদ্কুর ন্যায় অস্থির | 
মনুঘ্যের মণে যখন চিন্তার প্রখম উদর হয়-তখণ সঙ্গে সঙ্গে মুখতঙ্গি ও দেহের 
অন্যান্য ভাগের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, এবং তদ্দারা শব্দ উৎপাদিত হয় । আবার 
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সেই চিস্তার বিষয় অপরকে জানাইবার জন্য ব্যগ্রত৷ জন্মে ও তদ্দারা সেই 
অঙ্গভঙ্গি ও তহ্ুজনিত শব্দ পরিবদ্ধিত হয়। সম্ভবতঃ এইন্ধপে প্রথমে 
অস্ফুট ভাঘার ও পরে ক্রশে পরিস্ফুট ভাঘার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। 

ভাঘ। স্ষ্টির সম্বন্ধে উপরে যাহ৷ বলা হইল তাহা কেবল আনুমানিক আভাঘ 
মাত্র । ভাঘাতত্ববিৎ ও দর্শ নবিজ্ঞানশাস্্রবিৎ পঞ্ডিতগণ এরূপ আভাঘ দিয়াছেন 
এবং কেহ কেহ' দূই একটা ভাঘার আদিম অবস্থার উদাহরণ দর্শাইয়। উক্ত মত 
সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।১ ভাঘার কিরূপে স্থাষ্টি হইল জানিবার 
ইচছা! সকলেরই হয়, এবং তাহা জানিবার নিমিত্ত মনীঘিগণ অনেক প্রয়াস 
পাইয়াছেন এবং নানাবিধ অনুমান কল্পন। করিয়াছেন । সেই সকল অনুমানের 
মধ্যে উল্লিখিত অনুমানটি অনেকদৃপ্প সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় । কিন্তু ভাঘা সৃষ্টির 
নিগৃঢ় তত্ব যে সম্যকৃরূপে জান। গিয়াছে এ কখা বল! যায় না । বিঘয়টি অতি 
দূবূহ | ইহার তন্বানুসন্ধান করিতে হইলে দূই একটি আদিম অসভ্য জাতির 
ভাঘা যাহার শব্দসংখ্যা অল্প ও গঠন সরল, তাহার সহিত দই একটি সভ্যজাতির 
পরিমাজিত ভাঘা, যথা সংস্কৃতভাঘা, মিলাইয়া দেখা, ও তভ্তৎ ভাঘা সম্বন্ধে 
উপরি-উক্ত অনুমান কতদর খাটে তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক । সেই মিলন ও 
পরীক্ষাকাধ্যে ষে সকল শব্দ ভাঘান্তর হইতে গুহীত, বা দশ জনের ইচছামত 
পরামর্শ পূর্বক কল্পিত, তাহা পরিহার করা আবশ্যক । এই দুই শ্রেণীর 
শব্দ ভাঘার মূলস্সা্টর কোন নিদর্শন দিতে পারে না৷ । কৌন ভাঘাই সম্পূর্ণ রূপে 
ভাঘাস্তর হইতে গৃহীত নহে, এবং তাহ! হইলেও প্রশ্ব উঠিবে- সেই ভাঘান্তরের 
কিরূপে স্থাষ্টি হইল ? দশজনে ইচছামত পরামর্শ করিয়াও কোন ভাঘার প্রথম 
স্বষ্টি করিতে পারে ন।, কারণ এ স্থলেও পরশ উঠে__ভাঘাস্থ্টির পূর্বে দশজনের 
সেই পরামর্শ কোন ভাঘায় হইয়াছিল? প্রকৃতপক্ষে যদিও ভাঘান্তর হইতে 
শব্দ সঙ্কলন ও পরামর্শ করিয়া পারিতভাঘিকাদি নৃতন শব্দ স্যা্টি এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়া- 
দ্বারা ভাঘার পুষ্টিসাধন হইতে পারে ও হইয়া! খাকে, তদ্দারা মূলে ভাঘাস্য্ট 
কখনই সম্ভবপর নহে । অতএব, উক্ত দ্বিবিধ শব্দবাদ দিয়া, মনুঘ্যের আদিম 
অসত্য অবস্থায় যে সকল শব্দ নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই লইরা অনুসন্ধান 
করিতে হইবে, কিজন্য তাহারা যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সেই সেই অর্খ বোধক 
হইল । উপরে যাহা বল! হইয়াছে তাহ। হইতে এই উপলব্ধি হয়, দ্রব্যবোধক 
শব্দ অপেক্ষা অগ্রে ক্রিয়াবোধক শব্দের স্যা্ট হওয়াই মন্তব, কেননা, ক্রিয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই দেহভঙ্গি, মুখভঙ্গি ও ধ্বনি উদ্ভাবনের অধিক সম্ভাবন৷ | সকল 
শব্দই ধাতু হইতে উৎপণ্ু, প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনির এই মত কঙকটা। 
এ কথা সমর্থন করে। 
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জ্ঞান ও কর্ম [১ম ভাগ 


যদি কেহ বলেন যে, শিশুর প্রথম বাক্যস্ফুভি হইবার সময় সে প্রায়ই বস্তুর 
নাম অগ্থে ও ক্রিয়ার নাম পশ্চাতে শিখে, সে কখার উত্তরে বলা যাইতে পারে, 
ভাঘার প্রথম স্থষ্টি শিশুর দ্বারা হয় নাই, যুবা 'ও প্রৌঢব্যক্তিদ্বারা হইয়াছিল, এবং 
বর্তমানকালে শিশু ভাষা শিক্ষা করে, ভাঘা স্থাষ্ট করে না। কিস্ত এবিঘয়ের 
মূল পরীক্ষা করিতে গেলে যে ধাতু যে অথ বুঝায় তাহা কেন সে অথ বোধক 
হইল তাহাই দেখ। আবশ্যক | যথা, “অদৃ" ধাতু খাওয়া (যাহা হইতে অদন 
শব্দ, ইংরাজি 178 শব্দ, লাটিন 1/061'১ শব্দ, গ্রীক 5৪৪৮৮ শব্দ প্রত্তি 
আসিয়াছে), বা 'স্বপৃ" ধাতু নিদ্রা যাওয়া (যাহা হইতে স্বপ্ন শব্দ' ইংরাজি 
9319০]) শব্দ, লাটিন্‌ 891১1 শব্দ, গ্রীকৃ ৮%৮০9 শব্দ প্রভৃতি আসিয়াছে)। 
কেন এ এ্ররূপ অখ বোধক হইল, অখ 1 ভক্ষণ কাধ্য কি জন্য 'অছৃ” ধাতুদ্বার৷ 
ও নিদ্রা যাওয়া কি জন্য 'স্বপৃ' ধাতুদ্ারা প্রকাশ করা হইল তাহার অনুসন্ধান 
আবশ্যক । বলা যাইতে পারে যে, ভক্ষণ অখাৎ চক্বণকালে অদৃ" এইরূপ 
ধ্বনি মুখ হইতে, "ও নিদ্রাগমন কালে স্বপৃ' বা ইহার কতিকটা অনুরূপ ধ্বনি 
নাসা হইতে নি্গ ত হয়, কিন্ত এরূপ ব্যাখ্যা ঠিক কি না, এবং অনেক ধাতু 
আছে যাহার সন্বন্ধে এরপ ব্যাখ্যা চলে কি না, এ বিঘর বিশেঘ সন্দেহের স্থল । 
একখার আর অধিক আলোচন। এখানে করিন না। কেবল এই মাত্র বলিব 
যে, ভাঘাস্থষ্টির মূল তন্বানুসন্ধান করিতে গেলে, ভাঘাতন্ব অর্থাৎ ভিন্ন ভিন 
ভাঘায় কোন্‌ শব্দের মূল ধাতু কি, এবং দেহ'তত্ব অর্খী২ কোন্‌ কার্যের সঙ্গে সঙ্গে 
দেহের ও বিশেষতঃ বাণ্যস্তের কিরূপ গতি ও তদ্দারা কি অজভঙ্গি ও ্বনিস্ফুরণ 
স্বভাবসিদ্ধ, এই সকল বিঘয়ের বিশেঘ অভিজ্ঞতার প্রয়োর্ধন । এবং সেই 
অভিজ্ঞতাসম্পনন কোন মনীঘী এই রহম্য ভেদ সম্পূর্ণরূপে করিতে পারিবেন 
কি না তাহাও বলা যায় না । 

যদিও ভাঘার স্থপ্টিতন্ব অতি দুর্ডেয়, ভাঘার কাধ্য আমরা সহজেই দেখিতে 
পাই অতি বিচিত্র ও বিস্ময়জানক। পৃর্রেই বলা হইয়াছে, ভাঘা চিন্তার প্রবল 
সহায়। পদার্খের নাম ও রূপ লইয়াই চিন্তা চলে, 'ও তনাধ্যে দূপ অপেক্ষা 
নামই অধিক স্থলে অবলন্বণীর । শব্দের শন্তি নানা শাস্ত্রে কীন্ভিত হইয়াছে । 
ছান্দোগ্য উপনিঘদে১ ওক্ষার এক প্রকার স্বষ্টির সার বলিয়া বণিত আছে। 
গ্রীসে প্লেটো ২ শব্দ বা বরণ অশেঘ রহস্যপূরণ বলির! আভাঘ দিয়াছেন । খৃষ্টায় 
ধর্মশাস্রেওও শব্দ স্থষ্টির আদি বলিয়া বণিত আছে। শব্দগ্ধারাই মন্ত্র রচিত, 
এব” মগ্রবল অসাবরিণ বল। এস্বলে মন্ত্রের দেবশক্ি মানিবার প্ররোগন নাই । 
শব্দদ্বারা যে সকল বাকা রচিন্ত হয় তাহাকেই মন্ত্র বলা যাইতে পারে, এবং 
তদ্দারাই সংসার শাসিত হইতেছে । শব্দ ব1 তাঘাদ্বারাই গুরু শিঘ্যকে শিক্ষা 
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দিতেছেন | ভাঘাছারাই এক কালের বা এক দেশের অজিতঙজ্ঞান কালান্তরে 
ব! দেশাস্তরে প্রচারিত হইতেছে । ভাঘাদ্বারাই রাজ! প্রঞজাপুঞ্ধকে নিজ আজ্ঞা 
অনুসারে চালাইতেছেন। শব্দদ্বারাই সেনাপতি সৈন্যকে যথাস্থানে কার্যে 
নিয়োজিত করিতেছেন । ভাঘার সাহায্যেই দেশদেশান্তর ব্যাপিয়া ব্যবসায় 
বাণিজ্য চলিতেছে । ভাঘাদ্ারা আমাদের চিত্তে সদসৎ বৃতিসকল উত্তেজিত 
হইয়া আমাদিগকে শুভাশডভ করে প্রবৃস্ত করিতেছে । এবং ভাঘায় রচিত 
শান্কুত্ধরা আলোচনাতেই পরমার্থ -তস্বানুসন্ধানকরতঃ সাধ্গণ শাস্তিলাভ 
করিতেছেন । 

শ্রেণিবিভাগকাধ্য তিনটি নিয়মানুসারে হওয়া আবশ্যক । 

১1 শ্েণিবিভাগ নান। ভিন্তিমূলে হইতে পারে, কিন্ত একদা একভিত্তি- 
মলেই হওয়া কর্তব্য । 

মানবজাতি শ্রেণিবদ্ধ করিতে গেলে ধর্মানুসারে বিভাগ করা যাইতে পারে, 
এবং তাহ] হইলে মনৃঘ্য, হিন্দ, বৌদ্ধ, মুসলমান, খু্টান, প্রভৃতি শ্রেণিতে বিতক্ত 
হইবে । অখবা, দেশানুসারে ভাগ করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে মনুঘ্য, 
ভারতবাসী, চীনবাসী, বৃটেনবাসী, প্রভৃতি শেণিতে বিভক্ত হইবে । কিনা, 
বর্ণান্সারে ভাগ করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে শুক্রবর্ণ, গৌরবর্ণ, 
কৃষ্বণ , প্রভৃতি শ্রেণিতে মনুষ্য বিভক্ত হইবে । কিন্ত একদা এরূপ বলা 
সঙ্গত নহে মে, মনুঘ। কতক গুলি হিন্দু, কতক গুলি বৌদ্ধ, কতকগুলি ভারতবাসী, 
কতকগুলি চীনবাসী, কত্তক গুলি গৌববর্ণ ও কতকগুলি কৃষ্চবর্ণ । কারণ, 
একই মণুণ্য হিন্দু ভারতনাসী ও গৌরবর্ণ, 'অখবা হিন্দ ভারতবাসী ও কৃষ্ণবর্ণ, 
অখব। বৌদ্ধ ভারতবাসী 'ও কুঝবর্ণ , অখবা বৌদ্ধ চীনবাসী ও গৌরবর্ণ হইতে 
পারে। 

২। বিভাছ্য বিঘয়গুলি বিভাগের কোন না কোন এক শেণির মধ্যে 
আসা আবশাক | 

এদপ হইলে চলিবে না যে বিভাঙ্গা বিঘ মধো কতকগুলি কোন শ্রেণির 
মধ্যেই আসিল না। 


৩। বিভাগের শ্বেণিগুলি পরস্পর পুথক্‌ হওয়া আবশ্যক । 


বিভাজায বিষয়ে মধো কোনটি একাধিক শ্রেণির মধ্যে আইসে এরূপ 
হইলে চলিবে না। 

বৃদ্ধি শাতবিঘয় শেণিবদ্ধ করিয়া অর্থীৎ তদনুসারে জাতিবিভাগ ও জাতীয় 
নাসকরণ করিয়া, সেই সকল ভ্গাত বিঘয় হইতে নূতন নূতন বিষয় নিরূপণ 
করে। সেই নুতন বিষয় নিরূপণ-কাধ্য দ্বিবিব__বিশেষ বিশেষ তত্ব হইতে 
সাধারণ তত্বনির্ণ য়, ও সাধারণ তত্ব হইতে বিশেষ তত্বনির্ণয়। (১) শিল। 
পৃক্রে যতবার জলে ফেলা গিয়াছে ততবারই ডুবিয়াছে, অতএব পরে শিলা 
যতবার জলে ফেলা যাইবে ততবারই ডুবিবে। (২) লৌহ যতবার জলে 


৩৯ 


শেণিবিভাগের 
নিয়ম! 


জ্রাত বিঘয় 
হইতে নূতন 
বিঘয়-নিকপণ। 
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সামান্যানুমান ও 
বিশেঘানমান। 


প্র 


অনুমানসহ্বন্ধীয় 
স্মরণীয় কথা। 


জ্ঞান ও কর [১ম ভাগ 


ফেলা হইয়াছে ততবার ডুবিয়াছে, অতএব পরে লৌহ যতবার ছালে ফেল৷ 


যাইবে ততবার ডুবিবে। (৩) শিলা, লৌহ প্রভৃতি জল অপেক্ষা ভারী 


বস্ত অর্থাৎ মে বস্তর কোন আয়তন তৎসমান আয়তনের জল অপেক্ষা ওজনে 
অধিক. তাহা জলে ডুবিয়া যায়, অতএব জল অপেক্ষা ভারী সকল বস্তই জলে 
ডুবিবে। এই তিনটি বুদ্ধির প্রথমোজ প্রকারের কার্য্ের অর্থাৎ বিশেষ তত্ব 
হইতে সাধারণ তত্ব-নিরপণের দৃষ্টান্ত! (৪8) জল অপেক্ষা ভারী সকল 
বস্তই জলে ডুবে, পিস্তল জল অপেক্ষা ভারী, অতএব পিস্তল ভ'লে ডুবিদুর ৷ 
এইটি বৃদ্ধির দ্বিতীয়োপ্ প্রকারের কাধ্যের অর্থাৎ “জল অপেক্ষা তারি সকল 
বস্থই জলে ডুবে” এই সাধারণ তত্ব হইতে “পিস্তল জলে ডুবিবে” এই বিশেষ 
তত্বনিরূপণের দৃষ্টান্ত । (৫) দইটি সরলরেখ! ভূমি বেষ্টন করিতে পারে না, 
সশনুখে দূইটি সরলরেখ। রহিয়াছে, ইহারা কোন ভূমি বেষ্টন করিতে পারিবে না । 
__ইহাও একটি তদ্রপ দৃষ্টান্ত । বুদ্ধির এই দ্বিবিধ অনুমানকা্ধ্য, অর্থীৎ বিশেষ 
তত্ব ভইতে সাধারণ তত্বেব অনমান, এবং পাধারণ তত্ব হইতে বিশেষ তত্বের 
অনুমান, সংক্ষেপে সামান্যানুমান ও বিশেঘানুমান এই দুই নামে অভিহিত হইতে 
পারে। এই দ্বিবিধ অনুমানসহ্বন্ধে' কয়েকটি বলিবার কখা আছে তাহা নিয়ে 
বিবৃত হইতেছে । ্‌ 

১। উল্লিখিত প্রথম দষ্টাস্ব্রয়ে বিশেষ তত্ব হইতে যে সাধারণ তত 
নিরূপণ করা হইল তাহার ভিন্তি কি ইহা অনসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে, 
প্রতোক স্থলে এই সাধারণ তন্বটি মানিরা লওয়া হইয়াছে যে-_প্রকৃতির 
কাধ্য সমভাবে চলে, অখীৎ তাহা তুল্য স্থলে তুল্য । এই কথা স্বীকার 
করিলেই তবে বলিতে পারা যায় যে, পৃবের্বে যখন শিলা জলে ডুবিয়াছে তখন 
পরেও সেইবপ শিল৷ সেইনূপ জলে ডুবিবে। এভাবে দেখিতে গেলে উল্লিখিত 
চতুর্থ দৃষ্টান্তে ও প্রথমে উলিখিত তিনটি দৃষ্টান্তে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না, 
উভয় স্থলেই সাধারণ তত্ব হইতে বিশেঘ তত্তবের অনুমান করা হইয়াছে । অতএব 
অনুমান মাত্রই সাধারণ তন্ব হইতে অথবা সাধারণ তস্বের সাহায্যে বিশেষ 
তত্বের অনুমান । 

২। বিশেষ তত্বসমূহের মধ্যে কোন বন্ধন বা কার্ষযসাধক সম্বন্ধ না 
ঘাকিলে তাহা হইতে কোন সাধারণ তঙ্বের অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না। 
যথা, শিলা জলে ডুবে এনং শিলা কৃষ্ণবর্ণ , লৌহ জলে ডুবে এবং তাচাও কৃষ্ণবর্ণ, 
মুৎপিওড জলে ডুবে এবং তাহা ও কৰ্চবর্ণ, এই সকল বিশেষ তত্ব হইত্তে যদি এই 
সাধারণ তত্বের অনুমান করা যায় যে, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত মাত্রই জলে ডুবিবে, সে 
অনুমান স্পট অসিদ্ধ, কারণ বণের কৃষ্ণহ ডবা-ভাঁগার কোনরূপে কার্যাসাধক 
লক্ষণ নহে । আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। ১3 ২ যোগে ৩, ইহার ১ ভিন 
তাজক নাই । ২ ও ৩ যোগে ৫, ইহার ১ ভিন ভাজক নাই। ৩ ও ৪ যোগে 
৭, ইহারও ১ তিঘ্ু ভাজক নাই । এই তিনটি বিশেঘ তত্ব হইতে যদি এরূপ 
সাধারণ তত্ব অনুমান করিতে যাই যে, কোন দুইটি পর পর সংখ্যার যোগে যে 
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সংখ্যা হয় তাহার ১ ভিনু ভাজক নাই, তবে সে অনুমান স্পষ্টই শ্রাস্ত, কারণ 
উক্ত তিনটি বিশেষ দৃষ্টাস্তের পরেই যে দৃষ্টান্তটি আইসে, তাহা ৪ ও ৫ যোগে, 
সেই যোগফল ৯, ও তাহার ১ ভিন ৩ একটি ভাজক | তবে যদি উক্ত তিনটি 
বিশেঘ দৃষ্টান্ত হইতে এই সাধারণ তত্ব অনুমান করা যায় যে, কোন পর পর 
দুইটি সংখ্যা যোগ করিলে যোগফল অযুগ্য হইবে, তাহ। সিদ্ধ, কারণ এ স্থলে 
বিশেষ তত্বগুলির মধ্যে এই বন্ধন আছে যে, দৃইটি পর পর সংখ্যা লইতে গেলে 
একটি যুগ্য ও অপরটি অযুগা হইতেই হইবে । এবং যুগ্নাযুগ্নের যোগফল 
অবশ্যই অযুগ্য । অতএব বিশেঘ তত্বগুলি অসন্বদ্ধ হইলে, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে 
কোন বন্ধন না থাকিলে, তাহা হইতে কোন সাধারণ তত্বের অনুমান সিদ্ধ নহে । 

৩। উপরি-উদ্ত অনুমিত সাধারণ তত্বের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যথা, 
লৌহ কি পিস্তল পিগাকারে না লইয়। তাহাতে ফাঁপ! দ্রব্য গডিয়া জলে ফেলিলে 
সেই দ্রব্য ভাসিষে। এবং এই ব্যতিক্রম পর্যালোচনা করিলে আর একটি 
সাধারণ তত্ব নিরপিত হয়, যথা, কোন বস্থ যদি এরূপ জাকারে গঠিত হয় যে 
আপন ভার অপেক্ষ। অধিক ওজনের জল সরাইয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে 
সেই বস্ত্র জলে ভাসিবে। 

বিশেষ তন্ব হইতে সাধারণ তন্বের জনুমানসন্বন্ধে অনেকগুলি সৃক্ষ্ নিয়ম 
আছে তাহার আলোচন। এখানে করা গেল ন|। 

প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অনুমানদ্বারা প্রভূত. পরিমাণে অধিক জ্ঞান লাভ করা 
যায় । বহির্জগতৎ বিঘয়ক অধিকাংশ এবং অন্তর্জগৎ বিঘয়ক প্রায় সমস্ত 
জ্ঞানই অনুমানলন্ধ |. 

সাধারণ ব। বিশেষ তত্ব হইতে অনুমিত তত্ব ভিন আর কতকগুলি তত্ব শ্বতঃসিদ্ধ তত্ব-- 
আছে যাহা আত্মা আঁপনা হইতেই নিরূপণ করে, এবং যাহাকে স্বত:সিদ্ধ তত্ব লিব্বিকল্প জ্ঞান 
বলা যায়। যথা, কোন দুইটি বস্তর প্রত্যেকটি যদি তৃতীয় একটি বস্তর সহিত চা 
সমান হয়, তাহ। হইলে সেই বস্তদ্বধয় সমান | স্বতঃসিদ্ধ তত্ব ও গণিতশাস্তের 
তত্ব, যথা, ২ ও ৩এর যোগফল ৫, এই সকল তন্বসন্বদ্ধে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে 
তাঁহ। নিহ্বিকপ্প জ্ঞান, অর্থীং তাহাতে কোন সংশয় থাকে ন। ও তছিপরীত 
কল্পনা করা যায় ন । অন্য প্রকারের তত্বের বিপরীত কল্পন৷! করা যাইতে 
পারে। ২ ও ৩এর যোগফল ৫ ভিপ্র অন্য কিছু হইতে পারে ইহা আমরা 
কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু লৌহ এরূপ হইতে পারিত যে তাহা জলে 
ভাসিবে, এ কথা আমরা কল্পনা করিতে পারি। কেহ কেহ বলেন, এই দুই 
প্রকার তত্বের কোন মূলতঃ প্রভেদ নাই, তবে এক শ্রেণির তত্বের কখনও কোন 
ব্যতিক্রম দেখি নাই, সেইজন্য তদ্বিপরীত কল্পন। করিতে পারি না, অপর 
শ্রেণির তত্বের প্রকারাস্তরে ব্যতিক্রম দেখ। যায়, ও তজ্জনাই তাহার বিপরীত 
কল্পনা করা অসাধ্য হয় না।১ কিন্তু এ কথা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। 
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৪৭ 


জ্ঞান কোথাও 
নিব্বিকল্প এবং 


সবিকল্প হওয়ার 
কারণ কি? 


জান ও কর্ম [১ম ভাগ 


২ ও ৩ যোগে যে ৫ ভিন আর কিছু হইতে পারে না, এ খ্রন্ব ধারণা বারংবার 
পরীক্ষার ফল নহে । এবং যদিও কোন স্থলে এরূপ দেখা যাইত যে, কোন 
বিশেষ প্রকারের বস্তুর দুইটি ও তিনটি একত্র করিবামাত্র তাহাদের অতিরিক্ত 
সেইরূপ আর একটি বস্ত উৎপন হইয়া বস্তর সংখ্যা ছয় হইত, তাহা হইলেও 
আমরা বলিতাম না৷ যে, ২ ও ৩ যোগে ৬ হয়। আমরা সে স্থলেও বলিতাম 
২ ও ৩ যোগে ৫ হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অতিরিক্ত বস্ত্র উৎপন্ন হয়। 
পক্ষান্তরে, অনেক স্থলে কখনও কোন ব্যতিক্রম না দেখিয়াও আমরা ব্যতিক্রম 
কল্পন। করিতে পারি, যথা, লৌহের জলে ভাসা । 

এক্ষণে প্রশ উঠিতেছে, জ্ঞান কোন স্থলে নিব্বিকল্প ও কোন স্থলে সবিকল্প 
হওয়ার কারণ কি £ 

এই প্রশের উত্তর এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে, যখা__যদি কোন দ্রব্যের 
লক্ষণে যে গুণ নিহিত, সেই গুণ সেই দ্রব্যে আছে বলা যায়, তাহ। হইলে 
সেই কথাসম্বন্ধে আমাদের যে জ্গন জন্বে তাহা! অবশ্যই নিব্বিকল্প জ্ঞান, 
ও তদ্বিপরীত কথ কখন কল্পনাও করা যাইতে পারিবে না, কারণ কোন দ্রব্য 
তাহার লক্ষণের বিপরীত হইতে পারে না । একখা ঠিক বটে, কিন্তু ইহা- 
দ্বারা নিব্বিকল্প ও সবিকল্প জ্ঞানের কারণ নির্দেশ হইল না, কেন-না, যদিও 
“২ ও ৩ যোগে ৫ হয়” এ স্লে দুই ও তিন যোগের লক্ষণ পাঁচ হওয়া এরূপ 
বলা যাইতে পারে, কিন্ত “সমকোণী ত্রিভুজের কণে অক্কিত সমবান্ন সমকোণী 
চতুভুজ তাহার অপর ভূজদ্বয়ে অঙ্কিত তদৃবূপ চভুভুগ্রদ্বয়ের সমষ্টির সমান”? 
এ স্বলে সমকোণী ত্রিভুজের লক্ষণে উল্লিখিত চতুর্ভূজত্রয়ের সম্বন্ধ স্বরূপ গুণ 
নিহিত থাক। বলা যায় না, অখচ এই তত্ববিঘয়ে আমাদের জ্ঞান যে নিহ্বিকল্প 
তাহাতেও দন্দেহ নাই। উক্ত প্রশ্নের প্রকৃতি উত্তর বোধ হয় এই- যেখানে 
কোন তত্বের উলিখিত দ্রব্য ও গণের সধ্বন্ধে আমাদের পূর্ণজ্ঞান জন্মে, সেখানে 
সেই তত্বসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিহ্বিকল্প, এবং যেখানে তত্বের প্রতিপাদ্য 
দ্রব্যের ও গুণের সম্বন্ধে আমাদের ভ্ভান অপূর্ণ, সেখানে সেই তত্বের বিঘয়ে 
আমাদের জ্ঞান সবিকল্প। সমকোণী ত্রিভুভ' কি, "ও তাহার বাহত্রয়ে অস্কিত 
সমবাহু সমকোণী চতু্ভুজ কি, এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা 
আমর! সম্পূণ পে জানি, ন্ুুতরাং তদ্বিঘয়ক উক্ত তত্বের যে জ্ঞান তাহা নিহ্বিকল্প | 
কিস্তজল ও লৌহের প্রকৃতি কি প্রকার, ও তাহাদের আত্যন্তরিক গঠন কিরূপ, 
তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে জানি না, সুতরাং লৌহ জলে ডুবে এ তত্বসপ্ন্ধে 
আমাদের যে জ্ঞান তাহা সবিকল্প । কিন্ত যদি জল ও লৌহসম্বন্ধে আমাদের 
পূর্ণ জ্ঞান খাকিত, অর্থাৎ যদি জল ও লৌহের সমস্ত গুণ ও তাহাদের আভ্যন্তরিক 
গঠন আমরা সম্পূণ ব্ূপে জানিতাম, তাহা হইলে আমরা নিশ্চিত জানিতে 
পারিতাম যে, লৌহ জলে কখনও ভাসিতে পারে না। অর্থাৎ লৌহ ও জল- 
সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে আমরা একথা মনেও করিতে পারিতাম না৷ 
যে, স্যটি এরূপ হইতে পারিত যাহাতে লৌহ জলে ভাসে । 


ওয় অঃ] অন্তর্জগৎ 


জ্ঞানের অপূর্ণ তাপ্রযুক্তই যে অসম্ভবকে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়, তাহার 
একটি স্থূল দৃষ্টান্ত দিব। কোন ব্যক্তি একটি নূতন বাটা প্রস্তত করেন। তাহা 
উত্তর-দক্ষিণে লম্বা এবং তাহার দক্ষিণাংশ অন্দর ও উত্তরাংশ সদর, সুতরাং 
সদরের ঘরগুলিতে দক্ষিণে বাতাস আইসে না। ইহা দেখিয়া গৃহস্বামীর 
একজন স্াশিক্ষিত ও সুবৃদ্ধি বন্ধু বাটীর রচনাকৌশলের প্রতি দোঘারোপ করিয়া 
বলেন, যখন বাটীর পৃর্বদিকে অনেক জমি রহিয়াছে তখন বাটী অনায়াসেই 
পুকর্ব-পশ্চিমে লম্বা করিয়া পৃর্বভাগ অন্দর ও পশ্চিমভাগ সদর করিতে পারা 
যাইত, এবং তাহ হইলে উভয় ভাগের ঘরেই দক্ষিণে বাতাস আসিত। কিন্ত 
তিনি জানিতেন না যে, পৃৰ্বদিকের সেই জমি গভীর পুফ্রিণীতরাটি ও 
তাহার উপর গুহনির্দাণ অত্যধিক ব্যয়সাধ্য । তাহা জানিলে বাটী পর্্ব- 
পশ্চিমে লম্বা করিয়া নিশ্মাণ করা সম্ভবপর বলিয়া তিনি কখনই মনে 
করিতেন না । 

বিশেঘ তত্ব হইতে সাধারণ তত্বের অনুমান ও সাধারণ তত্ব হইতে বিশেষ 
তত্বের অনুমান, এই উতয়বিধ অনুমানের প্রক্রিয়া একই মূলনিয়মের অধীন । 
সে নিয়ম এই-__ 

যদি কোনজাতীর দ্রব্যমাত্রেরই কোন গুণ থাকে, অথবা কোনজাতীয় 
পৃত্যেক বিঘয়সম্বন্ধেই কোন কখা বলা যাইতে পারে, 

এবং যদি কোন বিশেষ দ্রব্য বা বিঘয় সেই জাতির অস্তগ ত হয়, 

তাহা হইলে সেই বিশেষ দ্রব্যে সেই গুণ আছে, অথবা সেই বিশেঘ বিঘয় 
সম্বন্ধে সেই কখা বলা যাইতে পারে। 

বিশেঘ তত্ব হইতে সাধারণ তত্বানুমানের দৃষ্টান্ত 

যেখানে ধূম দেখা গিয়াছে সেইখানেই বহি ছিল। অতএব যেখানে 
ধূম দেখা যাইবে সেইখানেই বহি থাকিবে । 

এখানে “যে স্থলে যেরূপ দেখা গিয়াছে, প্রকৃতির নিয়মানুসাঁরে তত্তুল্য 
গ্বলে সেইরূপ দেখা যাইবে" এই সাধাবণ তত্বটি মানিয়া লওয়া হইয়াছে । 
এবং এই অনুমিতির প্রক্রিয়া সম্পূণ রূপে ব্যক্ত করিতে গেলে বলিতে 
হইবে-__ 

এক স্থলে যেরূপ দেখা গিয়াছে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে ততুল্য সকল স্থলে 
সেইরূপ দেখ। যাইবে । 

ধূম থাকিলে বহ্বি খাকা__এক স্থলে দেখা গিয়াছে। 

অতএব ধম থাকিলে বহ্ছি থাক! তত্তুল্য সকল স্থলেই প্রকৃতির নিয়মানুসারে 
দেখা যাইবে । 

সাধারণ তত্ব হইতে বিশেষ তত্বানুমানের দৃষ্টান্ত 

যে স্থলে ধূম থাকে সেইস্থলেই বহ্ছি খাকে। 

এই পর্বতে ধূম আছে। 

অতএব এই পর্বতে বহি আছে। 


অনুমিতির 
নিয়ম। 
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বুদ্ধির আর 
একবিধ কাধ্য 
কর্তব্যাকর্তবা- 
নির্ণয় । 
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শেঘের দৃষ্ান্তে অনুমান-প্রক্রিয়া যে উপরি-উ্ত নিয়মানুসারে হইল তাহা 
স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। 

সামান্যানুমান ও বিশেঘানুমান এই দ্বিবিধ কাধ্যদ্বারা আমাদের জ্ঞানের 
পরিধি এতই বিস্তৃত হইয়াছে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। 
গণিতশাস্ত্রের অসংখ্য জটিল দরূহ তত্বাবলী ক-একটি মাত্র সরল স্বতঃসিদ্ধা তত্বের 
উপর নির্ভরে অনুমিত হইয়াছে । এবং জড়বিজ্ঞানের বিশুব্যাপী তত্বসমূহ 
প্রত্যক্ষল অত্যপ্পসংখ্যক বিশেষত্ব হইতেই অনুমিত। এই সকল বিঘয় 
চিন্তা করিতে গেলে মনে হয়, মনুঘ্যের বুদ্ধি তাহার ক্ষুদ্র নশ্বর দেহ হইতে 
কখনই উদ্ভূত হইতে পারে ন।, তাহা অবশ্যই অসীম অনস্ত পরমাত্বার অংশ । 

এতত্ডিনু বৃদ্ধির আর একটি কার্ধ্য আছে--কর্তব্যাকর্তবানির্ণয়। বৃদ্ধির 
এই কার্য করিবার শক্তিকে কখন কখন বিবেকশক্তি বলা যায়। এই কাব্য 
প্রধানতঃ কর্মবিভাগের বিঘয় এবং তাহ।র বিশেঘ আলোচন! সেই বিভাগে 
“কর্তব্যতার লক্ষণ” নামক অধ্যায়ে করা যাইবে । এস্বলে .এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে, যেমন বস্তর ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ব, বা শুক্ুত্ব কৃষ্ত্ব, আমর প্রত্যক্ষদ্বারা 
স্বির করিতে পারি, তেমনই কাধ্যের কর্তব্যতা অকর্তব্যত।, ব৷ ন্যায় অন্যায়, 
আমরা বুদ্ধির দ্বারা স্থির করিতে পারি। সাধারণতঃ ক্ষদ্রবৃছতের বা শুরুকৃষ্ণের 
পার্থক্যের মত কর্তব্যাকর্তব্যের বা ন্যায়ান্যায়ের পাথণক্যজ্ঞানও সহজেই 
জন্]ে। কিন্ত এ কখার প্রতি এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি কর্তব্যা- 
কর্তব্যের পার্থক্য এত সহজে ভ্ঞেয়, তবে তাহা লইয়া অনেক সময় এত মতভেদ 
হয় কেন। তাহার উত্তর এই যে, যেমন ক্ষুদ্রবৃহতের সাধারণ পার্খ ক্য সহজে 
ক্রেয় হইলেও, অনেক বিশেষ বিশেঘ স্থলে, যথা, একটি গোল ও একটি চতুক্ষোণ 
বস্তর মধ্যে কোনটি বড় কোনটি ছোট বলা কঠিন, অখবা যেমন শুক্লকৃষ্ণের 
সাঁধারণ পার্থ ক্য সহজে জ্রেয় হইলেও অনেক বিশেষ বিশেষ স্থলে, যখা, ঈঘৎ- 
ধূসরবর্ণ বস্তদ্বয়ের মধ্যে, কোন্টিকে শুক্র ও কোন্টিকে কৃষ্ণ বলা যাইবে ঠিক 
কর কঠিন, সেইরূপ কর্তব্যাকর্তব্যের পার্থ ক্য সাধারণতঃ সহজে জেয হইলেও, 
বিশেষ বিশেষ স্থলে কোন্‌ কাধ্যটি কর্তব্য ও কোন্টি অকর্তব্য বলা যাইবে তাহা 
স্থির করা সহজ হয় না, অনেক ভাবিয়া তাহ। স্থির করিতে হয়, এবং সময়ে 
সময়ে তৎসম্বন্ধে মতভেদ ঘটে । 

উপরি-উক্ত ক্রিয়া ভিনু অন্তর্জগতের আর এক শ্রেণির ক্রিয়া আছে 
যাহাকে অনুভব বলা যায়, এবং আত্মার বে শক্তি ছারা সেই শেণির ক্রিয়া 
সম্পন্ন হ্' তাহাকে অনুভব শক্তি বলা যায়। পুব্রেই বলা গিয়াছে, অনুভব এক 
প্রকার জ্ঞান। তবে অন্য প্রকার জ্ঞান ও অনুভবের গ্রভেদ এই যে, অনুভব 
কাধ্যে জানিবার বিঘয় কোন সত্য বা তত্ব নহে, তাহ জ্ঞাতার নিজের সুখ 
বা দুঃখ ব। অন্যরূপ অবস্থা | 

আমরা আমাদের যে সকল অবস্থা অনুভব করি, তন্ধ্যে কতকগুলি দেহের 
অবস্থা, যথা, ক্ষুধা, তৃষা, শ্বাস্তি, এবং কতকগুলি মনের অবস্থা, যথা, ক্রোধ, 


৩য় অঃ] অন্তর্জগৎ 


স্নেহ ইত্যাদি । তবে শেঘোক্ত অবস্থাগুলি মনের অবস্থা হইলেও তদ্দবারা 
শরীরেরও অবস্থান্তর ঘটে 

আমাদের অনুভূত অবস্থা ব৷ ভাবের মধ্যে কতকগুলি স্বার্থ পর ও কতকগুলি 
পরার্থপর, যথা, ক্ষধাতৃষ্তাদি শরীরের ভাব, এবং লোভক্রোধাদি মনের তাৰ 
স্বার্থপর, ন্সেহ, দয়া, তক্তি আদি ভাব পরার্থ পর। 

ংযত স্বার্থ পর তাবের কাধ্য নিতান্ত অশুতকর নহে, ও সময়ে সময়ে 

আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে, এবং অসংযত পরার্থপর ভাবের 
কাধ্যও সকল স্থলে শুতকর হয় না, ও কখন কখন আত্বোনতির বাধ। জন্মায় 
তবে স্বার্থপর ভাবের সংযম কঠিন, ও তাহার অসংযত কার্য অশেষ অনিষ্টের 
কারণ, এইহেতু তাহা হেয়। এবং পরার পর ভাবের আতিশয্যের আশঙ্কা 
ও তদ্দারা অনিষ্ট সম্ভাবনা অতি অল্প , এই জন্য তাহা আদরণীয় | 

স্বার্থপর ভাবের মধ্যে ছয়টি-_কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসধ্য, 
আমাদের ঘড় রিপু অর্থাৎ শক্র বলিয়া পরিগণিত। এবং পরাথপর ভাবগুলি 
সদৃগুণ বলিয়া বণিত। ৃ 

স্বার্থপর ভাবগুলি একেবারে তিরোহিত হইলে আত্মরক্ষার ব্যাঘাত হইতে 
পারে, এ আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই, কেন-না সে তিরোভাবের সম্ভাবনা অতি 
অল্প। এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনিষ্ট ঘটিবার পু্রে সাবধান হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। 
উপায়। পক্ষান্তরে, পরার্থ পর ভাবের কাধ্যদ্বারা প্রকৃত স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত 
না হইয়া বরং অনেক স্থলে তাহার সহায়তা হয়। 

যেশন নোগে পড়িয়। পরে রোগমুক্ত হইবার চেষ্টা অপেক্ষা, প্রখম হইতে 
রোগ এড়াইবার চেষ্টা অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ, তেমনই অনিষ্টের মধ্যে পড়িয়া 
অনিষ্টকারীর নিধ্যাতন চেষ্টা অপেক্ষা অনিষ্ট এড়াইবার চেষ্টা অধিকতর যুক্তি 
সিদ্ধ। তবে সকল সময়ে তাহা সাধ্য নহে । যখন তাহা সাধ্য না হয় তখন 
অনিষ্টকারীর নির্যাতন আত্বরক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে তাহা একপ্রকার 
আপদ্ধর্দ বলিয় স্বীকার করিতে হয়। 

উপরে বল৷ হইয়াছে, পরার্খপর ভাবের কাধ্যদ্বার৷ প্রকৃত স্বাথে র ব্যাঘাত 
হয় না। ফলত: যদিও জীবজগতের নিযস্তরে স্বাথ ও পরাখে র বিরোধস্থলে 
স্বার্থ পর ভাবই কর্মের প্রধান প্রবর্তক, কিন্ত উচচস্তরে অর্ধাৎ মনুঘ্যমধ্যে 
স্বার্থ ও পরা” এত অবিচ্ছিনুরূপে সন্বদ্ধ যে, প্রকৃত স্বার্থ পরার্ধ ছাড়া হইতে 
পারে না। স্থলদর্শী ও অপূরদর্শী লোকেরা মনে করিতে পারেন যে পরার্থ 
অগ্রাহ্য করিয়। স্বাথসাধন সহজ, কিন্ত একটু সৃক্ষদৃষ্টি ও দুরদৃষ্টির সহিত দেখিলেই' 
জানা যাঁয় যে, সে স্বার্থসাধন জুসাধ্য নহে, এবং স্থায়ী হইতে পারে না | 
কারণ প্রথমতঃ, আমি এপ করিলে আমার ন্যায় প্রকৃতির অপর লোকে আমার 
স্বার্থনাশের চেষ্টা করিবে, ও আমি এক। তাহ। নিবারণ করিতে পারিব না । 
দ্বিতীয়তঃ, যাহারা আমার ন্যায় প্রকৃতির নহে, আমা অপেক্ষা ভাল, তাহারা 
আমার অন্য অনিষ্ট না করুক, আমাকে দমন করিবার চেষ্টা করিবে । এবং 


৪৫ 
স্বার্থপর ভাব 
ও পরার্থ পর 
ভাব। 
ঘড় রিপু। 
স্বার্থ ও 
পরার্থে র 
বিয়োগ ও 
মিলন। 
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তৃতীয়তঃ, যদিও কেহ কিছুই না করে, আমি নিজের কার্যেই নিজে ঘোরতর 
অসুখী হইব, কারণ আমার আকাডক্ষা অসংযতরূপে বদ্ধিত হইতে থাকিবে 
এবং আমাকে অসম্তোষঘ ও অশান্তিজনিত দূঃখ ভোগ করিতে হইবে । 

স্বাথে ও পরাথে যে বিরোধ আছে তাহার সামগঁস্য কর! বুদ্ধির একটি 
প্রধান কার্য | 

সুখদখ কেবল অনুভব ক্রিয়ার নহে, অন্তর্জগতের সকল ক্রিয়ারই 
অবিচিচ্ছনী সঙ্গী । কেহ কেহ এ কখা ঠিক কি না সন্দেহ করেন, কিন্তু অন্ত- 
দুটির দ্বারা যতদূর জানা যায় তাহাতে সে সন্দেছের কারণ নাই । একথা সত্য 
বটে, যখন অন্তর্জগতের ভ্ঞানবিঘয়ক বা কর্মাবিঘয়ক কোন ক্রিয়া অতি প্রবল- 
ভাবে সম্পন্ন হইতে খাকে, তখন তদান্ঘঙ্গিক সুখদুঃখের প্রতি মনোনিবেশ 
অতি অল্প থাকায় তাহা সম্পূর্ণ অনুভূত হয় না । কিন্ত তাহা যে একেবারে 
থাকে না৷ বা একেবারে অনুভূত হয় না, এ কথা৷ বল। যায় না | 

যদিও অস্তর্জগতের ক্রিয়ামাত্রেরই শঙ্গে সঙ্গে হয় স্থুখ না হয় দুঃখ অবশ্যই 
অনুভূত হইবে, কোন্‌ ক্রিয়ার সঙ্গে সুখ ও কোনু ক্রিয়ার সঙ্গে দুঃখ অনুভূত হইবে 
তাহার স্থিরতা নাই, এবং তাহা অভ্যাস ও ভ্পনের বিভিনতার উপর নির্ভর করে । 
ভাল ক্রিয়ার সঙ্গে স্রখানুভব 'ও মন্দ ক্রিয়াল সঙ্গে দূঃখানুভব স্বভাবসিদ্ধ, তবে 
কৃঅভ্যাসের ও অভ্ঞানতার ফলে অনেক সময়ে ইছার বাতিক্রম ঘটে । অতএব 
অভ্যাস ও শিক্ষা এইরূপ হওর৷ কর্তব্য বে ভাল কার্য্েই সুখানুভব ও মন্দ 
কার্ষে; দ্‌ঃখানূভব হয় | 

বুখদঃখ সম্বন্ধে আর একটি কখা আছে যাভার উল্লেখ এখানে অগ্রাসজিক 
হইবে না । মনু কহিরাছেন-_- 


“লভ্ন নহ্ন্গ তু; অভ্ললান্মন্ ভু । 


হলবুনিত্রান্‌ অনাবীল জবা ম্তব্রহৃঃব্রঘী; ৮ 
(৪, ১৬০1) 


“যাহা পরবশ তাহাই দুঃখ যাহা আত্ববশ তাহাই স্থুখ । নুর্খদুঃখের 
এই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ |”? 

অন্যের বশবত্তাঁ হওয়াই দুঃখ, আপনার ইচ্ছ্আা মত চলিতে পাবিলেই সুখ, 
এই ইহার স্থুলা্থ | কিন্ত ইহার ভিতর একটি গভীর সূক্ষ্ম তত্ব নিহিত আছে। 
যাহা কিছু পরবশ তাহাই দূঃখ, এস্বলে কেবল রাজনৈতিক বা সমাভনৈতিক 
অধীনতানিবন্ধন দুঃখের কথা হইতেছে না। তদ্যতীত আরও নানাবিধ 
পরাধীনতা আছে, যথা, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অধীনতা, এবং 
তন্নিবন্ধন অনেক দুঃখ আছে । যাহা কিছু পরবশ তাহাই যখন দূঃখ, এবং 
যখন আমি অর্থাৎ আমার আত্রা ভিন আর সকলই পর, সব্বদা আমার বশ 
নহে, এমন কি যাহাকে সব্বাপেক্ষা আমার বলি তাহা অখখাৎ আমার দেহও 
আমার বশ নহে, রোগগ্রস্ত হইলে আপন হস্তপদ'দিও ইচচছামত চালাইতে পারি 
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না, তখন আত্মবেতর বস্তুর উপর যাহ। কিছু নির্ভর করে তছুজনিত সুখের কামন৷ 
বিফল। আমার সুখ কেবল আমার উপরই নির্ভর করিবে, অন্য কাহারও কি 
অন্য কিছুরই উপর নির্ভর করিবে না, এই ধারণ৷ ও তদনুসারে চিত্ত স্থির করাই 
প্রকৃত স্গখলাভের একমাত্র উপায় । এইখানে-_ 


“ক্ালন্হুলাই দৰিন্ভিলন্ল: 
স্বযান্লভললিযন্তন্লিলন্ল: | 
স্সন্তুলিযা লক্্মঘি  ব্লন্ল: 
জ্ীদীনবন্ন: বু লান্অঅন্ন: ॥৮ 


“ যিনি নিজের আনন্দে নিজে সন্তুষ্ট, ধাহার সবে্রক্দ্রিয সংযত, যিনি দিবা- 
নিশি বন্ধে অনুরক্ত, তিনি কৌপীনধারী হইলেও ভাগ্যবান 1”_ শঙ্করাচাযে র 
এই অশূলা বাক্য মনে পড়ে | বিদ্যাভিমানী মনে করেন বিদ্যান্বারা সমস্তই 
আত্মবশ করিবেন । বলাভিমানী মনে করেন বলদ্বারা সমস্তই আত্ববশ করিবেন। 
কিন্তু বিদ্যানুশীলন বা বলপরিচালন নিমিত্ত যে দেহের সাহায্য আবশ্যক সেই 
দেহই তাহাদের বশ নহে। দুঃখ এড়াইবার এবং সুখলাভ করিবার নিমিত্ত 
জীবমাত্রই অনবরত ব্যস্ত, কিন্ত পরাধীন সুখের অনঘণ অনেক স্থলে বিফল 
এবং সব্বত্রই কষ্টকর। প্রকৃত সুখ মনুঘ্যের নিজের হাতে, তাহাতে অন্য কাহারও 
অনিষ্ট ঘটে না । আত্মজ্ঞানই তাহার উপাদান । সেই সুখ লাভ করা কঠিন, 
কিন্ত অসাধ্য নহে। সামান্য যশ লাভের নিমিত মনুষ্য কত দুঃসহ কেশ অবাধে 
সহ্য করিতে পারে, আর সেই নিত্য পরমানন্দলাভের নিমিক্তশঅনিত্য দঃখ অবহেল। 
করিতে পারিবে না? 

অন্তর্জগতের আর এক শ্েণির ক্রিয়া জাছে, যাহাকে ইচ্ছ। নামে অভিহিত 
করা হইয়াছে | এই ক্রিয়া জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের সহিত বিশেষ সন্বন্থ রাখে, 
এবং এই পুস্তকের দ্বিতীয়ভাগে অখী ও কর্মাবিঘয়ক ভাগে ইহার বিশেষ আলোচনা- 
স্বল | তবে অন্তর্জগতের ক্রিয়া বলিয়া এখানে তাহার উল্লেখ করা গেল, 
এবং কিঞ্চিৎ আলোচনাও করা যাইবে | 

ইচছা সকল কর্ধের প্রবর্তক, এবং তাহা সদসৎ ও নানাবিধ ৷ 

ইচ্ছা নানাবিধ হইলেও তাহা দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে, 
প্রবৃত্তিমুখী ও নিবৃত্তিমুখী, অথবা প্রেয়োমাগযূখী ও শেয়োমার্গমুখী | » 

ইহলোকে বৈঘয়িক সুখের উপযোগী দ্রব্যসকল পাইবার ইচছা, এবং 
যাহারা পরলোক বা জন্মাস্তর মানেন, তাহাদের পক্ষে পরলোকে বা 
পরজন্বে যাহাতে স্রখভোগ হইতে পারে তদুপযোগী কর্ম করিবার ইচছা, 
প্রথমোক্ত শ্রেণিভুক্ত এবং ইহলোকে যাহাতে প্রকৃত সুখ অর্থাৎ শ্াস্তিলাভ হয়, 
ও পরলোকে বা পরিণামে যাহাতে মুক্তিলাভ হয়, সেইরূপ কার্যয করিবার ইচ্ছা 


স্পেস পা পাপা 


১ কঠোপনিঘদ , ১, ২, ১-২। 


পৃবৃত্তি 


নিবৃত্ত, 


ও 


৪৭ 


ও 
প্রেয়ঃ 
শ্য়েঃ। 


৪৮ 


জান ও বর্ণ [১ম ভাগ 


হ্িতীয়োজ শ্রেণীর অন্তর্গত | সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ভোগবাসন৷ প্রবৃত্তি 
বা প্রেয়োমার্গমুখী, ভোগের অনিত্যতাবোধে নিত্যজখের বা মুক্তিলাভের বাসন 
নিবৃত্তি বা শ্রেয়োমার্গমুখী । কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, প্রবৃত্তি বা 
প্রেয়োমার্গমুখী ইচ্ছাই প্রকৃতপক্ষে ইচছা, এবং দিবৃত্তি বা শ্রেয়োমার্গ মুখী 
ইচছা আদৌ ইচ্ছা নহে, তাহা ইচ্ছার অভাব । এ প্রকার সন্দেহ করিবার 
কোন কারণ নাই। কি মুমুক্ষ কি ভোগাতিলাঘী সকলেই ইচ্ছার বশ।“ কেহই 
স্থির নহেন, কেহই নিশ্চেষ্ট নহেন, সকলেই ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়৷ নিজ নিজ 
কর্মে রত। তবে সে ইচ্ছা ও ততৎ্প্রণোদিত কর্শ ভিন ভিন ব্যক্তির ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকার। অনেকে মনে করিতে পারেন, প্রবৃত্তি বা প্রেয়োমার্গ মুখী ইচছাই 
মনঘ্যকে প্রকৃত কন্দী ও জগতের ভিতসাধনে তৎপর করে, এবং নিবৃত্তি ও 
শ্বেয়োমার্গমুখী ইচ্ছা মনুষ্যকে নিক্ষর্্না ও জগতের হিতসাধনে বিরত করে। 
কিন্ত এ কথা ঠিক নহে । সত্য বটে, প্রবৃত্তিমার্গ মুখী ইচছা৷ নিবৃত্তমার্গ মুখী 
ইচ্ছা! অপেক্ষা অধিক প্রবল, ও অধিক বেগে আমাদিগকে কর্মে নিয়োজিত 
করে, এবং তাহার কারণ এই যে, সে ইচ্ছা যে সুখের অন্বেষণ করে, তাহা 
অনিত্য হইলেও অতি নিকট ও সহজে ভোগ্য। পক্ষাস্তরে, নিবৃতিমাগ মুখী 
ইচ্ছা যে সুখের অনেঘণ করে, তাহা নিত্য হইলেও স্দূরস্থিত এবং সংযতচিত্ত 
না হইলে কেহ তদভোগে অধিকারী হয় না । কিন্তু তাহা হইলেও নিবৃত্তি- 
মার্গ মুখী ইচছা যদিও আমাদিগকে ধীরে ধীরে কর্মে নিয়োজিত করে, তখাপি 
একবার সেরূপ ইচছাপ্রণোদিত কর্ম আরম্ভ হইলে, অবিশ্বীস্তভাবে তাহা চলে, 
কারণ সে ইচছা যে সুখের অন্বেঘণ করে তাহা নিত্য, ও সেই স্ুখভোগশক্তির 
কখনও ভ্রাস হয না। কঠোপনিঘদে যমনচিকেতা৷ উপাখ্যানে নচিকেতা 
যখন বৈষয়িক সুখ উপেক্ষা কন্ধেন তখন এই কথা বলেন, সে সখের উপকরণ- 
গুলি অস্থায়ী এবং সে স্ুখভোগ করিতে করিতে ইক্দিয়গণ নিস্তেজ হয় এবং 
আমাদের ভোগশক্তির হ্বাস হয়। প্রবৃক্তিমার্গের সখের এই প্রধান বাধা-_- 
সে স্সখলাভের নিমিত্ত যে ভোগণ্যবস্তসকল আবশ্যক তাহা অস্থায়ী, এবং সে 
সুখতোগের নিমিত্ত আমাদের যে শক্তি আছে তাহাঁও ক্ষয়শীল। পরস্ত প্রবৃত্তি- 
মার্গ মুখী ইচছা ছারা প্রণোদিত হইয়া কোন কার্যত করিতে গেলে তাহা যথাযোগ্য- 
রূপে নিব্বাহিত হওয়ার পক্ষে অনেক শঙ্কা থাকে, কারণ কর্তা নিজে সুখখলাভের 
নিমিত্তই তাহাতে প্রবৃত্ত হন। কিন্ত নিবৃত্তিমার্গ মুখী ইচ্ছা দ্বারা যদি কেহ 
সেই কাধ্যে নিয়োজিত হন, তাহার সম্বন্ধে সেদপ আশঙ্কা থাকে না । তিনি 
নিজের সুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কাধ্যটি যাভাতে যথাযোগ্যূপে সম্পন 
হয় তভ্জন্যই চেষ্টিত খাকেন। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এ কথা স্পষ্টরূপে 
প্রতীয়মান হইবে। রোগীর শুশ্দঘা অতীব সৎকর্ম ।  প্রবৃতিমার্গ গামী 
কোন ব্যক্তি যদি সেই সৎকর্মবের অনুষ্ঠান করেন, পরহিতৈতণা অবশ্যই তীহার 
অন্তরে থাকিবে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে নিজ হিতকামনা অর্থাৎ যশ ও সন্মানলাভের 
কামন। ভিতরে ভিতরে থাকে, এবং তাহার ফল কখন কখন এরূপ হইতে পারে 
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যে, যাহাকে কেহই দেখিবার নাই ও যাহার শুশ্মঘা। কেহই দেখিতে পাইবে 
ন।, সে পড়িয়া থাকিবে, এবং যাহার শুশ্মঘা তত আবশ্যক নহে কিন্তু দশজনে 
দেখিতে পাইবে, সে অগ্নে সেবা পাইবে । নিবৃত্তিমার্গের পথিক কেহ যদি 
এরূপ কর্ে ব্রতী হয়েন, তিনি কেবল পরহিতৈঘণাপ্রণোদিত হইয়া কার্য 
করিবেন, কর্তব্যপালনজনিত সুখ ভিন অন্য কোন লাভের আকাউক্ষা করিবেন 
না। জতরাং তিনিই যথাবিহিত কাধ্যকরণে সমর্থ হইবেন । 

যদি কেহ বলেন যে প্রবৃত্তিমার্গ গামীরাই কর্মক্ষেত্রে আগ্রহ ও উদ্যমের 
সহিত কাধ্য করত নানাবিধ বৈষয়িক সুখের উপায় উদ্ভাবন ছ্বারা মনুঘ্যের সম্যক 
হিতসাধন করিয়াছেন, নিবৃত্তিমার্গ গামীরা সেরূপ কিছুই করেন নাই, তাহাদের 
মনে রাখ কর্তব্য যে, সেই সকল সুখের উপায় থাকা সত্বেও, যখন কোন ব্যক্তি 
অসাধ্য রোগে কাতর, দুঃসহ শোকে জাকুল, বা দুস্তর নৈরাশ্যে নিমগ্র, তখন 
নিবৃত্তিমার্গের পথিকদিগেরই অত্যুভ্ঙ্বল জীবনের দৃষ্টান্ত তাহার ঘনতমসাচ্ছন 
চিত্তকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিতে পারে, এবং তাঁহাদিগেরই গভীর চিন্তা- 
প্রসৃত শাস্োপদেশ তাহার শান্তিলাভের কেবলমাত্র উপায় । 

আমাদের ইচ্ছা যাহাতে নিতান্ত প্রবৃতিমার্গ মুখী না হইয়া কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি- 
মার্গমুখী হয়, এরূপ যত্ব করা সকলেরই কর্তব্য। তাহাতে মনুষ্য নিকষন্মা 
হইয়া যাইতে পারে এ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ গাই | আমাদের স্বার্থ পর 
প্রবৃত্তিসকল এত প্রবল যে ণিবৃত্তি অভ্যাস দ্বারা তাহ! উন্মূলিত হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই । বনুযত্তে তাহা কিয়ংপরিমাণে মাত্র প্রশমিত হইতে পারে, 
এবং তাহ! হইলে জগতের উপকার ভিন কোন অপকার হইবে না । 

অনেকে বলেন উচ্চ এবং নীচ, পরার্থ পর এবং স্বার্থ পর, নিবৃভিমার্গ মুখী 
এবং প্রবৃত্ভিমার্গ মুখী, সকল প্রকার ভাব ও সকল প্রকার ইচদ্াই মনুঘ্যের 
প্রয়োজনীয়, এবং তৎসমুদয়েরই যখাযোগ্য বিকাশ ও সামপ্তস্যের সহিত ক্রিয়া 
মনুঘ্যের পূর্ণ তালাভের লক্ষণ ।১ এ কখা কিয় পরিমাণে সত্য কিন্তু সম্পূর্ণ 
সত্য নহে। 

সংসারে সময়ে সময়ে এমন ঘটে যে স্বার্থ পর ভাবের ও নীচ ইচচ্চার ছারা 
প্রণোদিত কাধ্য আত্মরক্ষার নিমিত্ত অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে । যথা, যখন 
এক জন অপরকে অকারণ বধ করিতে আসিতেছে, সে সময়ে আতিতায়ীকে 
আঘাত বা বধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয় । কিন্ত আত্মরক্ষার সেরূপ কার্য 
অগত্যা অবলম্বনীয় ও এক প্রকার আপদ্ধন্ন। পৃথিবীতে মন্দ লোক আছে 
বলিয়াই ভাল লোককে ও সময়ে সময়ে অগত্য মন্দ কাধ্য করিতে হয়। কিন্তু 
তাহা৷ বলিয়া সেরূপ কাধ্যের ও তদুত্তেজক ভাব বা ইচ্ছার অনুমোদন করা 
যায় না। সে সকল ভাব বা ইচ্ছা! মানুঘের মনে উদিত হয় বটে,__-কিন্তু 
তাহার প্রাবল্য নীচ প্রকৃতির লক্ষণ, এবং তাহার প্রশমন স্থবুদ্ধির কর্তব্য। 


১ বক্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “কৃষ্চচরিত্র”' হয় সংস্করণ ৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য। 
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ক্রোধ, প্রতিহিংসা, বিছ্বেঘাদি ভাব যখন মনুঘ্যের মনে উদিত হয় এবং অনেকের 
মনোমধ্যে স্থান পায় ও অনেক সময়ে কার্ধ্য করে, তখন তাহা পোষণীয়, একথা 
বলিতে গেলে, ইহাও বলিতে হয় যে, যখন মনুঘ্যের নখ ও দস্ত আছে এবং 
অসত্য জাতির পশুর ন্যায় তাহা শত্রু আক্রমণে ব্যবহার করে ও তাহা কাধে 
লাগে, তখন নখ ও দত্তের সেইরূপ ব্যবহারও শিক্ষণীয় । ফলত: মনুষ্য যতই 
নিযস্তর হইতে উচচস্তরে উঠে, ততই নিকৃষ্ট প্রকৃতি পরিত্যাগপুব্ৰক প্রকৃষ্ট 
প্রকৃতি গ্রহণ করে। ভাল মন্দ সব্ববিধ গুণের যথাযোগ্য বিকাশ যে মনুঘ্যের 
সব্বাঙ্গীণ পূর্ণ তার নিমিত্ত আবশ্যক এ কথ ঠিক নহে । তবে যতদিন পুখিবীর 
সমস্ত লোক ভাল না হইবে, যতদিন কতকগুলি মন্দলোক থাকিবে, ততদিন 
কেহই সম্পূর্ণ ভাল হইতে পারিবে না, ততদিন মন্দের সংস্ববে ভালকেও কিয়ৎ 
পরিমাণে মন্দ হইতে হইবে, এবং মন্দের দমন 'ও মন্দ কর্তৃক নিজের বা 
অন্যের যে অনিষ্ট হয় তাহার নিবারণ নিমিত্ত ভালকে'ও মধ্যে মধ্যে অগত্যা 
অন্যের অনিষ্টকর কাধ্য করিতে হইবে । কিন্তু অন্যের অনিষ্টকরণের 
ইচ্ছা দমন করা ও সাধ্যমত অনোর অনিঈকরণে নিবৃত্ত থাকা সকলেরই 
কর্তব্য । 

এরূপ যত্ব ও শিক্ষান্থারা লোকে যে ক্রোধ, প্রতিহিংসা, বিদ্বেঘার্দি ভাব 
ভুলিয়া গিয়া আত্মরক্ষায় অক্ষম হইবে এ আশঙ্কার প্রয়োজন নাই । স্বার্থ পর 
প্রবৃস্তি সকল এতই প্রবল যে তাহা একেবারে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই । কিন্তু 
যদি বছ যত্ব, শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে মধ্যে মধ্যে দূই চারিজন মনুঘা এ সকল 
প্রবৃত্তি ভুলিয়া যান, তাহ হইলে তাহারাই পর্ণ মনুঘ্যত্ব লাভ করিয়াছেন বলিতে 
হইবে। - 
আর একটি কথা আছে । সংসার ভাল ও মন্দ লোকে মিশিত। যতই 
ভাল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ততই সংসার সাকল্যে ভাল হইয়া উঠে; এবং 
কেবল তাহা নহে, ভাল লোকের! যতই অধিকতর সদৃ'ুণসম্পণ্ন ও অসদৃগুণরহিত 
হয়েন, সমগ্র সংসার ততই অধিকতর ভাল হইতে খাকে । শীতল জল ও উষ্ণ 
জল একত্র করিলে যেমন শীতল উষ্ণকে কিঞ্চিং শীতল এবং উষ্ণ শীতলকে 
কিঞ্চিৎ উষ্ণ করে, এবং মিশ্রিত জল উভয়ের মাঝামাঝি দীড়ায়, সেইরূপ মন্দ 
লোকের সংস্বে ভাল লোককে ও কিঞ্চিত মন্দ হইতে হয়, আবার ভাল লোকের 
সংস্রবে মন্দকেও কিঞ্চিৎ ভাল হইতে হয়। আর উত্তাপ যেমন স্বভাবতঃ 
ক্রমশ: কমিয়া আইসে, মন্দও তেমনই ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে, এবং সমগ্র মনুঘ্য- 
সমাজের গতি ক্রমশঃ উন্মতিমার্গ মুখী হইবে। 

ইচছাদ্বার প্রণোদিত হইয়া মনুধা কর্ম করিতে প্রযত্ব বা চেষ্টা করে। 
প্রযত্ু বা চেষ্টা অন্তর্জগতের শেঘ ক্রিয়া, এবং বহির্জগতের অর্থাৎ সহিত 
দেহের ও অন্যান্য বস্তর সাহায্যে তাহা সম্পন হয়। জ্ঞান অপেক্ষা কর্মের 
সহিত প্রযত্বের অধিকতর নিকট সম্বন্ধ, তবে অন্তর্জগতের ক্রিয়া বলিয়৷ জ্ঞান 
বিভাগে এই অন্তর্জগতবিঘয়ক অধ্যায়েও তাহার উল্লেখ আবশ্যক । 
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প্রযত্ব বা চেষ্টায় মনুষ্য স্বতন্ত্র কি পরতন্ত্র এই ফথা লইয়৷ দার্শনিক- 
দিগের (বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের) মধ্যে অনেক মতভেদ 
আছে। কশ্মবিভাগে “কর্তার স্বতন্রতা আছে কি না” এই শীর্ঘক অধ্যায়ে 
তাহার কিঞ্চিৎ আলোচন। হইবে । এখানে এইমাত্র বলিব যে যদিও চেষ্টায় 
কর্তা স্বতন্ত্র বলিয়া আপাততঃ বোধ হয়, একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলে জান৷ 
যায়, কর্তা স্বতন্ত্র নহে, চেষ্টা পৃত্ববস্তী ইচছার অনুগামী, এবং সেই ইচ্ছা পূর্ব 
শিক্ষা ও পুর্ব অভ্যাসন্বারা নিবূুপিত। তাহা হইলে অনেকে বলেন, ধর্্াধর্মব 
ও পাপপুণ্যের জন্য মনুধ্যের দায়িত্ব থাকে না । এ আপত্তি অখণ্ডনীয় নহে, 
তবে ইহার খণ্ডনও নিতীস্ত সহজ নহে । ইহার খণ্ডনার্থে সংক্ষেপে এই 
কখা বলা যাইতে পারে যে, কর্তার স্বাধীনতা বা পরাধীনতার উপর কর্মের 
দোঘগুণ বা কন্মের ফলভোগ নিভর করে ন!, তবে কর্তার দোঘগুণ এবং সমাজের 
প্রদত্ত দওপুরস্কার নির্ভর করে। মন্দ কন্পকে মন্দই বলিতে হইবে এবং মন্দ 
কর্মের জন্য মন্দফলই ভোগ করিতে হইবে ৷ কিন্তু কর্তার স্বতন্তরতা ন। থাকিলে 
তাহাকে দোষী ও দণ্ডনীয় বলা যায় না। আর সেই স্বতন্ত্রতা যদি কোন 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় কারণে নষ্ট না হইয়া দূরবস্তী কাধ্যকারণপ্রবাহে নষ্ট হইয়া খাকে, 
তাহ! হইলে যদিও সমাজনিয়ন্তা সমাজরক্ষার নিমিত্ত কর্তাকে তাহার কার্যোর 
জন্য দায়ী করিবেন, কিন্ত বিশ্বনিয়ন্তা তাহাকে দায়ী করিবেন না । তবে 
বিশ্বরাজোর অলড্ঘ্য নিয়মানুসারে কর্তীকে কশ্মফল ভোগ করিতে হইবে । 
সেই কর্মফল কিন্তু এরূপ কৌশলে অবধারিত যে তাহ। ক্রমে মানবের চিত্তশুদ্ধির 
কারণ হইয়া মনুঘ্যকে সুপখগামী করিবে, এবং তাহার পরিণাম, নিকটেই 
হউক বা দূরেই হউক, শীঘই হউক বা বিলম্বেই হউক, শুতকর ভিন্ন অশ্ডভকর 
নহে । এই উত্তরের প্রতি আবার আপত্তি হইতে পারে, কর্তার স্বতন্ত্রতা ন৷ 
থাকিলে, এবং ভাল মন্দ সকলেরই পরিণাম শুভ হইলে, লোকে অবন্মীচরণে 
বিরত হইবে না, এবং কন্মফলভোগ ও ঈশুরের ন্যায়পরতার সহিত সঙ্গত হইবে 
না। কর্তার স্বতন্ততা স্বীকার ন। করিলে, ধন্বের মূল উৎসন্ন হইবে, এবং 
ঈশ্বরকে ন্যায়বান্‌ বলা যাইবে না । এ কখার উত্তর এই যে, কন্মফলভোগের 
ভয়ই অধন্মাচরণের যখেষ্ট নিবারক, কারণ অধর্শের আশুফল অশুভ, এবং 
পরিণাম সকলেরই শুভ হইলেও দুক্ষন্্রীর পক্ষে সে শুভপরিণাম সুদূরবর্তী। 
আর যদি বল স্বতন্ত্রতাবিহীন কর্তার কর্মফলভোগ ঈশ্বরের ন্যায়পরতার বিরুদ্ধ, 
পক্ষান্তরে, স্বতদ্রতাবিশিষ্ট মনূঘ্যের কর্খ্বফলভোগ ঈশ্বরের দয়াগুণের বিরুদ্ধ, 
কারণ স্থষ্টির পৃর্রে তিনি ত জানিতেন, কে কি করিবে, তবে যে দুক্ষম্ন করিবে 
ও ত্জন্য দূঃখভোগ করিবে তাহাকে স্থষ্টি করিলেন কেন? বস্তত: আমাদের 
সসীম জ্ঞান ঈশ্বরের অসীম গুণের বিচার করিতে সম নহে । দেহাবচিছনু' 
অপূর্ণ আত্বা কর্মে স্বতন্্ নহে, প্রকৃতিপরতন্ত্র বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে। কার্ধযকারণ নিয়ম মার্নিতে হইলে যুক্তি এই কখা বলে, এবং আত্মাকে 
জিজ্ঞাসা করিলে আত্মাও তদনুরূপ উত্তর দেয় । 


৫১ 


প্যত্ব বা চেষ্টায় 
মনুঘা স্বতন্ত্র 
কি পরতগ্র এই 
বঘয়ে অনেক 
মতভেদ । 


কর্তা স্বতন্ত্র 
নহে। 


জ্ঞান ও কর ১ম ভাগ 


কর্তীর প্রকৃতি- কর্তার প্রকৃতিপরতন্্তাবাদ যদিও একদিকে অসৎকর্মের জন্য দায়িত্ব বোধের 
পরতন্তাবাদ কিঞ্চিত লাঘব করিতে পারে, অন্যদিকে তাহা সৎকর্মের জন্য আত্মগরিমা 
বর্থের বাধ-. খর্ব করিয়া আমাদের অশেষ অনিষ্টের আক অহঙ্কার বিনষ্ট করে, সুতরাং 
অশক নহে। তাহাতে মনুষ্যের ধর্মপখ সন্কীর্ণ না হইয়া বরং প্রশস্তই হয়। 


৫২ 


চতুর্থ অধ্যায় 
স্রহিজাগন্ু 


পৃৰের্বে একবার আভাস দেওয়া হইয়াছে, এখন আর একবার বলিলেও 
দোষ নাই, এ সামান্য গ্রন্থের 'বহির্জগত' শীর্ঘক এই ক্ষুদ্র অধ্যায়ে কেহ যেন 
বহির্জগৎবিঘয়ক কোনরূপ সম্যক আলোচন। পাঠ করিবার প্রত্যাশা ন। করেন। 
বহির্জগং অসীম । একদিকে যেমন তাহরি বৃহত্তার সীম! নাই, অপরদিকে 
তেমনই তাহাতে এত ক্ষদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর বস্ত আছে যে তাহাদের ক্ষ্দ্রত্বেরও 
সীমা নাই। একদিকে প্রকাগ প্রকাণ্ড গ্রহতারকানীহারিকাপুঞ্জ, অপরদিকে 
স্ক্াণুসৃক্ষ্ম অণুপরমাণূ। একদিকে মনুধা, হস্তী, তিমি, অপরদিকে কীট, 
পতঙ্গ, কীটাণু। একদিকে বিশাল বনম্পতি, অপরদিকে তুচ্ছ তৃণ। এবং 
সব্বত্র সেই জড় ও জীবসমাষ্টুর ও ব্য্টির নিরন্তর বিচিত্র ক্রিয়া ।--এই সমস্ত 
বস্তু ও ব্যাপারসঙ্কুল বহির্জগতের সম্যক আলোচন। দরে খাকৃক, আংশিক 
আলোচনাও সহজ কখা নহে'। এ স্থলে বহির্জগৎবিঘয়ক কেবল এই কয়েকটি 
কথা মাত্র কিঞ্চিং বিবৃত হইবে ।-_- 


১। বহিজগৎ ও তদ্বিঘয়ক জ্ঞান প্রকৃত কি না। 
| বহির্জগতের বিঘয়সকলের শ্রেণিবিভাগ । 
| 


বহির্জগতের কোন কোন বিঘয় সম্বন্ধে দই একটি বিশেষ কখা । 
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১। বহির্জগণ্ড ও তদ্‌বিষঘক জ্ঞান প্রকৃত কি ন|। 

জ্ঞাত নিজ অন্তর্জগতের যাহা কিছু জানেন তাহ। সাক্ষাৎ সথন্ধে জানেন, 
অর্থাৎ তাহা! জানিবার নিমিত্ত কোন মব্যবত্তী বস্তর সাহায্য লইতে হয় না । 
কারণ সে স্থলে ভ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞাতার নিজেরই অবস্থাবিশেঘ। কিস্ত বহিজগৎ- 
বিঘয়ক ভ্ঞান সে প্রকার নহে । বহির্জগতের বস্তসকল আমার চক্ষৃকণা দি 
জ্রানেন্দ্িয়কে আলোক শব্দাদিদ্বারা স্পন্দিত করিলে আমার ইন্দ্রিয়ের সেই 
স্পন্দিত অবস্থা একপ্রকার মধ্যবত্তীর কার্ধয করে, তাহাতেই আমার তত্দৃবস্তর 
জ্ঞান জন্মে । একটি দৃষ্টান্তদ্বারা কখাটা স্প্টাকৃত হইতে পারে । আমি যখন 
বলি আমি চন্দ্র দেখিতেছি, তখন চন্দ্রালোকদ্বারা আমার চক্ষৃতে চন্দ্রের 
যে প্রতিবিশ্ব পড়িতেছে আমি বাস্তবিক তাহাই দেখিতেছি, এবং সেই প্রতিবিশ্ব 
যে চন্দ্রের ঠিক স্বরূপ কি ন। তাহ। জন্য উপায়ে পরীক্ষা না৷ করিলে বল৷ যায় না। 
জ্যোতিষশাস্ত্স্থারা জান। গিয়াছে, চন্দ্রের যে হ্রাসবৃদ্ধি আমরা দেখি তাহা প্রকৃত 


এ অধ্যায়ের 
আলোচায বিষয় । 


১। বহির্জগৎ ও 
তদবিঘ্বয়ক জ্ঞান 
পৃকৃত কি না। 
সে জ্ঞান ইক্ছিয়- 
সাপেক্ষ, তাহা 


স্বরূপঙ্ঞান 
নহে। 
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জ্ঞান ও কর্ম ১ম ভাগ 


ফ্াসব্দ্ধি নহে, চন্দ্র যত বড় প্রতিদিন তত বড়ই থাকে, তবে সূর্ধযালোক ভিন্ন 
ভিন্ন দিনে তাহার উপর তিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়ায় তাহাকে এরূপ দেখায় । অত- 
দরের বস্ত্র কথা ছাড়িয়। দিয়া দেখা যাউক অতি নিকটের বস্ত্র-_যথা আমার 
হস্তস্থিত মুত্তিকাখও্-_সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কি প্রকার । আমার পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয়- 
দ্বারা তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ কি প্রকার তাহ জানিতেছি। কিন্তু 
এই সকল গুণের মধ্যে তাহার আকার আমি যে মত দেখিতেছি সেই মত হইলেও 
তাহার অপর গুণগুলি আমি যেরূপ প্রতাক্ষ করিতেছি ঠিক তাহারই যে অনুরূপ, 
এ কথা বলা যায় না । তাহার বণ শুরু আলোকে দেখিতেছি ধূসর, অতএব 
তাহাতে অবশ্যই এমত কোন গুণ আছে যাহার যোগে শুক্লালোক আমার চক্ষুকে 
স্পন্দিত করিলে আমি ধসরবর্ণ দেখি । কিন্তু সেইগুণই যে ধুসরবর্ণ তাহা 
কি করিয়া বলা যাইবে, যখন শুক্লালোক তৎসহ না মিলিলে সে বর্ণ দেখা যায় 
না| তাহার রস কঘায়, কিন্ত আমার রসনায় যে কঘায় আস্বাদন অনুভূত হয়, 
মুখপিণ্ডে তাহ। উৎপণু করিবার গুণ থাকিলেও সে গুণ যে কঘায় আস্বাদন তাহা 
বলা যায় না । এতত্তিনু সেই মৃত্তিকাখণ্ডে আমার ইক্িয়ের অগোচর অনেক 
গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু আমার জানিবার উপায় না খাকায় আমি তাহা জানিতে 
পারি না। যেমন চক্ষবিশিষ্ট মনুঘ্য এ মৃখখণ্ডের বর্ণ দেখিতে পায়, কিন্ত 
জনমান্ধ ব্যক্তি তাহার বর্ণে র বিষয় কিছুই জানিতে পারে না, ও বণ যে শ্রবৰূপ 
পদাথে র একটা গুণ তাহা ও জানিতে পারে ন।, তেমনই বূপ, রস, গন্ধ, স্পশ, 
শব্দ ছাড়া কোন ঘষ্ঠ ইন্ড্রিয়গ্রাহ্যগুণ ঘডিক্দিযবিশিষ্ট জীব জানিতে পারে, কিন্তু 
আমরা পঞ্চেজ্রিয়বিশিষ্ট জীব সেই ঘষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অভাবে তাহার কিছুই জানিতে 
পারি না। ফলত: আমাদের বহির্জগ২বিষয়ক জ্ঞান ইন্দরিয়সাপেক্ষ, তাহ। 
নিরপেক্ষজ্ঞান নহে, এবং স্বরূপভ্ঞানও নহে । এই কারণে কোন কোন 
দার্শ নিকের১ মতে বহির্জগতের পুথক্‌ অস্তিত্ব আদেৌ সন্দেহের স্থল । তাহারা 
বলেন, আমরা আছি বলিয়াই আমাদের বহির্জগৎ আছে, আমরা নিজের মনের 
স্াষ্টি বাহিরে অরোপিত করিয়া নিজ নিজ বহিজগতের স্কাষ্টি করিয়াছি! পরস্ত 
বহির্জগতবিঘয়ক জাতি ও সাধারণ নাম স্পষ্টতঃ আমাদের স্থাষ্টি, তাহা বহির্জগতে 
নাই । শক্করের মায়াবাদও এই শ্রেণির মত, তবে তাহা আরও একটু অধিক 
দূর যায়, কারণ সেই মত অনুসারে জগৎ মিখ্যা, কেবল ব্রন্নই এক মাত্র সত্য । 
এ স্থলে যুক্তিবলে এ কথা এই অর্থে সত্য যে, জগতের সকল বস্তই অনিত্য 
ও পরিবস্তনশীল, কেবল জগতের আদি কারণ ব্রন্দ নিত্য ও অপরিবর্তনশীল, 
এবং জগতের অনেক বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ভ্রাস্তিমূলক, রজ্জতে সর্প 
দর্শনের ন্যার, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাবশত: বস্তুর স্বরূপ আবৃত থাকিয়া তাহাতে 
ভিন্ন রূপ বিক্ষিপ্ত হয়। আর সেই অক্ঞানতানিবন্ধন সকল বিঘয়ের প্রকৃত 
তত্ব জানিতে ন! পারিয়া আমরা অশেঘবিধ দুঃখ ভোগ করি। যথা, বৈষয়িক 


যথা, বার্কলী (139105195) 


৪র্থ অঃ বহির্জগৎ 


সুখের অনিত্যতা না বুঝিয়া নিত্যজ্ঞানে তাহার অনুসরণ করি, এবং তাহার 
অনিত্যতাপ্রযুক্ত যখন সে সুখ আর পাওয়া যায় না, তখন তাহাতে বঞ্চিত হইয়৷ 
অশেঘ ক্রেশ অনুভব করি । কিস্তু এ সকল কথা সত্য হইলেও সমস্ত বহির্জগৎ 
ও তগ্বিঘয়ক সমস্ত জ্ঞানকে মিথ্যা বলা যায় না। 

প্রথমতঃ, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের মূলপ্রমাণ জ্ঞাতার উক্তি, এবং জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মাকে 
জিশুঞাসা করিলে এই উত্তর পাওয়। যায় যে, বহির্জগৎ ও তদ্িঘয়ক জ্ঞান প্রকৃত। 
যদিও অনেক স্থলে (যথ!, আমি চন্দ্র দেখিতেছি ইত্যাদি স্থলে) আত্মার উত্তর 
পরীক্ষা ছারা সংশোধনসাপেক্ষ বলিয়। বোধ হইয়াছে, তথাপি সংশোধনের 
পরে সে উত্তর যে ভাব ধারণ করে তাহাতে বহির্জগৎ ও তদ্বিঘয়ক জ্ঞান যে সত্য, 
এবং আত্মার অবভাসমাত্র বা মিথ্যা নহে, ইহাই গ্রতিপন্ন হয়। কারণ সে 
সংশোধনের ফল এই যে, বহির্জগতের যে বস্ত আমরা মনে করি প্রত্যক্ষ করি- 
তেছি, তাহ! সেই বস্তকর্তক উৎপাদিত আমাদের ইন্ড্রিয়ের অর্থাৎ দেহের 
অবস্থাস্তর। কিন্তু পৃক্রেই (“জ্ঞাতা” শীর্ঘক অধ্যায়ে) দেখান হইয়াছে আত্মা 
দেহ ছাড়া । অতএব দেহ যখন আত্মা ছাড়া অর্থাৎ বহির্জগতের অংশ, 
তখন দেহের অবস্থান্তরজ্ঞান বহির্জগতবিঘয়ক জ্ঞান, এবং দেহের অস্তিত্ব 
বহির্জগতের অস্তিত্ব, ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । পরস্ত দেহের 
এরূপ অবস্থান্তর আপনা হইতে ঘটে ন।, এবং দেহ ছাড়া ও আত্মা ছাড়া অন্য 
পদার্থ দ্বারা ঘটে, ইহ] আত্বা জানিতেছে। স্মতরাং দেহ ছাড়া বহির্জগৎ আছে, 
একথাও প্রতীয়মান হইতেছে । দেহবন্ধনমুক্ত, পরমাস্বাতে যুক্ত, পূণ তাণ্রাপ্ত 
আত্মার পক্ষে আত্বা ও অনাত্বার ভেদজ্ঞান না থাকিতে পারে, কিন্তু দেহাবচ্ছন 
অপূর্ণ আত্মার পক্ষে বহির্জগ ও তদ্বিয়ক জ্ঞান প্রকৃত বলিয়া মানিতে 
হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, যদিও বহির্জগতের বস্তর সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমরা ইন্ট্রিয়দ্বার৷ 
লাভ করি তাহ। তত্বস্তর স্বরূপগ্ঞান না হয়, তাহা সেই বস্তর স্বরূপকর্তৃক 
উৎপাদিত, সুতরাং তাহ! রজ্জাতে সপদর্শ নব মিথ্যাজ্ঞান নহে । সেই 
জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থে র স্বরূপের সহিত সাদৃশ্য ও ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ আছে। 

তৃতীয়তঃ, বহির্জগৎবিষয়ক জাতি ও সাধারণ নাম যদিও অন্তর্জগতে 
আছে এবং তাহ। জ্ঞাতার স্য্ট, তথাপি তগ্ঘারা বহির্জগতের অসত্যত৷ প্রমাণ 
হয় না, বরং তাহার সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ যে সকল বস্তর সম্বন্ধে 
জাতি বা সাধারণ নামের স্থ্টি হইয়াছে তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করাতে 
বহির্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার কর! হইতেছে । 

চতুর্থ ত:, আর্ধ্যসুধীগণের মায়াবাদ বোধ হয় জীবকে অনিত্য বিষয়বাসনা 
হইতে বিরত, ও নিত্যপদাখ ব্রন্নচিস্তায় অনুরক্ত করিবার নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে। 
মায়াবাদ হট্টি হইবার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে ।-_অছ্বৈতবাদীর 
মতে এক ব্রল্নই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদানকারণ। বন্ধ হইতেই জড় 
চেতন সমুদয় পদার্থে র উৎপত্তি । বর্গ নিত্য ও অপরিবর্তনশীল, কিন্ত দৃশ্যমান 


৫৫ 
কিন্ত সেজ্ঞান 
মিথা। নহে। 


৫৬ 


বহিজগতেৰ 
উপাদান। 


তত্সধন্ধে নান। 
নত। 


জ্ঞান ও কর্ম ১ম ভাগ 


জগৎ অনিত্য ও পরিবর্তনশীল, সুতরাং বন্ধ হইতে এ জগৎ উৎপনু হওয়া 
অনুমানসিদ্ধ নহে । অতএব দশামান জগৎ মিথ্যা ও মায়াময় বা ইন্দ্রজালিক | 
_. প্রথমোক্ত অর্থে মায়াবাদ কেবল তাঘার অলঙ্কারমাত্র । সে অর্থে জগৎকে 
মায়াময় বা মিথ্যা বলাতে জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা বুঝায় না, পরমার্থ 
অর্থাৎ ব্র্মের সহিত তুলনার জগৎ মিথা। বলিলেও বল! যায়, এই মাত্র বুঝায় । 
দ্বিতীয়োক্ত কারণে জগতকে মিথ্যা বলা যুক্তিসিদ্ধ মনে হয় না। যদিও বন্ধ 
নিত্য ও জগৎ অনিতা, তখাপি ব্ঙ্নশক্তির অভিব্যক্তিদ্বারা জগতৎ্প্রকাশ পায় 
এবং সে শক্তি অব্যক্ত থাকিলে জগৎ থাকে না, এভাবে দেখিলে ব্রনের নিত্যতার 
ও জগতের অনিত্যতার পরস্পর বিরোধ বা অসামঞ্জস্য দেখ যায় না| এবং 
বন্ধ অপরিবর্তনশীল এ কথা এই অর্থে সত্য যে, ব্রন্ন নিজ শক্তি ও ইচছ! ভিন্ন 
অন্য কোন কারণে পরিবন্তিত হয়েন ন। | অতএব বন্ধের নিজ শক্তি ও ইচছা।» 
দ্বার উৎপন জগতের পরিবর্তন অসঙ্গত বলা যায় না ।১ 

বহির্জগৎ সতা এবং বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞান বস্ত্র স্বরূপভ্ঞান .ন। হইলেও 
বস্তর স্বরূপসম্ভত জ্ঞান, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে, পরশ উঠিতেছে,_- 
বহির্জগতের উপাদানকারণ কি, এবং আমরা বহির্জগতের বস্তর যে জ্ঞান লাভ 
করি তাহার সহিত সেই স্বরূপের কি সম্বন্ধ ? 

কৃন্তকার ঘট নিপ্নাণ করিতেছে সুতরাং কৃম্তকার ঘটের নিমিস্তকারণ, 
এই স্থুল দৃষ্টান্ত হইতে বন্ধ জগতের নিমিস্তকারণ ইহ। সহজে বুঝ। যায় । কিন্ত 
কৃন্তকার মূন্তিক। দির। ঘট িপ্নাণ করে, এবং মুক্তিক। ঘটের উপাদানকারণ। 
বন্ধ কি দিয়। জগৎ স্্টি করেন, জগতের উপাদানকারণ কি? এই প্রশের 
উত্তর দেওয়। নিতান্ত সহজ নহে, এবং ইহার উত্তর সব্ষন্ধে নানাবিধ মতভেদ 
আছে। কেহ কেহ বলেন জগতের উপাদানকারণ জড় ও জীব, এবং তাহার! 
উভয়েই অনাদি । কেহ বলেন জীব বা আত্ব। পরমাত্ম। অর্া বন্ধ হইতে 
উদ্ভূত, কিন্ত জড় ও চৈভন্যে এতই বৈনম্য যে চৈতন্যময় খু হইতে জড়ের 
উৎপত্তি হইতে পারে না, সুতরাং জড় অনাদি এবং জডই জগতের উপাদানকারণ। 
জড়বাদীর। বলেন চৈতন্য হইতে জড়ের স্চার্টি অসম্ভব, ও তাহার কোন প্রমাণ নাই, 
বরং জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তির প্রমাণ জীবদেহে পাওয়া যায়, সুতরাং 
জড়ই জগতের একমাত্র মূল কারণ। আর বৈদাস্তিক অদ্বৈতবাদীর। বলেন 
এক বন্ধ হইতেই চৈতন্য ও জড় উডভয়েরই উৎপত্তি এবং বন্ধই জগতের একমাত্র 
কারণ । 

এই মতগুলি শ্রেণিবদ্ধ করিলে দেখা যায় তাহ। দুই শ্রেণিতে বিভক্ত । 
প্রথম, দ্বৈতবাদ অর্থাৎ জড় ও চৈতন উভয়ের পৃথক্‌ অস্তিত্ব স্বীকার । দ্বিতীয়, 
অছৈতবাদ অর্থাৎ একমাত্র পদার্থ জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া 


১ প্রমথনাথ তর্কভৃঘণপ্রণীত মায়াবাদ ও কোকিলেশুর বিদ্যারত্বপণীত উপনিঘদের 
উপদেশ দ্বিতীয় খণ্ডের অবতবণিক! এ সম্বন্ধে দ্রষ্টবা। 


৪থ অঃ] | বহির্জগৎ 


স্বীকার । এই ছ্বিতীয় শ্রেণির মতের আবার তিনটি বিভাগ আছে ।-__-- 
(ক) জড়াইৈতবাদ অর্ধাৎ একসাত্র জডই জগতের উপাদান বলিয়। স্বীকার । 
(খ) জড়টচৈতন্যাইছৈতবাদ অর্খাৎ জড় ও চৈতন্য উভয়ের গুণসংযুক্ত এক 
পদার্থকে জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকার। এবং (গ) চৈতন্যাতবাদ, 
অর্থাৎ চৈতনাই জগতের 'একগাব্র উপাদান বলিয়। স্বীকার । 

ইহার মধ্যে কোনু মতটি যে ঠিক তাহ। বলা কঠিন । তবে জড়টচৈতন্য- 
দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে প্রবল অপিত্তি এই যে, জড় ও চৈতন্যের গুণে যতই বৈষম্য 
থাক্ক না, জড় পাকের প্রতভাক্ষজ্গনলাভের সর্মর,. এবং জামাদের ইচচ্ামত 
দেহসদণলনকালে জানা যায় জড় চৈতন্যের উপর, এবং চৈতন্য জড়েব উপর 
কার্ধা করিতেছে, এবং জড় ও চৈত্র নিচিত্র সাক্ষা ংসন্ন্ধ ঘাটিতেচে, সুতরাং 
তাভারা একেবারে বিভিন প্রকারের পদার্খ ভইতে পারে না। 

অদ্বৈতবাদের মবোও জড়াদ্বৈতবাদ নক্তিসঙ্গত হইতে পারে না, কারণ 
জড় পদার্ের সংযোগবিয়োপাদি প্রক্রিবাগ্গারা চৈতনা অর্খাৎ আগ্বভানের 
উংপন্তি অচিন্তনীয় । জডটৈতন্যাতৈতবাদ'ও মুক্তিপিদ্ধ বলিনা বোর হয না, 
কারণ ইভানে অনানশাক করনাতপীরন দোষ নহিবাছে | যদি জডব। চৈতন্য 
একের অন্তিত্বের অণ্মান বখেই হয় তবে জড় ৪ চৈতন্য উভয়েন গুণপণযুক্ত 
এক পদার্শের অশ্মান অনানশাক | দেগ। গিবাভে এক জড় হইতে জগঝস্চষ্টি 
হয়া অসম্ভব, কালশ জড় হইতে চৈভন্োন উত্পভি অচিন্তনীয । এক্ষণে 
দেখ] যাউক, টৈভন। ভইতে জভডেব স্্টি সম্ভবপর কি না। যদি ভগ, তাহা 
হইলে টৈতন্যান্বৈতবাদই সব্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য মত বলিয। স্বীকার করিতে 
হইবে । 

চৈতনা হইতে জডেৰ উংপভি যদিও প্রখমে জড় হইতে চৈতনোর উতপভ্িব 
ন্যায অটিন্তনীন মননে হয়, কিন্দ একটু ভাবিয়। দেখিলে বুঝা যায় এ কখাটা 
তত অসঙ্গত নছে। কাবণ জডেব অস্তিহের প্রমাণই জ্ঞাতার জ্ঞান, অর্খাৎ 
চৈতনোর অবস্থাবিশেষ | এতন্দারা একশা বলিতেছি না যে. জ্ঞাতার জ্ঞানের 
বাহিরে জডেব অস্থিত্ব শা | কেবল ইউভাই বলিতেছি যে. ড়েব ও চৈতন্যের 
মূলে এতটক্‌ খক্য আনছে যে তাহাদের মধো জেরজ্ঞতৃত্বসন্বন্ধ সন্ভবপন্ব | একখা 
বলিলে অবশা পরশ উঠিলে, মদি তাহাই হইল, তবে জড় হইতে চৈতনোর 
উৎপত্তি অসম্ভব মনে করি কেন ৮ এই প্রশেব উতর পৃন্ষেই দেওয়া হইয়াছে | 
যাহাকে জড় বলি তাহাতে চৈতনোর প্রবান গুণ অর্ধাৎ আত্মভগান নাই | এই 
উত্তরের প্রত্তান্তর হইতে পারে--যদি চৈতনোর প্রধান গুণ আত্মজ্ঞান জড়ে 
লক্ষিত হয় হা বলিয়া জড় হউতে চৈতনোর উৎপত্তি অসম্ভব বলিতে ভয়, তবে 
জড়ের প্রধান গুণ অখাত দেশ বা স্কানবণাপকতা চৈতনো লক্ষিত না হওয়া 
সত্বেও চৈতন্া হইতে জড়ের উতৎপন্ডি কিজপে সম্ভবপর বল। যার । এ আপন্তি 
খওনার্খে ইহা বলা যাইতে পারে যে. দেশ বা স্বানবাপকতা গুণ যে জডে লক্ষিত 
হয় চৈতন্য লক্ষিত হয় ন।, একটু ভাবিয়। দেখিলে বুঝা যায় একথা সম্পূর্ণ 
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জ্ঞান ও কর্ম [১ম ভাগ 


ঠিক নহে। বিখ্যাত দার্শনিক কাণ্টের মতে দেশ আদৌ বহির্জগতে নাই 
তাহা কেবল জ্ঞাতার অন্তর্জগৎ হইতে উদ্ভৃত। সে কখা প্রকৃত হইলে উক্ত 
আপত্তির খণ্ডন সহজেই হইল | আমরা সে কথা প্রকৃত বলি না, কিন্ত আমাদের 
মতে স্থানেস্থিতি জড় ও চৈতন্য উভয়েরই লক্ষণ । 

এই ত গেল দার্শ নিকের তর্ক । এক্ষণে চৈতন্য যে বহির্জগতের উপাদান- 
কারণ, অর্থাৎ চৈতন্যাদ্বৈতবাদই যে গ্রহণযোগ্য মতি, তৎসম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিক 
প্রমাণ বা যুক্তি আছে কফি ন। দেখ। কর্তব্য । বৈজ্ঞানিকেরা অনেকেই এ সকল 
কথা আমাদের জ্ঞানের সীমার বাভিরে বলিয়। উড়াইয়া দেন। তাহাদের মধ্যে 
যাহারা এ বিষয়ের অনশীলন করিয়াছেন তাহারা'ও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন এ কথা বলিতে পারেন না । তবে তাহাদের কথার ভাবে এই 
পর্যন্ত আভাস পাওয়া যায় যে, যাভাকে আমরা জড় বলি তাহ। বাস্তবিক জড় 
নচে, তাহ নিরন্তর গতিশীল ইখার (1511)-)-স্থিত শক্তিকেন্দ্রপুর্গ ।১ একজন 
বৈশ্গনিক২ এতদূর গিয়াছেন যে তীহার মতে জড় শক্তির সঙ্ঘাত, পরমাণু- 
বিশ্বেঘণদ্বারা শক্তির উদ্ভাবন হইতে পারে, এবং শবাবিৃত রেডিয়মের 
(1২৪,9107)) ক্রিয়া এই শ্েণির কাধ্য। 

চৈতন্য হইতে জড়ের উত্পন্ভি, এই সিদ্ধান্ত মানিতে হইলে আর একটি 
প্রশ উঠে, তৎসম্বদ্ধেও কিছু বলা আবশ্যক । যদি চৈতন্য হইতে জড়ের 
উৎপত্তি হইল, তবে চেতনোর আব্রভ্ঞান জড়ে কোখায় গেল? এই প্রশের 
উন্তুরে বলা যাইতে পারে যে, জড় শক্তিসভ্ঘাত হইলে ও যেমন সেই শক্তি তাহাতে 
প্রচ্ছনভাবে থাকে, কেবল অবস্থানিশেঘে তাহা প্রকাশ পান, ভিমনই আত্মভ্ঞান 
তাতে প্রচ্ছনীভানে আছে এবং অবস্থাবিশেষে তাহার আভাস পাওয়া যাইতে 
পারে। ডাভ্তার জগদীশচন্দ্র বন্ত মহাশয়েরত গবেঘণা ও কতকটা এই কখাল 
পৌোঘকতা। করে। যদি তাহাই হইল তবে জড় হইতে চৈতন্যেন উৎপন্তি 
স্বীকার করিতে আপত্তি কি?_-যদি কেহ একথা বলেন, তাহার 
উত্তর এই যে, যে জড় হইতে চৈভন্যের বিকাশ হইতে পারে বলা যাইতেছে 
তাহা৷ চৈতন্যসম্ভৃত জড়, জডবাদীর জড় নহে, 'অর্থীৎ যে জড়ে চৈতন্যের কোন 
সংস্ব পৃক্বে ছিল না সে জড় মহে। জড়াদ্বৈতবার্দ ও চৈতন্যাদ্বৈতবাদ এই 
দুই মতের প্রভেদ এই বে, প্রখমৌক্ড মতে জড়ই কর্রির মূল কারণ এবং চৈতন্য 
জড় হইতে উৎপনু, আর দ্বিতীয়োভ্ভ মতে চৈতন্যই ক্ষ্টির মূল কারণ এবং 
জড় চৈতন্য হইতে উৎপন্ন । 

এক্ষণে বহির্জগতের জ্রেয় বস্র স্বরূপ ও তদ্‌বিঘয়ক জ্ঞানের কি সম্বন্ধ 
তাহার কিঞ্চিং আলোচনা আবশ্যক | 
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৪থ অঃ] বহির্জগৎ 


জ্ঞেয় বস্তর স্বরূপ ও তরদৃবিষয়ক জ্ঞান যে একই প্রকার পদার্থ একথা 

অন্তর্জগতের বস্তৃসন্বন্ধে রি কিন্ত তাহ বহির্জগতের বস্তৃসম্বন্ধেও 
যে সমভাবে সতা এরূপ বলা যায় ন| | জা স্মৃতিপটে কোন অনুপস্থিত 
বন্ধুর যে মৃন্তি দেখিতেছি সেই অন্তর্জগতের বস্ত্ ও তদৃবিষয়ক জ্ঞান একই পদাখ | 
সেই বন্ধু সন্ুখে উপস্থিত খাকিলে তাহার যে মৃত্তি প্রত্যক্ষ করি তাহা এবং 
তদ্ৃবিষয়ক জ্ঞান একই প্রকার পদার্থ হইতে পারে । কিন্তু সেই বন্ধুর মধুর 
স্বরের শৃণ্তিজ্ঞান ও সেই স্বরের স্বরূপ, অথবা সেই বন্ধুদত্ড কোন সুমিষ্ট ফলের 
স্বাপভ্ঞান ও সেই স্বাদোস্ভাবক রসের স্বরূপ যে পরস্পর একই প্রকার পদার্থ, 
ইহা অনুমান করা যায় ন। | তবে পক্ষান্তরে এ কখাও বলা যায় না যে, 
বহির্জগৎ-বিঘয়ক জ্ঞান ও বাহ্য বস্ত্র স্বরপের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, 

অখব। বহিগত মিখাযা "ও তদৃবিঘয়ক জ্ঞান মায়াময় ও ভ্রান্তিমলক। এরূপ 

বলিতে গেলে স্থ্টিকর্তার কাধ্য একটা বিঘম প্রতারণা বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয়। 

বাছা বস্তর স্বরূপ ও ইক্দ্রিরদ্বারা লব্ধ তদৃবিধরক জ্ঞান ভিন্ন প্রকারের পদার্খ 
হইলেও পরস্পর ঘনিষ্ঠরপে সন্বদ্ধ | বখা জ্ঞানের স্প্টতার তারতম্য জ্ঞেয় বস্তর 
সুণের বা ভজ্ভানোগাবক শক্তির অল্পতা বা আবিক্যজ্ঞাপক | এবং জ্ঞেয় বস্তুর 
অভাবে তদ্‌ৃবিষয়ক জ্ঞানের ও অভাব হয়। 

জ্ঞের বস্ত্র স্বরূপ ও তছৃজনিত জ্ঞানের পার্খ কয, আস্বাদন, ঘাণ এবং 
শ্ববণেক্দ্রির লব্ধ জ্ঞান সন্বন্ধেই বিশে প্রতীয়মান | দর্শন ও স্পর্শ নেক্ছিয় 
লন্ধ আকৃতিক্ঞান ও আকৃতিব স্বন্ধপ এই দূরের পার্থক্য তত স্পষ্ট বলিয়া অনুমিত 
হায় না। 

বছির্গতের ভ্ঞরবস্্বিঘয়ক ভ্ভানলাভের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি তত্তদ্বস্তর 
জাতিবিভাগ করে । পূর্বেই বলা হইয়াছে সেই জাতি কেবল নাম ,নহে, 
তাহ তদ্ুজাতীব বস্তপমূহের সাধারণ গুণসমষ্টি। জাতি ত্জাতীর বস্ত হইতে 
পৃথক্‌ রূপে বহির্জগতে নাই । জাতীয় গুণসমষ্টি জাতির প্রত্যেক বস্ততে 
আছে। জাতি কেবল টকগর পদার্থ, এবং জাতিবিয়ঘক জ্ঞান ও জাতির 
স্বরূপ, এই দূয়ের পাথ ক্য আছে বলির! মনে হয় না। 





২। বহির্জগতের বিষয়সকলের শ্রেণিবিভাগ | 


বহিজগতের বিঘষয়সকলকে শেণিবদ্ধ করিতে গেলে নানা প্রণালীতে 
তাহা করা যাইতে পারে। 

বহির্জগৎবিষয়ক জ্ঞান ইন্ড্রিয়দ্বারা লব্ধ, অতএব বহির্জগতের বিষয়সকল, 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ আমাদের পঞ্চেত্দ্রিয়ের এই পঞ্চবিধ বিষয় অনুসারে 
শেণিবদ্ধ করা যাইতে পারে । 

অথবা বহির্জগতের বস্তসকল, চেতন, উত্ভিদ্‌, বা অচেতন, অতএব তাহা- 
দিগকে এ তিন শেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে । 


৫৯ 


২। বহিজগতের 
বিষয়সকলের 
শেণিবিতাগ । 


৬০ 


৩। বহির্গগতের 
বিঘযসধ্ঘঙ্গে 
দুই-একটি 
বিশেষ কথা। 


বহির্জগতে 
জড় বস্ত মুলে 
একবিব কি 
নানাবিধ 
পদার্থে গঠিত? 


বহির্জগতের 

জড় বস্তর প্রিয় 
মূলে একবিধ 
কি নানাবিধ ? 


জ্ঞান ও কর্ম [ ১ম ভাগ 


আবার বহির্ভগতের বস্থসকলের পরস্পরের কার্ধা নানাবিধ, যথা-_ 
ভৌতিক, রাসায়নিক, জৈবিক, অতএব বহির্জগতের বিষয় সকল, তৌতিক, 
রাসায়নিক, ও জৈবিক, এই তিন শ্রেণিতে বিভাগ করা যাইতে পারে । 

জড়পদার্থে র মে সকল ক্রিরাদ্ারা তাহাদের আভাম্তরিক প্রকৃতির পরিবর্তন 


' না হইয়। কেবল বাহা আকৃন্তি আদির পরিবর্তন হয় তাহাকে উপরে ভৌতিক ১ 


তাভাব দৃষ্টান্ত, ভোট বস্কে টানিয়া বা পিটিয়া বন্ড করা, 
তপ্ত করা, কঠিন বস্ত্রকে তরল করা, 


ক্রিরা বলা হইয়াছে । 
তপ্ত বস্তকে শীতল ও শীতল বস্তকে 
ইত্যাদি । 

জড় পদার্ধের যে সকল ক্রিরাদ্বানা৷ তাভাদের আভান্তরিক প্রকৃতির পরিবর্তন 


হর তাচাকে রাসায়নিক১ ক্রিরা বলে। ভীহার দ্লান্ত, ভাম। ও মহাদ্রাবক 
মিশনে উতের উৎপত্তি, গঞ্ধক ও পারার মিশনে চিজ্ঞুলের উতপনভ্ি, ইত্যাদি । 


সজীব উত্ভিদ্‌ বা চেতম পদাখের যে সকল কার্য হয় তাহাকে জৈবিক৩ 
ক্রিবা বলা যার । তাভান দগ্টান্ত, মুন্ডিকা ও বায়ু হইতে পদাখ লইয়া উদ্ভিদের 
পুষ্টি, খাদ্য দ্রব্য হইতে সজীব দেহে বক্তমাংসের উতপন্ডি, ইত্যাদি । 

উত্ত ক্রিরার মবো আবার অনান্তন বিভাগ আছে | যখা.ভোৌতিক 
ক্রিরাব মধো কক গুলি উন্ভীপছনিভ, কতক পুলি পৈদনভিক, ইভাদি । জৈবিক 
ক্রিয়ার মব্যে কতকগুলি অন্রগন জৈবিক, ক তক গুলি সম্গান ডেবিক, ও শেঘোক্ত 
শেণির মধ্যে কতকগুলি মানসিক, কতক গলি ছিভিন ক. ইতাদি। 

বহিভগতেন বস্তু বা বিঘবসকপ এইনপে মানা শ্রশালীতে শ্রেণিবদ্ধ 
করা যাইতে পারে । ভনাব্যে ঘে প্রশাশী বে ডি শিমিভ সুবিবাজনক 
তাহাই সে স্থালে অবলন্বণীর | ও 


৩। বহির্জগতের বিষয়সন্ন্ধে ছুই-একটি বিশেষ কথ! । 


বহির্গতেন জড় বস্থস্বলের আলোচনা করিতে গেলে নিমলিখিত 
দুইটি প্রশ্ন উপশ্থিত করা মাইতে পাবে 

এ্রখম-_বচিভগতের জড় বস্থসকল মুলে ভিন ভিন্ন পদাখে কি একবিব 
পদাশে গঠিত, এবং একপিব পদারে পঠিত হইলে তাহা কি? 

দ্বিতীয়__নছিভগতের জড় বস্তর ক্রিরাসকল মূলে নানাবিধ কি একবিধ, 
এবং একবিধ হইলে তাভ। কি প্রকারের ৮." 

পৃব্বে জগতের উপাদানকারএ-সন্বন্ধে যাভ। বলা 
প্রশ্নে পেহ কখাই উঠিভেছে, আপাতত, এজপ মনে 
তাহ নহে । 


হইরাছে, উপরে প্রখম 
হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক 
গাতের উপাদান-কারণ কি ?--এই পৃব্বোক্ত প্রশের উদ্দেশ্য, 


পা আছ ০ 


১. ইংরাজী 41১081681 শব্দেন পৃতিশন্দ | 
২. ইংশীজী -€31,0101০81, শব্দেব পু তিশলন্দ | 
৩. ইংরাজী “13010981081 শব্দের প্রতিশব্দ 


৪থ অঃ] বহির্জগৎ 


জগৎ মূলে কেবল জড় হইতে, কি কেবল চৈতন্য জ কি জড় ও চৈতন্য 
উভয় হইতে স্্, এই বৃহৎ তত্ব নির্ণর করা । বর্তষান প্রশ--বঠিভ্গতের 
জড় বস্সকল মূলে ভিন্ন ভিন কি একবিন পদাখে রর ;--পৃক্বের প্রশ 
অপেক্ষা অনেক সংকীর্শ, এবং ইহার উদ্দেশা--ছড় পদার্ধ সকল মুলে নানাবিধ 
কি একবিধ জড় হইতে উদ্ভূত, এব লস5 নানাবিধ বা একবিব জড় কি প্রকারের, 
এই তন্ব নিশয় করা । দৃরূভ দানি তহ্বানুসন্ধান ছাড়িয়া দিলেও, 
অপেক্ষাকৃত স্পাধা বৈজ্ঞানিক গবেষণাস্ারা এই শেঘোক্ত প্রশের উত্তরলাভে 
কিরন্দুব অনগন্ন হওষ| যাইতে পারে। এবং পারব্রিক লিঘ্ষয়ের চিন্তা হইতে 
বিরত হইলে 9. এহিক ন্যাপারের নিমিভ এই প্রশোর আলোচনা প্ররোজনীয় | 
এক বস্ত হইতে অপর বস্ত্র উৎপহ কর্ন অনেক সমবে আবশ্যক, এন: সুলভ 
বস্থকে দলভ বপ্তে পরিণত কণ সকল মমধেই বান্চনীব । সাব ও জল 
হইতে বৃক্ষলতাদির বস, ৪ তাভ। ভঈতে ভাভাদেল প্রচুর পবিমানশে পত্রপুষ্পকল 
উতপণা কনা অনেক সমর আবশাক | বখন পখিবীর লোকসণ্পযা অল্প ছিল, 
তখন জল ফলগল ৪ অণয়,লব্ধ মাসই নখেই হইত । এখন লোক- 

খ্যা বৃদ্ধি 5৪ উদ্ছিভরড বস্থ হইতে উতৎপন খাদোন পলিমাণ বুদ্ধি কলা 
আবশাক. ও ভছ্দ্ুনা কিরূপ সার দিলে সে উদ্দেশা সকল হয ভাগা জান। 
আবশাক। ভান, সীপক প্রভৃতি অন মুলানান খাতকে সণ পবিণত কবিতে 
পারা সকলেরই বাঞনীয়, এলং ভশিমিভ মানা দেশে নান। সমবে প্রটুর চেষ্টা 
হইয়াছে | এই সকল কাগো সকনতা লা৩কনণার্খে আনে ভান। কর্ভবা, 
যে বন্তকে অপন যে বসন্তে পনিবন্ডিত কর] উদ্দেশা, সেই দই বস্থ মূলে এক প্রকার 
কিভিশ্ন প্রকান। বদ্দি মলে ভাহালা ভিশ পরকাণনল হথ তবে বাঞ্ছিত পবিবন্তন 
অসাধ্য । মূলে এক প্রক্কাবেৰ হইলে কোখ শরক্বাথারা এক বস্তকে অপর 
বস্ততে পলিণত কব! যাব তাহাই অশ্ুসঙ্গানের বিষয় । ন্রসাণন ও উদ্ভিদ্বিদ্যান 
আলোচনা জান। গিরাছে নে উষ্িদোংপনু খাদদো ববল্গানছান বায়ু প্রচুর 
মাত্রার খাকে, অতএব গেই বাবু যেদূপ সার দিলে উদ্ভিছজদেহে প্রচুব মাত্রার 
প্রবেশ করিতে ও স্থিতিবাভ করিতে পানে গেইন্ধপ মাব দেওয়া কর্ভবা | এখন ৪ 
জান! মায় নাই যেস্বণ ও অপর বাতু মূলে এক পা হইছে উৎপন্ন কিলা। 
স্থুতরাং অপর পাতুকে ণে পর্িণভ করা যায় কি না এখনও বলা যাব না। 
রসায়নশাস্ত্রামসারে সকল প্রকার জড় পদাখ অনান ৭০ প্রকার ভিন ভিন 
মৌলিক পদার্শের এক বা একাধিকেব যোগ হইতে মু”: এবং স্বণ ও 
অন্যান্য ধাতুসকলেই এক একটি সেহ মৌলিক পপাখ”।  একখা ঠিক হইলে 
অপর খাতকে স্বণে পরিণত করা যায় না । কিন্ত এন্দণে কোন কোণ রসায়ন- 
শান্্বিদ পিত১ এরূপ আভাস দিতেছেন যে, আমরা যে সকল পদার্খ মৌলিক 


১. যখ! টি) ৬৬1111%0) 1১৮0085- তাহান ৭৭0৭ 43190702?)101 ০7৫ 
0%675/021, 0. 191. দ্রষ্টব্য। 


৬১ 


৬৯ 


ইথারের গতি 
জডুজগতের 
বস্তর ও ক্রিয়ার 
ষুল। 


তান ও কর্ম [ ১ম ভাগ 


বলিয়া থাকি তাহারা পরম্পর একেবারে এতদূর বিভিন্ন নহে যে এককে অপরে 
পরিণত করা অসন্ভব। তবে এখনও এরূপ পরিবর্তন সাধ্য বলিয়। কেহ স্থির 
করিতে পারেন নাই । 

সকল মৌলিক পদার্থ ই স্ব স্ব প্রকারের পরমাণুসমষ্টি, ইহাই রসায়নশাস্ত্রানু- 
মোদিত তত্ব। কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এরূপ আভাস দেন যে, 
পরমাণ্‌ আবার ব্যোম বা ইখারের ঘুণ ায়মার্ন কেন্দ্রসমাষ্ট | 

বহির্জগতের জড় পদার্খের ক্রিয়াসকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মাধ্যাকর্ধণ 
ক্রিয়া, রাসায়নিক আকর্ষণ ক্রিয়া, তাপবটিত ক্রিয়া, আলোকঘটিত ক্রিয়া, 
বৈদ্যতিক ক্রিয়া প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্র ক্রিয়া দেখ। যায়, এবং আপাততঃ 
তাহার। পরম্পর বিতিন বলিয়াই বোধ হয়। কিন্ত বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতেরা 
এই সকল ক্রিয়ার একতা-সংস্থাপনার্ধ অনেক প্রয়াস পাইতেছেন, ও কিয়ৎ 
পরিমাণে তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইয়াডে। তাপ যে গতি বা গতির বেগরোধ- 
দ্বারা উতপন হয় তাহ! অনেক দিন হইতে লোকে জামে । অরগি ঘর্ধণদ্বারা, 
ও চকমকি পাখরে লৌহ ঠুকিয়।, অগ্ঠি বাহির করা তাহার দৃষ্টান্ত । এবং কি 
পরিমাণ গতিক্রিয়ার বা গতিরোধের ফল কতটা বা কয় ডিপ্লী তাপ, ৬০ বসব 
হইল মাবৃচেষ্টার নগরের ডাল্ঞার ভুল পরীক্ষাদ্থারা নির্ণয় করেন । আলোক ও 
যে বস্ত্র নহে কিন্ত বস্তবিশেঘের অর্থাৎ ইখারের স্পন্দন বা গতি, তাহা উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রখমে ডাক্তার ইয়ং প্রতিপনী করেন, এবং সেই মতই এখন ও সবব- 
বাদিসম্মত। আর আলোকঘটিত ক্রিয়। ও বৈদ্যুতিক ক্রিরার মে এতি ঘণিষ্ঠ 
সম্বন্ধ আছে তাহ! ক্লার্ক ম্যাকৃসোয়েন্‌ এক প্রকার সপ্রমাণ করিয়াছেন । তবে 
মাধ্যাকর্ধণ যে ইখারের কোনরূপ ক্রিয়া ইহা এখন ও কে কলিতে পারেন নাই । 
যাহা হউক, আশা করা যাইতে পারে বিভুগনানুশীলনদ্বারা জড়জগতের সমস্ত 
ক্রিয়াই ইখারের স্পন্দন বা গতি হইতে উদ্ভূত ইহা! কালক্রমে সপ্রমাণ হইবে ।৯ 
এবং জড়পদার্থ ও সেই ইখাপ্সের ঘূর্ণায়মান কেন্দ্রসমষ্ট্ি বলিযা একদিন যে প্রতিপন্ন 
হইবে, এরূপ আশাও হইতে পারে । 

কিন্ত এইখানে কয়েকটি কঠিন প্রশু উঠিতিছে।_-যে ইখারের উন্মি বা 
নর্তন বা স্পন্দন (কোন্‌ প্রকার গতি কেহ ঠিক বলিতে পারে না) তাপ, আলোক, 
বিদ্‌ৎ প্রভৃতি বিঘয়ক ক্রিয়া উ৬পণ্ন করে, এবং যাহার ঘূর্ণায়মান কেন্দ্রই পরমাণুর 
উপাদান, ও সেই কেন্দ্রসমা্টী জড়পদাখ রূপে প্রতীয়মান হয়, সেই ইথার কি 
প্রকার পদার্থ» তাহার সহিত শক্তির সন্বন্ধ স্কুল জড়ের সহিত শক্তির সম্বন্ধের 
মত কি না» যখন তাহার গতি আছে তখন সেই গতি সঙ্কোচ ও গ্রসরণদ্বারা 
সম্পন্ন হয় কি অন্য কোণ প্রকারে হয় ? এবং তাহার সঙ্কোচ ও প্রসরণ সল্তাবা 
হইলে, তাহার অভান্তরে শন্য স্থান খাকা! আবশ্যক, বুতরাং তাহা কিরূপে 
বিশ্বব্যাপী হইতে পারে ? আবার তাহ স্থূল জড় পদার্থের অভ্যন্তরব্যাপী, 
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কিন্তু সেই ব্যাণ্তিই ব! কিরপে নিশন হয় ?---এই সকল প্রশের উত্তর দিতে 
বিজ্ঞান এখনও সমর্খ নহে । মূল কথা, বিজ্ঞানকল্পিত ইথার ইন্দ্রিয়গোচর 
পদাথ নহে, তবে আলোক, বিদ্যুৎ, চুম্বকাদি'র ইন্দ্রিয়গোচর ক্রিয়ার কারণানু- 
সন্ধান করিতে গেলে ইথারের অস্তিত্ব অনুম/নসিদ্ধ বলিয়। বোধ হয়। 

এক স্রষ্টা হইতে সমস্ত জগতের স্থ্টি ইহাই ঈশুরবার্দীর মত। এক 
প্রকারের বস্ত্র বা অগ্ল প্রকারের বস্ত হইতে অনেক প্রকারের বস্তর উৎপত্তি, 
ইহাই নিরীশৃরবাদীর মতে স্থষ্টির প্রক্রিয়া । কিন্তু উভয় মতেই এক হইতে 
অনেকের উৎপত্তি স্বষ্টপ্রক্রিয়ার মূল কখা । কিকি প্রণালীতে কি কি নিয়মে 
সেই সকল ক্রিয়া! চলিতেছে তাহার অনুশীলনই বিজ্ঞানদর্শ নের উদ্দেশ্য । ০সেই 
সকল প্রণালী বা! নিয়ম জানিতে পারিলে আমর! তাহার বিপরীত ক্রম অনসরণ 
করিয়। অনেক হইতে একে পুনরায় উপনীত হইতে পারি। এক হইতে 
অনেকের উতপত্তিপ্রণালী-নিরূপণ, এবং তদ্দারা অনেক হইতে একে পুনঃ 
পৃত্যাবন্তন, জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য | 

কিন্ত মনে রাখ। আবশাক যে, কোন ক্রিয়ান্রণালী জান। থাকিলেই যে 
তাহার বিপরীত ক্রম অনসরণ সহজ ব! সাধ্য, একখা বলা যায় না। একটি 
গরম 'ও একটি ঠাণ্ডা বস্ত্র সংলগ করিয়া কিয়ংক্ষণ রাখিলে প্রথমটির উত্তাপ 
কিছু কমিয়৷ ও দ্বিতীয়টির উত্তাপ কিছু বৃদ্ধি হইয়া উভয়েরই উত্তাপ মাঝামাঝি 
দাড়ার। কিন্ছ দ্বিতীয় বস্টির নবাগত উত্তাপটুকু বাহির করিয়। লইয়া তাহ। 
প্রখমটিতে পুনরপিত করা সহজ নহে । 

বহির্জগতে জড়ের ক্রিয়। সমস্তই স্থূল পদার্থের এবং ইথাররূপী সৃক্ষ গতির কারণ 
পদার্থের গতিগ্বারা সম্পন হইতেছে । জুতরাং গতিবিষয়ক আলোচন! শক্তি শক্তির 
অতি আবশ্যক । গণিতের সাহায্যে গতিবিঘয়ক শান্তর অতি বিস্ময়জনক রঃ ভভানোর 
বিস্তার লাভ করিয়াছে । এই শাস্ত্র আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীর পদার্থ হইতে অনস্ত না 
বিশ্বের জুদ্রস্থিত তারকার্দিসন্বন্বীয় তন্বনির্ণয়ে নিয়োজিত হইতেছে । এক্ষণে 
পরশ উঠিতেছে মেই গতির মূল কারণ কি? কেহ কেহ বলেন তাহা স্থূল 
পদার্থের উপাদানভূত পরমাণুপুঞ্জের বা ইখারের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম । কেহ বা 
বলেন তাহ! জগতের আরদিকারণ চৈতন্যের ইচছা । অনেক দার্শ নিকের 
এই মত। কিন্তু কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইহার প্রতি পরিহাস করেন।১ গতির 
কারণ শক্তি, এবং সেই শক্তির মূল অনাদি অনন্ত চৈতন্য শক্তি, এই কথাই যুক্তি- 
সিদ্ধ বলিয়। মনে হয়। 

এ পর্য্যস্ত কেবল জড়জগতের কখা হইতেছিল। জীবজগতের ব্যাপার ভীবজগহেন 
আরও বিচিত্র । জীবজগৎ দূই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, উদ্ভতিজ্জবিভাগ নি 
এবং প্রাণিবিভাগ ৷ এই দূই ভাগেই জড়ের গতি উদ্ভাবনী শক্তির ক্রিয়ার 
অতিরিক্ত আর এক শ্রেণির ক্রিয়া লক্ষিত হয়, যথা জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু | ইহাকে 
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কমশিকাশ ব। 
বিবগবাদ। 


শান ও কর্ম [ ১ম ভাগ 


জৈবিক ক্রিয়া বলা যায়| এবং প্রাণিবিভাগে এতদতিরিক্ত আরও এক শেণির 
ক্রিয়া দেখিতে পাওয়! যান, ষখ। ইচগ্াামত গমনাগমন 'ও উদ্দেশ্যসাধনে প্রযত্ব। 
ইহাকে সঙ্গান ক্রিয়া বলা যাইতে পারে । 

জড়ছগংসঙ্গন্ধে যেমন প্রশ উঠিতে পারে তাহা মূলে একবিধ বস্ত্রতে গঠিত 
কি নানাবিধ বপ্্তে গঠিত, এবং তাশান ক্রিষাসকল মলে এক কি ভিন্ন ভিনু 
প্রকারের, জীবজগতসন্বন্ধে ও সেইরপ পরশ উঠে আমরা যে সকল নানাবিধ 
জীন দেখিতে পাই ভাহ! একবিব ীব হইতে কি তভতপ্রকারের নানাবিধ জীব 
ভইতে উতপণী 2 এবং ভীবছণাতের ক্রিরাষকল মূলে একবিব কি নানাবিধ ? 
প্রখমোক্ত প্রশের দউটি উন্তন পাওয়। যায় । একটি এই বে. স্থষ্টিকণ্কা ভিন্ন 
ভিন ভীব পৃখকৃবাপে স্্টি কবিয়াছেন, এবং প্রতভোক প্রকার জীব হইতে কেবল 
সেই প্রুকাৰ জীব জনিায়। খাবে! অপব উন্তবটি এই যে. মূলে দুই-এক 
প্রকাৰ চীব ছিল, ভাভা হঈতে লহকালক্রমে নানা অবস্থাবিপর্ষায়ে ক্রমশঃ 
নান। প্রকার জীন উতৎপনু হইয়াছে | কেভ আবাৰ এতদর যান যে, তালাদের 
মতে জড হইনেই জীবের উতপভি হইঘাছে। এই মত ক্রমবিকাশ্বাদ 
বা বিপন্বাদ নাষে অভিহিত হইছে পাবে। প্রসিদ্ধ জীবতত্ববিদ্‌ 
প্ডিভ ডানবিন এই মত সমখনাখে অনেক গবেষণা করিয়াছেন । 
এ মত্তের অগকলে অনেকপ্চলি কখ। আছে, তাহার দুই-একটি এখানে বল। 
নাইতোেছে | 

উদ্টিছ্রদ্দ জগতে দেখা যার কৌন কোন জাভীর বুক্ষলতাদির অবস্থা- 
পলিবঞ্ধনে ভালাদেব কলকনেন বিশেশ উ্বভি বা অবনতি ঘটে । যখা, গাদা 
ফলের পাচ অনেকপাপ কল? কবিলে ভাঙার ফুল এব বড়হয়। পঞ্মুণী জবা 
গাছে ডাল ভাল আলো ত হাডমা এ পাহণা মদি অতান্ত আগঞতার পড়ে 
তাবে সেই ডালে একহাপা ভব নএটে | আটিল গাছেল কলে অপেক্ষা কলমের 
গাচেব ফলের আটটি ভোট ও শান বেশি হম | পাণিজগতে ও দেখ। বায পালিত 
জন্কন মাপো পালনের ইতপপিশেণে ঠিএ চালি পুক্ষশ পরবে অবস্থার অনেক ই তর- 
বিশেঘ ঘটে | বখা, ভাল পালনে ঘোটব কণশঃ হ্বভগতি ভয়, মেষ ও কৃন্কুট 
ক্রমশ মাংসল হয, বাঁক পাপাবভেল চপ লড় হর | এতছিশ কোন কোন 
জাতীয় ভ্রম্থ, যাহাদের ক্ধাল ভঘর্তে পানা মাধ, এক্সণে একেবারে বিলুপ্ত 
হয়া পিবীভে, এন” ভূপুছঠে অথ্যাৎ ভাভাদেৰ আবাগভূমির অবস্থাপরিবর্তমই 
তাহাদের আত হালোপেব কাসণ বলিষা অনমান কলা যাইতে পারে । এইবপ 
দপ্রান্তপবন। স্কনভভাবে দেখিলে কেনল এই পর্ন্থ বলা যার, একজাতীয় জীবের 
অবস্থাভেদে তছঙ্জাতিন্ন উৎকধ না অপকর্ধ এতদব ঘটিতে পারে যে, সেই উৎকর্ধ 
ও অপকর্ণবিশি্ জীবসকল একভাতীর হইলেও সেই জ্ান্তির মধ্যে ভিন 
ভিন শ্বেণিভুক্ত বলিযা বোধ ভয়, ভছিন একজাতীয় জীব অপরজাতীয় হইল 
একথা বলা যায় না। ক্রমবিকাশবাদীরা স্মমতসমর্খ নার্ণে এই কথা বলেন, 





জীবজগতে এমন আশ্চর্ন ক্রমপবন্পলা দৃষ্টি হয় যে, একজাতীয় জীব তাহার 


৪থ; অঃ ] ? বহির্জগৎ 


সন্নিকাটস্ব জাতীয় জীব হইতে অতি অল্প বিভিন, এবং কিঞ্চিৎ অবস্থাভেদে 
এক জাতি অপর জাতিতে উপনীত হইতে পারে ।৯ তীহারা আরও বলেন, 
কোন জাতীয় জীবের মধ্যে যাহারা পরিবন্তিত অবস্থায় জীবন-সংগ্রামে জয়ী 
হইবার উপযোগী প্রকৃতি ও অঙ্গপ্রত্যজসম্পনী, তাহারাই বাঁচিয়া যায়, ও 
তত্তদৃসম্পনন জীবেরা ধিনষ্ট হয়, এবং এইরূপে একজাতীয় জীব হইতে স্বক্প 
বিভিন অপর জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়| একথা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ক্রমপরম্পরায় প্রায় সকল জাতীয় জীবই রহিয়াছে, 
জাতিবিলোপের কথা দাট্টান্তদ্বারা সম্পর্ণ রূপে সপ্রমাণ হয় না। যাহা হউক 
ক্রমবিকাশদ্বারা নৃতন নতন জাতির স্থাষ্টি হইয়াছে কি না একথার মীমাংসা নিতান্ত 
সহজ নহে । এবং ক্রমবিকাশবাদের প্রতিবাদ এ স্থলে অনাবশ্যক, কারণ 
(স মত মানিলেই যে নিরীশুরবাদী বা জড়বাদী হইতে হয় এপ মনে করি না। 
ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত একটী প্রক্রিয়! মাত্র | সেই প্রক্রিয়া যে শক্তিদ্বারা সম্পন 
হয় সেই শক্তি অবশ্যই জীবদেছে ও তাহার মূল উপাদানে আছে, এবং তাহাতে 
সেই শক্তি যাহার দ্বারা অপিত হইয়াছে সেই আদি-কারণই ঈশ্বর । আর সেই 
আদি-কারণ যে চৈতন্যযুক্ত. তৎসন্বন্ধীয় যুক্তি ও তর্কের উল্লেখ এই অধ্যায়ের 
প্রথমেই করা হইয়াছে । 

জড়জগতের ক্রিয়াসকল যেমন সম্ভবতঃ মূলে একবিধ, এবং স্থূল, জড়, 
পরমাণ্‌ ও ইখারের গতিমূলক, জীবজগতের বিচিত্র 'ও বিবিধ ক্রিয়াসকলও 
মূলে সেইরূপ কোন একবিধ ক্রিয়া হইতে উৎপনা কি না, এক্ষণে এই প্রশ 
উঠ্ভিতেছে। এই প্রশ্ন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা আবশ্যক, 
কারণ জীবজগতের ক্রিয়াসকল আদৌ দ্বিবিধ, অভ্ভ্ানক্রিয়া- _যথা, 
জীবদেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়, এবং সভ্ভানক্রিয়ী-_যখা, জীবের ইচছামত 
বিচরণ ও উদ্দেশাসাধন নিমিত্ত চেষ্টা | 

অজ্ঞান জৈব ক্রিয়া প্রধানত; জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ, ক্ষয় ও বিনাশ এই কয়েক 
প্রকার । এক জীবের দেহের অংশ হইতে অন্য জীবের উতপতভ্ির নাম জনা । 
তাহ। ভিন অনা জীবের বিন। সংম্ববে জীবের উৎপত্তির সম্বন্ধে যদি'ও মতান্তর 
আছে, কিন্ত সেরূপ উৎপত্তির অখণগুশীয় প্রমাণ পাঁওবা যায় নাই । কখনও 
এক জীবদেহের যে কোন অংশ হইতে অন্য জীবের উৎপত্তি হয়, যখা, গাছের 
ডাল হইতে কলমের গাছ, এবং কোন কোন জাতীয় কীটের দেহের খণ্ড হইতে 
পৃথক্‌ কীটের উপত্তি। কিন্তু প্রায়ই এক জীবের দেহের বিশেষ অংশ হইতে 
অপর জীবের উৎপত্তি হর, এবং সেই বিশেষ অংশকে বীজ বলা যায়। বৃদ্ধি 
'ও বিকাশের প্রভেদ এই, বৃদ্ধি কেবল দেছের আয়তনের বিস্তার, বিকাশ আয়তনের 
এরূপ বিস্তার যাহাতে তাহার কাধ্যোপযোগিতার উন্নতি হয়। দেহের 
আয়তন বা কাধ্যোপযোগিতার অবনতির নাম ক্ষয়। এবং জীবনান্তের নাম 
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বিনাশ বা মৃত্যু, তাহাতে দেহের তিরোভাব হয় না, নিজীবি দেহ পড়িয়া 
থাকে । 

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্স্ত জৈবক্রিয়াসকলের নিমিত্ত তাপ বিদ্যুৎ আদি বিষয়ক 
ক্রিয়ার অর্থাৎ ভৌতিক ক্রিয়ার, ও রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রয়োজন, কিন্তু তাহ 
যথেষ্ট নহে । এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে । কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে মনে 
হয়, ত্র সকল ক্রিয়া ভিন্ন অপর কোন একবিধ ক্রিয়ার সংস্বব রহিয়াচ্ছে, তাহা 
ন। হইলে সজীব বীজ বা জীবদেহাংশের মুলে প্রয়োজন থাকিত না । তবে 
তৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়া যে শক্তির ক্রিয়া, জৈব ক্রিয়াও মূলে সেই শক্তির 
ক্রিয়া কি অপর কোন শক্তির ক্রিয়।, এ কথা লইয়া অধিক মতভেদ নাই । এ 
সমস্ত ক্রিয়াই যে মূলে একই শক্তির ক্রিয়া ইহা স্বীকার করিতে বিশেষ বাধা 
দেখা যায় না | কিন্ত জৈব ক্রিয়ার মূলপ্রণালী কিরূপ তাহা ঠিক বলা যায় না, 
কেবল এইমাত্র বলা যায় যে, সজীব বীজ বা জীবদেহাংশের সাহায্য ভিন সে 


' ক্রিয়া সম্পনু হয় না।১ ভৌতিক ও রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন স্থূল জড়পদার্থ 


ও সৃক্ষ্া পরমাণু ও ইথারের গতিমূলক, জৈব ক্রিয়াও সেইবূপ জীবদেহে সন্নিহিত 
পরমাণ,ও ইথারের গতিমূলক কি ন।, ইহার উত্তর সহজে দেওয়া যায় না, কেননা 
এ বিষয়ের গবেষণা অতি দুরূহ. ও তাহার কারণ এই যে. পরমাণু-সমাবেশ 
সামান্য জড়ে যেরূপ অনুমান করা যায়, জীবদেভে তাহা তদপেক্ষা অনেক 
বিচিত্র ও জটিল। 

অজ্ঞান জৈব ক্রিয়ার তন্বানুসন্ধান যখন এতই দুরূহ, তখন সঙ্ঞান জৈব 
ক্রিয়ার তত্বনির্ণষ আরও অধিকতর কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই । শেঘোক্ত 
ক্রিয়ার নিষিত্ত যে সকল দেহগথগলনাদি শারীরিক ক্রিয়ার প্রয়োজন তাহ! অজ্ঞান 
দৈব ক্রিয়ার নায় । কিন্তু সেই শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্তক যে সকল মানসিক 
ক্রিয়া, তাহা যে কেবল মস্তি্ষের পরমাণুস্পন্দন ভিন্ন আর কিছু নহে, এ কথা৷ 
সহজে স্বীকার করা যায় না। যে চৈতন্য জগতের মূলকারণ, এই শেঘোক্ত 
ক্রিয়া সেই চৈতনোর ক্রিয়া বলিয়া যানিতে হর । সেই চৈতন্যশক্তিদ্বারাই 
এই পৃথিবীর, এবং কেবল এই পৃথিবীর নহে, জগতে যেখানে সজ্জান জীব 
আছে সে সকল স্ভানের, সমস্ত নৈতিক ও 'আধ্যান্তিক ক্রিয়া সম্পন হইতেছে। 
সে সকল ক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচন। এখানে অনাবশ্যক। তাহা কন্মবিভাগের 
বিঘয়। এ স্থলে কেবল এইমাত্র বলিব, অজ্ঞান ক্রিয়া জড়ের ক্রিয়ার ন্যায় 
যেমন গতিমূলক, সঙ্ঞান ক্রিয়া বা চৈতন্যের ক্রিয়া তেমনই স্থিতি বা শাস্তি- 
অন্বেষক ! জীব সঙ্ভ্রনে যে কোন কার্য করে তাহা স্খপ্রাপ্তি বা দূঃখনিবৃত্তির 
নিমিত্ত অর্থাৎ শান্তিলাভের নিমিত্ত । এবং সেই শান্তি লাভ করিবার নিমিত্ত 
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যদিও কর্ম অর্থাৎ গতি অনন্য উপায়, কিন্তু তাহা নিজে গতির বিরাম 
অর্থাৎ স্থিতি। 
অর্জন দখ করিয়া বলিয়াছিলেন-_- 
“ভাবী শ্বল্‌ জঙ্কীয্ন্ধা ললা ব্রত্তিক্সলাহ্থল। 
নন্‌ জি জন্াহ্যি ঘীই লাঁ লিমীসঘঘি কী ॥?+১ 
কর্ম হ'তে জ্ঞান শেঠ যদি জনার্দন। 
তবে কেন করনে মোরে কর নিয়োজন || 


এবং আমাদের সকলেরই এই কথা বলিতে, ও কর্ম হইতে বিরাম লাভ করিয়া 
শান্তিগ্রদ জ্ঞানালোচনায় নিযুক্ত খাকিতে, ইচছা হয়। কিন্তু ইহার উত্তরে 
শরীক কি ঝ্তবঁলয়াছেন তাহা স্মরণ রাখ। কর্তব্য । তিনি বলিয়াছেন--_ 


“ল জন্মতালনাহম্মালজ্ন্য ঘুদী'5স্সন। 
ল স্ব লল্মলাহ্ন ববি ললঘিনক্জ্রমি ॥ 
ল স্তিন্দম্বিন খালি শ্সানু নিন্মজন্বাজল্‌। 
জান্যাপ স্পনম: জন্বী ্বক্ল: দক্লিজীবীষা: ॥?২ 


“লোকে কর্ম না করিয়া নৈক্ষন্ম্য অবস্থা লাভ করিতে পারে না । কেবলমাত্র 
কর্মত্যাগেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কোন অবস্থাতেই ক্ষণমাত্রও কেহ বন্দ 
ন। করিয়। খাকিতে পারে না । প্রকৃতিজ সত্বরজস্তমোগ্ডণ সকলকেই অবশ 
করিয়া কর্ম করায়” । 

কর্ম না করিয়৷ খাকিবার উপায় নাই | কল্পনা করিয়৷ কন্ম হইতে বিরাম 
বা শাস্তিলাত হয় না। গতিই গতিবিরাম অর্থা২ স্থিতিলাভের পখ, তবে 
জীবের সেই স্থিতি স্থায়ী হইবে কি ক্ষণিক হইবে, এবং দৌলকের ন্যায় স্থিতি- 
স্থানে ক্ষণমাত্র থাকিয়৷ পৃব্বগতিজনিত সঞ্চিত বেগের ফলে বিপরীত দিকে 
পূনরায় গতি আরন্ত হইবে, তাহা ঠিক বলা যায় না। জীবের পুব্বগতি 
বন্ধ-ভ্ঞানলাভের পখগামিনী হইলে, শাস্বে কখিত আছে, সেই জীব 
বন্দলোক লাভ করে, “ন ন্ব ্ুলবানলন, ন স্ব দ্ুলবানন্দীন”৩ আর তাহার পুনরাবর্তন 
ঘটে না।' 

শাস্ত্র ছাড়িয়। যৃক্তিমূলে আলোচনা করিলেও বোধ হয় এরূপ সিদ্ধান্তেই 
উপনীত হইতে হয়। 

জগৎ জড় ও চৈতন্যের ক্রিয়াময়। জড় ও জড়ের ক্রিয়া স্থল জড়ের 
এবং পরমাণু ও ইথার রূপ সূক্ষ্ম জড়ের গতিসম্তৃত। এবং সেই গতি সৃক্ষ 





5 গীতা ৩১। 
২ গীতা ৩, &, ৫। 
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লড়ের অন্তনিহিত শঙ্জিসম্ভুত। চৈতন্যের ক্রিয়া তাহার নিজশক্জিজনিত, 
ও তদ্দারাও জড়ের গতির উৎপত্তি হয় । এই উভয় শক্তিমূলে এক কি পৃথকৃ, 
ত্ধিষয়ে মততেদ আছে, কিন্তু তাহারা মূলে এক এই কথাই যে সঙ্গত তাহ। 
পবের্ব বলা হইয়াছে । আবার পরমাণু যে প্রচ্ছন্র শক্তিসঙ্বাত, ও অবিনশ্বর 
নহে, এবং কালক্রমে নিজ উপাদানভূত সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি প্রকীর্ণ করিয়া ইথারে 
বিলীন হয়, এই মতের পোঘকতায় একজন বৈজ্ঞানিক অনেক যুক্তি ও প্রমাণ 
দেখাইয়াছেন।১ এবং তিনি আরও আভাস দিয়াছেন যে তাহাই যদি হয়, 
তবে অসংখা কল্পান্তে সেই শক্তিসজ্ঘাত ছারা পরমাণুর পুনর্জশ্ ও হইতে পারে । 
অতএব জগতের যাবতীয় ব্যাপার জড় ও শক্তির বিচিত্র মিলনের ফল । সেই 
ফল প্রখমে অনিয়মিত গতি_-_যখা নীহারিকা পুঞ্জে, তদনস্তর নিয়মিত গাতি-- 
যখা সৌর জগতে, পরিশেঘে সেই গতির নিবৃত্তি যাহা বিশ্বব্যা্লী ইথারের 
বাধাজনিত ও কালক্রমে অবশ্যন্তাবী, এবং সেই বিরামের পর অবিনশ্বর বিশ্ব- 
শক্তির বলে শক্তির পুনরাবর্তন ও নৃতন স্যাষ্টি।২ 

এইত গেল জড়ের কখা। জীবেরও যত দিন পৃণণজ্ঞান লাভ না হয় 
ততদিন পুনর্জনা হউক আর না হউক, এবং জীব যে ভাবেই থাকৃক. তাহার 
অজ্ঞানতা নিবন্ধন দুঃখানুতব 'ও সুখ লাভাকাঙ্ক্ষা খাকিবে, ও তজ্জন্য তাহাকে 
গতিশীল থাকিতে ও কর্ম করিতে হইবে। পরিণামে যখন তাহার পূর্ণ জ্ঞান 
হইবে অর্থাৎ জগতের আদিকারণ ব্রক্নকে মে উপলব্ধি করিবে, তখন আর 
তাহার কোন অভাব বা আকাঙ্ক্মা থাকিবে না, কর্মও তাহার পক্ষে আবশ্যক 
হইবে না। 

এক্ষণে জগতে শুভাশুভের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা৷ বলিয়া এই 
অধ্যায় শেঘ করা যাইবে । 

জগতে শুভ এবং অশুত দূইই আছে এ কখা অস্বীকার করিতে পারা যায় 
না। জীবমাব্রই স্তখ এবং দুঃখ উভয়ই অনুভব করে। প্রত্যেকেই অন্তর্দটি 
দ্বারা নিজ নিজ সম্বন্ধে এ কখার প্রমাণ পাইবেন, এবং বাহিরে অন্য জীবের 
অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের ও জীবন যে সুখদঃখময় তাহার প্রমাণ 
পাইবেন। এতত্তিন্ন আমাদের নিজ নিজ প্রকৃতি স্থিরতাবে পর্য্যালোচনা 
করিলে দেখিতে পাই যে, শুভাশুভের বীজ আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে । 
এক দিকে দয়া, উপচিকীর্ধা, স্বাখ -ত্যাগ প্রভৃতি সৎ্প্রবৃত্তি আমাদিগকে নিজের 
ও জগতের শুভকর কাধ্যে প্রণোদিত করিতেছে, আবার অন্যদিকে ক্রোধ, 
দ্বেঘ, স্বার্থ পরচা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃন্তি আমাদিগকে নিজের ও অপরের অস্তভকর 
কাধ্যে প্রবলভাবে উত্তেজিত করিতেছে । এবং এই সকল প্রবৃত্তির প্ররোচনায় 
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যেমন এক দিকে জীবের দূঃখনিবারণ ও সুখোৎপাদন নিমিত্ত নানাবিধ যত্ব . 


হইতেছে, তেমনই অপর দিকে জীবের উৎপীড়ন ও বিনাশ নিমিত্ত অশেঘ 
প্রকার চেষ্টা হইতেছে । অজ্ঞানজীবগণমধ্যে পরস্পর খাদ্যখাদকসন্বন্ধ- 
প্রযক্ত একজাতীয় জীব অপর জাতিকে বিনষ্ট করিতেছে । জড়জগতেও, 
যেমন এক দিকে সৌরকরোজ্জল সুনীল নিম্নল নভোমগুল, ও নিদ্ধসুগন্ধ- 
মন্দানিলান্দোলিত স্বচ্ছ সরসী ব! নদীবন্ষ জীবকে সুখ ও শাস্তি বিতরণ করি- 
তেছে, তেমনই অন্য দিকে নিবিড় মেবাচছুনু তীঘণঅশনিসম্পাতপ্র তিধবনিত 
অন্ধতমসাবৃত গগন, ও প্রচওঝাটিকা-উদ্বেলিত উত্তালতরজমালাবিলোড়িত "সাগর 
জীবের অশুভ ও অশান্তি উৎপাদিত করিতেছে । এতস্তিন আগ্েয়গিরির 
ভয়ানক অগ্ন্যুপাত, ধরাতলবিধ্বংসী ভূমিকম্প প্রভৃতি খণ্প্রলয়ও সময়ে 
সময়ে জীবের অশেঘবিধ অমঙ্গল ঘটাইতেছে। 

এই সমস্ত দেখিয়! শুনিয়। মনে মনে গ্রশ উঠে,--যে জগৎ মঙ্গলময় ঈশৃরের 
স্থাষ্ট তাহাতে এত অশ্তভ কেন ঃ এ অশুভের পরিণাম কি £ এবং এ অশ্ ভের 
প্রতিকার আছে কি নাঃ অনেকে মনে করিতে পারেন, প্রথম ও দ্বিতীয় 
প্রশু অকর্া দার্শ নিকদিগের আলোচা । কিন্ত তৃতীয় প্রশ নিশ্চিতই কার্ধ- 
কুশল বৈজ্ঞানিকদিগেরও বিবেচা বিঘয়। আর যেখানে বিজ্ঞানন্বার। প্রতি- 
বিধান সাধ্য নহে, সেখানে প্রথমোক্ত প্রশহুয়ের আলোচন। নিতান্ত অকর্ধীণা 
নহে কারণ সে সকল স্থলে যদি শুভশান্তির কোন পথ থাকে, তাহ। কেবল 
সেই আলোচন। হইতে পাওয়! সম্ভাবনীয়। অতএব ক্রমানয়ে তিনটি প্রশ- 
সম্বন্ধেই কিছু কিছু বলা যাইবে । 

পবিত্র ও মঙ্গলময় ঈশুরের স্থষ্টিতে পাপ ও অমঙ্গল কি প্রকারে প্রবেশ 
করিল, এই প্রশের নানা স্থানে নানাবিধ উত্তর দেওয়া হইয়াছে । খুষ্টীয় 
ধর্দশান্ত্রে এই আভাস পাওয়া যায় যে, স্বর্গে ঈশ্বরের অনুচরমধ্যে একজন ঈশুর- 
বিদ্রোহী হইয়া সয়তান নামে অভিহিত হয়, এবং তাহার কৃমন্ত্রণায় মনুঘ্যজাতির 
আদি-পুরুঘ ঈশুরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পাপে পতিত হন, ও সেই সূত্রে 
পৃথিবীতে পাপ ও অমঙ্গল প্রবেশ করে । এ কথাটা এক সম্প্রদায়ের মত, 


এবং যুক্তির সহিত ইহার এ্রক্য করা কঠিন। হিন্দ্শাস্ত্রে জীবের শুভাশুত 


জীবের কর্মফল বলিয়া কথিত হইয়াছে । বৃহদারণ্যক উপনিষঘদে বল৷ 
হইয়াছে 

ণ্নুক্যা ই দ্বব্ঘল জলখযা মলি ঘন: আাটলিলি।”১ 
বেদান্তদর্শনে শাঙ্করভাঘ্যেও বলা হইয়াছে ঈশ্বর প্রাণিগণের প্রযত্ব অনুসারে 
ফল বিধান করেন।২ কিন্তু একথা বলিলেও অশুভের সহিত ঈশ্বরের সংমব 
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নাই ইহা প্রতিপন্ন হয় না। কারণ প্রশ্ব উঠিবে, জীবের স্তভাশুভের মুল যে 
কর্মাকর্্মন তাহার মূল কি? ঈশুরই জীব স্থাষ্টি করিয়াছেন, জীবের কন্মাকর্ম্ন 
করিবার শক্তি ও প্রকৃতি তীহ! হইতেই প্রাপ্ত, সুতরাং জীবের শুভাশুভের 
মূল সেই ঈশৃর হইতে । এবং ভূমিকম্প, জলপ্লাবন ঝটকাদি জড়জগতের 
দূর্ঘটনাজনিত জীবের অত কিরূপে জীবের কর্ম ফল বল। যাইতে পারে, তাহা ও 

সহজে বৃঝা যায় না। কেহ কেহ বলেন, আমরা যাহাকে অশ্ডভ বলি .তাহ। 

প্রকৃত পক্ষে অশুভ নহে, কতক কতক জীবের পক্ষে অশুভকর হইতে পারে, 

কিন্ত সমস্ত জগতের মঙ্গলকর বটে। যথ।, এক জাতীয় জীব অপর জাতীয় 

জীবকে আহারাখে যে বিনাশ করে তাহ! জগতের হিতকর, কারণ তাহ ন৷ 

হইলে জল জীবিত ও মুত মীনপূর্ণ , বারু জীবিতপক্ষিপতঙ্গপূর্ণ , ও ধরাপুৃষ্ঠ 
জীবিত ও মৃত জন্তপূর্ণ হইয়া শীঘই অন্য জীবের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িত। 
আর পাপের উৎপত্তির সহিত ঈশৃরের সংস্ব না থাক। গ্রতিপনু করিব।র নিমিত্ত 
তাহারা বলেন, পাপ স্বাধীন জীবের স্বাবীনতার অপব্যবহারের ফল। এবং 
তাহারা এতদূর যাইতে প্রস্তত যে, স্বাধীন জীব যে দুদ করিবে তাহা ঈশ্বর 
পৃক্র্ে জানিয়া জীব স্থষ্টি করিলে তাহার প্রতি পাছে দোঘস্পর্শ হয়, এই 
আশঙ্কা নিরাস নিমিত্ত তাহারা এ বিষয়ে ঈশ্বরের সব্বজ্ঞত্ব খব্ব করিতে বাধা 

দেখেন না ।১ 

যুক্তিমূলে আলোচনা করিতে গেলে জগতে অশুভের অস্তিত্ব অস্বীকার 

করা যায় না। আর সেই অওভের কারণ যে ঈশ্বরাতীত তাহাও স্বীকার 
করা যায় না । এবং সব্বশক্তিমান্‌ সকলমজলময় ঈশ্বরের স্যষ্টিতে অশুভ কেন 
আসিল এই প্রশ্নের উত্তরে, আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানে যতদূর বুঝিতে পারা যায় 
তাহাতে, এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ক্টস্থ নির্ভ ণ বুদ যেরূপই হউন না, 

প্রকটিত জগতের নিয়মানুসারে কোন জ্ঞানগম্য বিঘয়ই তদ্বিপরীত হইতে 
একেবারে অনবচ্ছিন্ন হইতে পারে না, সুতরাং জগতে শুভ থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে 
অবশ্যই অস্ত থাকিবে, অশুভ ন| থাকিলে শুভের অস্তিত্ব জঞানগোচর হইত 
না। একথা ঈশুরের অসীম দয়ার প্রতি বিশ্বাসের প্রতিবন্ধক হইতে পারে 
না, কারণ জীবের ইহজীবনের অস্ডতত যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহা 

তাহার অনস্ত জীবনের পরিণামশ্ডভের সঙ্গে তুলনায় ক্ষণিকমাত্র । এবং এই 
স্বানে ইহাও মনে রাখ কর্তব্য যে, অশ্ভ ও দুঃখভোগই জীবের আধ্যাত্মিক 
উন্নতির ও মৃক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় আর সেই অশুভ বা দূঃখতোগ যত তীব্র, 

জীবের উন্নতিলাভ ততই শী ঘটে । এ ভাবে দেখিলে কতক জীবের অমঙ্গল 
যে কেবল অন্য জীবের মলের নিমিত্ত, এবং অমঙ্গল কেবল সাকল্যে মঙ্গল, 

এমত নহে, তাহা অশ্ডভভোগী জীবগণের নিজ নিজ মঙ্গলের হেতু বলিয়া 

১. 019617)9955 1980 ০1 1861200%, 73৮. 11, 000. |] ও 2315. | 

000, [0,170 279 ভ্র্টব্য। 
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মানিতে হইবে। পশুপক্ষিপ্রভৃতি যাহাদের আমর! অজ্ঞান জীব বলি, ভাহা- 
দের অন্তরে কি হয় বলিতে পারি না4 কিন্ত সঙ্ঞান জীব অর্থাৎ মনুঘ্যমাত্রই 
আপন আপন আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, দুঃখভোগ আধ্যাত্মিক উল্তির সোপান 
উপরে যে বলা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাইবেন । এইখানে আবার আর 
একটি কঠিন প্রশ উপস্থিত হইতেছে । জগতে অশুভ আছে, এবং তাহার 
কারণ ঈশ্বরাতীত নহে, এই দুটি কথ স্বীকার করিলে, ঈশৃর যে মজলময় তাহার 
কি প্রমাণ রহিল? এবং এই শেঘ কথা অর্থাৎ ঈশুর মজলময়, যদি সপ্রমাণ 
না হয়, তবে জীবের ইহজীবনের অশুভ যে অনস্তজীবনের মঙ্গলের মূল হইবে, 
এরূপ অনুমান করিবারই বা কি হেতু রহিল? 

এই প্রশের উত্তরে প্রথমতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, জগতের শুভাশ্ুভ 
যতদূর দেখ! যায়, তুলন। করিলে শুভ অংশই অধিক, অশুভ অংশই অল্প, অতএব 
ঈশুরের মঙ্গলময়ত্বের সন্দেহ করিবার প্রবল কারণ নাই। তবে জগতের 
শুভাশুভের জমাখরচ করিয়া! ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বসংস্থাপন অতি দূবূহ ব্যাপার, 
অসাধ্য বলিলে 9 চালে, এবং সে অসাধ্যসাধন-চেষ্টার গ্রয়োজন'ও নাই |! আমাদের 
নিজ নিজ আত্বাকে জিজ্ঞাসা করিলেই ঈশ্বর যে মঙ্গলময় তাহার অখগুনীয় 
প্রমাণ পাওয়া যায় । বহির্জগতে এত অশুভ রহিয়াছে, অন্তরেও অনেক 
প্রবৃত্তি আমাদিগকে অশুভ কার্যে প্রণোদিত করিতেছে, কিন্তু তাহা সত্বেও 
আমরা শুভ ভাল বাসি, নিজের মঙ্গলসাধনে নিরন্তর ব্যাকুল, অমঙ্গল ঘটিলে 
অন্যের দ্বারা মঙ্গলসাধনের আকাউ্ক্ষ। রাখি, অনেক সময় পরের মঙ্গল কামনা 
করি, এবং স্রযোগ পাইলে পরের মঙ্গল সাধনে যত্ববান্ও হই। এমন কি 
চোরও তাহার চৌধ্যলব্ধ দ্রবা অনা কেহ অপহরণ করিবে না এ বিশ্বাস রাখে, 
ঘোর নৃশংস দ্ন্ীও ধৃত হইলে অন্যের দয়ার উপর নিভর করিয়া ক্ষমা! পাইবার 
আশা করে, এবং পাপাচারীও পাপের প্রলোভনে কিছুদিন মুগ্ধ থাকিয়া পরিণামে 
পাপাচরণজণা মর্শ্নীভিদী ক্রেশ সহ্য করে । শুভের নিমিত্ত আমাদের অস্তনিহিত 
এই অপ্রতিহত অনুরাগ কোখা হইতে জন্মে? জগতের আদি-কারণ মঙ্গলময় 
না হইলে মঙ্গলের দিকে আমাদের আত্মার এই অগ্রতিহত গতি কখনই হইত 
না। অতএব ঈশুর যে মঙ্জলময় তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না, এবং 
তাহা হইলে জীবের ইহজীবনের অশ্ডত অনম্তজীবনের শুতের নিমিত্ত এ অনুমান 
অমূলক না হইয়! বরং সম্পূর্ণ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়৷ প্রতিপন্ন হইতেছে । 

উপরে যাহ। বলা হইল তাহাতেই, অশুভের পরিণাম কি, এই দ্বিতীয় 
প্রশ্ের উত্তর এক প্রকার দেওয়া হইয়াছে। জগতে জীবের যে কিছু অশুভ- 
ভোগ তাহা অল্পক্ষণস্থায়ী, ও পরিণামে সকল জীবেরই পরমমঙ্গল ও মুক্তিলাভ 
ঘটিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। এ সিদ্ধান্তের মুলভিত্তি 
ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্ব। তাহার পর জীবজগতে যত ক্রমবিকাশ দেখ! যায় তাহা 
উন্নতির দিকে । এবং মনুষ্যের দুঃখভোগ যে আধ্যাত্বিক উন্নতির উপায় 
তাহাও অন্তর্দা্টির দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় । এই সকল বিঘয় পধ্যালোচন। 


৭১ 


অশুভের 
পরিণাম কি? 


৭২ জ্ঞান ও কর্ম | [ ১ম ভাগ 


করিলে অনুমান হয়, শীঘই হউক আর বিলম্বেই হউক জীবের পরিণাম শুভ 
ভিন্ন অশুভ নহে । | 

অস্ততের জগতে যে অশুভ আছে তাহার প্রতিকার আছে কি না, এই প্রশের উত্তরে 

পৃতিকার সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, জড়জগৎ সম্ভত যে সকল অশুভ, 

আছে কি না? বিজ্ঞানচচর্চাদ্বারা ক্রমশঃ অনেক স্থলে তাহার প্রতিকার উদ্ভাবিত হইতেছে, 
মনুঘ্যের কপ্রবৃক্তিজনিত যে সকল অশুভ, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রালোচনাছারা 
শিক্ষা ও সুশাসনপ্রণালী সংস্বাপনপূৃর্বক তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে 
এবং যে সকল স্থলে অন্য প্রতিকার অসাধ্য, সেখানে মঙ্গলময় ঈশুরের প্রতি 
দৃষ্টি নির্ভর করিয়া ইহজীবনের অশুভ ক্ষণিক ও অনস্তজীবনের মঙ্গলের কারণ- 
স্বরূপ, এই বিশ্বাস অবিচলিত রাখাই একমাত্র প্রতিকার । 


পঞ্চম অধ্যায় 


জ্ভান্সেন্স লীম্মা 


আমাদের অস্তর্জগৎ বিষয়ক জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা লব্ধ, এবং বহির্জগৎবিঘয়ক 
জ্ঞান, দর্শন শ্ববণ ঘাণ আস্বাদন ও স্পর্শ ন দ্বারা ল্ধ। সেই অস্তর্দষ্টির শক্তি 
ও দর্শ নশ্ববণাদির শক্তি সকলই সীমাবদ্ধ । 

অন্ত্দট্টি দ্বারা আত্মার অস্তিত্ব জানিতে পারি বটে, কিন্ত সেই আত্মার স্বরূপ 
কি, আত্মা কোথা হইতে আসিল, কোথায় বা যাইবে, তাহার আর্দি কি এবং 
তাহার অন্ত কি, এ সকল বিঘয়ের কিছুই অন্ত্দষ্টি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পায় না। 
এ সকল বিষয় সম্বন্ধে আমরা যাহ] কিছু বিশ্বাস করি তাহাতে অনেক যুক্তিতর্ক 
দ্বারা আমাদিগকে উপবীত হইতে হয় । তার পর যদিও অন্তর্জগতের কতক- 
গুলি ক্রিয়ার ফল, যখা বহির্জগতের বস্ত্র প্রত্যক্ষ, অতীত বিঘয়ের স্মৃতি 
ইত্যাদি জ্ঞানের সীমার অন্তর্গ ত, কিন্ত অন্তর্জগতের ক্রিয়াসকল কিরূপে নিশ্পনু 
হয়, বহির্জগতের বিঘয়ের সহিত আত্মার কি প্রকারে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটে, অধিক 
কি আমার দেহের সহিত আমার আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ, এবং কি প্রকারেই বা 
আত্মা দেহকে পরিচালিত করিতেছে, অন্তর্দৃষ্টি ছারা এ সকল কথার কিছুই জান! 
যায় না, এবং এ সকল বিষয় আমাদের জ্ঞানের সীমার বাহিরে । আমার আত্মা 
কিরূপে কাধ্য করিতেছে, তাহ! আমি জানিতে পারি ন।, ইহা অতি বিচিত্র 
কথা, কিন্তু বিচিত্র হইলেও ইহা! সত্য | 

আপন আত্মার অভ্যন্তরে কিরপে কাধ্য হইতেছে তাহাই যখন আমরা 
সমস্ত জানিতে পারি না, তখন বহির্জগতের বিঘয় সমস্ত যে জানিতে পারিব 
এরূপ মনে করা যায় ন।| বহির্জগৎসন্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের পথ চক্ষু কর্ণ নাসা 
জিহবা ত্বক্‌। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন শ্ববণ ঘাণ আস্বাদন ও স্পর্শ ন ক্রিয়া 
সম্পন্ন হয়, এবং তদ্দারা৷ রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ জ্ঞান জন্মে। কিন্তু যেমন 
চক্ষ ন৷ থাকিলে রূপ বা আলোক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হইত না, এবং যে জন্মান্ধ। 
তাহার পক্ষে সে জ্ঞান হইতে পারে না, তেমনই আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত 
অন্য কোন ইন্জ্রিয় না থাকায়, রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ এই পঞ্চগুণের অতিরিক্ত 
অন্য কোন গুণ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান জন্দিিতে পারে না, এবং বহির্জগতের 
বস্তর এই পঞ্চ গুণ ব্যতীত অন্য গুণ আছে কি না তাহা আমরা জানি ন1। 
কিন্তু অন্য গুণ নাই এ কথাও কোন মতে বলিতে পারি না । অন্য গুণ থাকিলে 
তাহা আমাদের জ্ঞানের সীমার বাহিরে । 

100--7760 য 


অন্তদষ্টির শক্তি 
সীমাবদ্ধ । 


চক্ষকর্ণাদি 
ইল্জিয়ের 
শক্তিও তদ্রপ : 


৭8 


কি? ও কেন? 
এই দুই পৃশ্র 
উত্তর । 


বিষয়ের স্বরূপ- 
জ্ঞান অসম্পূর্ণ , 
কিন্ত অধথা 
নহে। 


কারণজ্ঞান 
অধিকতর 


অসম্পূর্ণ ॥ 
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তার পর, যে পাঁচটি ইন্ড্রিয় আছে তাহাদেরও শক্তি অতি সন্কীর্ণ | চক্ষু 
ছারা আলোক ও আকার বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, কিন্ত আলোক অতি অল্প বা আকার 
অতি ক্ষুদ্র হইলে চক্ষু তাহা বিনা সাহায্যে দেখিতে পায় না, তবে দূরবীক্ষণ 
ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কতক পরিমাণে দেখিতে পায় । আবার অক্লা- 
ধিক্যের প্রভেদ ছাড়া, আলোকরশ্ির বর্ণ গত প্রভেদ আছে, এবং তন্মধ্যে 
কয়েকটি বর্ণের রশি ভিন অন্য বর্ণের রশ সহজে দেখিতে পাইবার শক্তি 
আমাদের চক্ষুর নাই। তবে তাহাদের কাধ্যদ্ারা তাহাদের অস্তিত্ব অনুমান 
করা যায়। সেইবূপ আমাদের শ্ববণেক্দ্রিয়ও সকল প্রকার শব্দ শুনিতে পায় 
ন।| অতি ধীরে শব্দ হইলে তাহ! আমরা যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত শুনিতে 
পাই না | আমাদের ঘাণেক্ত্রিয়েন শক্তি কঞ্কুর প্রভৃতি অন্যান্য অনেক জাতীয় 
জন্তর ঘাণ শক্তি অপেক্ষা অল্প । আমাদের স্পেজ্দ্িয় উত্তাপের অল্প তারতমন্ত 
সহজে অনুভব করিতে পারে না, সেই তারতমা স্থির করিবার নিমিত্ত যন্ত্রের 
প্রয়োজন । যন্ত্রের শক্তি সীমাবদ্ধ, এই জন্য নীহারিকাসমস্ত্র তারকাপুণ্জ 
কিন! স্থির করা যায় না, এবং পরমাণুর আকার কিরূপ তাহা ও দেখিতে পাওয়া 
যায় না । অতএব পাঁচটির অতিরিক্ত ইন্দ্িয়ের অভাব, এবং যে পাঁচটি ইন্ডরিয় 
আছে তাহাদের শক্তির অপূর্ণ তা বশতঃ বহিষ্গতের অনেক বিঘয় আমাদের 
জানিবার উপায় নাই, এবং তাহা আমাদের দেহাবচিছণী অবস্থায় জ্ঞানের বাহিরে 
থাকিবে । দেহপিগ্রমুভ্ত হইলে আত্মার জ্ঞানের সীমার বৃদ্ধি হইবে কি ন। 
তাহাও আমরা জানি না । 

আর এক বিঘয়ে আমাদের ভ্গানের সীমা! অতি সন্কীর্ণ | আমাদিগের 
জানিবার ইচছা আমাদিগকে সবাই কি? এবং “কেন? এই দুইটি 
গ্রশ জিজ্ঞাসা করিতে প্রণোদিত করিতেছে । প্রথম প্রশটি সকল বিঘয়ের 
স্বরূপ,€ও ছিতীয়টি সকল বিষয়ের কারণ, নিরূপণ করিতে চাহে । দুইটির 
মধ্যে কোনটিরই সম্পৃণ উত্তর আমরা পাই না। 

প্রথম প্রশ্ের উত্তর কিয়২পরিমাণে পাওয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিঘয়টি 
অন্তর্জগতের হইলে অন্তর্দ্টিদ্বারা, বহির্জগতের হইলে ইঞ্ড্রিয়দ্ারা, তাহার কি 
তদ্বিঘয়ক কিঞ্চিৎ ভগন জর্নো। কাহারও কাহারও মতে আবার তাহ জেহেয় 
বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞান নহে, তাহ স্বপের অবভাস | তবে আমাদের 
মনে হয় এতদূর সন্দেহের উপযুক্ত কারণ নাই, আর যদিও আমাদের কোন 
বিঘয়েরই সম্পূর্ণ স্বরূপজ্ঞাণ হয় ন!, যেটুকু জানিতে পারি তাহা জ্ঞেয় বিষয়ের 
আংশিক বরূপ বটে। | 

দ্বিতীয় প্রশ্ের প্রকৃত উত্তর পাওয়া আারও কঠিন । অর্থাৎ কোন জ্ঞাতব্য 
বিষয় কেন ঘটল, তাহার কারণ কি, তৎসন্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে আমরা অতি 
অল্পই জানি। যদি বিষয়টি অন্তর্জগৎসন্বন্বীয় হয় তবে আত্মাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে প্রায়ই কথঞ্চিৎ উত্তর পাওয়া যায়। বিঘয়াটি বহির্জগতের হইলে 
সম্পূর্ণ উত্তর পাইবার সম্তাবন। কখনই নাই, এবং অনেক সময়ে কোন উত্তরই 


৫ম অঃ] ভগনের সীমা 


পাওয়া যায় না। দুই একটি দৃট্ান্তহ্থারা এই কথা স্পষ্টরা্পে বঝা 
যাইবে । 

প্রথমে অন্তর্জগৎবিঘয়ক একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক | “আমি যে বিষয়ের 
আলোচন। করিতেছি সে'বিঘয়ের আলোচনায় প্রবৃস্ত হইলাম কেন ?--_এই 
প্রশ আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলে, এই সহজ উত্তর পাই-_“আমার 
ইচ্ছা হইল বলিয়া |” কিন্তু এই উভয়ের ভিতরে একটি অতি কঠিন প্রশ 
সন্নিহিত রহিয়াছে_-“ইচছা হইলে ইচ্ছানরূপ কাধ্য হয় কেন?" এবং 
যতদিন আমাদের আন্মার সম্পর্ণ স্বরূপজ্ঞান ন। জন্ব্িিবে, অর্থাৎ যতদিন ইচ্ছ। 
ও ক্রিয়। আজ্মাতে কিরূপ নিবদ্ধ আছে আমরা জানিতে ন। পারিব, ততদিন 
এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়ার সম্ভাবন৷ নাই | উক্ত সহজ উত্তরটির উপর 
আর একাটি কথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে-_-_“ইচছা হইল কেন?" এবং 
তাহার এই উত্তর পাই--“এ পুস্তকের এ অব্যায়ে যে বিষয় বিবৃত করিব মনে 
করিয়াছি, বর্তমান আলোচন। তাহার অঙ্গ বলিয়া মনে হইয়াছে |” ইহার 
উপর আরও প্রশ হইতে পারে--তাহাই বা মনে হইল কেন? এই প্রশের 
উত্তর নিতান্ত সহজ নহে. কিন্ত এ সন্বন্ধে আর অধিক কখা বলিবার প্রয়োজন 
নাই। আর একটি পরশ উবাপন করিয়া দেখ। যাউক। "উপরে যেখানে 
প্রশের উত্তর দিতে ক্ষান্ত হইলাম, সেখানে ক্ষান্ত হইলাম কেন?" ইহার 
উত্তর একপ্রকার উপরেই দিয়াছি, যখন বলিয়াছি “এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা 
বলিবার প্রয়োজন নাই'"।--কিস্ক তাহার পর প্রশ উঠিতেছে “এরূপ মনে 
করিলাম কেন %' এই প্রশের উত্তর এক কখায় দেওয়া যায় ন। | এবং ইহার 
উত্তরে যতগুলি কখা বল! উচিত তৎসমুদয় আমি বোধ হয় ঠিক করিয়া বলিতে 
পারি ন।। “আর অধিক কখা বলিবার প্রয়োজন নাই'' এ কখা যখন বলিয়াছি, 
তখন কি কি কারণে আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল তাহা সমস্ত এখন স্মরণ 
করিয়া বল! কগিন, কেনন। সে সমস্ত কারণ বোধ হর মনে স্পঈটরূপে উদিত 
ও আলোচিত হয় নাই, এবং এখন ভাবিয়া চিন্তিয়া যে কারণগুলি স্থির করিব 
তাহারাই যে তখন মনে আসিয়াছিল একখা ঠিক বল৷ যায় ন। | 

এক্ষণে বহির্জগতবিধয়ক দুই একটি দষ্টান্ত লওয়া যাইবে । “আমার 
পের্সিল্‌ সঞ্চালনে কাগজে অক্ষর অঙ্কিত হইতেছে কেন ?'--ইহার সহজ 
উত্তর এই হইবে-_-"আমি অক্ষর অঙ্কিত করিবার উপযোগিরূপে হস্তসঞ্চালন 
করিতেছি জুতরাং আমার হস্তরত পেনসিল অক্ষর অঙ্কিত করিবে ।'' কিন্তু 
এই উত্তর যথেষ্ট নহে । হস্তসধগলন আমার ইচছার কাধ্য ও অভিপ্রেত অক্ষ- 
রাম্কনের উপযোগি হইতে পারে. পেন্সিলের গতিও তদন্বূপ হইতে পারে, 
এ পর্যন্ত স্বীকার করিলেও প্রশ উঠিতেছে “পেন্সি লর গতিতে কাগজে 
কাল দাগ পড়িতেছে কেন ?”' যদি বলা যার পেরসিলের ভিতরে যে কৃষ্তবর্ণ 
পদার্থ আছে কাগজের উপর তাহার ধর্ঘণন্থারা দাগ পড়িতেছে, তাহার উপর 
প্রশু উঠিবে “ঘর্ঘণ দ্বারা দাগ পড়ে কেন?” এ প্রশ্নটি কেহ যেন বৃখা বলিয়া 


৭৫. 


৭৬ 


মনোনিবেশ ও 
বিজ্ঞান চচর্চা- 
দ্বারা জ্ঞানের 


সীমা 
হয়। 


বছ্িত 
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মনে না করেন। সকল কৃষ্ণবর্ণ বস্ত কাগজে ঘঘিলে দাগ পড়ে না। যদি 
বলা যায় পেনুসিল্‌ নরম, ঘঘিলে ক্ষয় হয়, এবং তাহার বিচিছন্ন অংশগুলি কাগজে 
লাগিয়া দাগ পড়ে, তাহা হইলে অন্ততঃ আর দুইটি কঠিন প্রশব উপস্থিত হয়-_ 
“বর্ঘণে পেনুসিলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি বিচিছন্র হয় কেন ?”” আর “তাহারা 
কাগজেই বা লাগিয়া থাকে কেন ?” এবং এই প্রশ্বহ্থয়ের উত্তর, পেন্সিলের 
ও কাগজের আণবিক গঠনের ও আণবিক আকর্ষণের শ্বরূপজ্ঞান না হইলে, 
আমর দিতে পারি না । 

আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। “বৃন্তচ্যুত ফল উপরে ন৷ উঠিয়া নিম্রে 
পড়ে কেন?” ইহার সহজ উত্তর--“পৃথিবীর মাধ্যাকর্ধণদ্বারা আকৃষ্ট হয় 
বলিয়া |” কিন্তু এ উত্তর যথেষ্ট নহে, ইহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশব উঠিতেছে, 
“পৃথিবী ফলকে আকর্ধণ করে কেন ?' এবং তদুত্তরে যদি বলা যায় প্রত্যেক 
বস্ত অপর বস্তকে আকর্ধণ করা জড়ের ধন্ম,'” তাহা হইলে প্রশ হইবে 'জড়ের 
এনূপ ধন্্ম কেন?” যতদিন আমরা জড়ের আত্যস্তরিক গঠনের ও .অন্তানিহিত 
শক্তির স্বরূপ জানিতে না পারি ততদিন এই শেঘ প্রশের উত্তর দেওয়া অসাধ্য । 
মাধ্যাকর্ধণের আবিষ্কর্তী নিউটন্‌ যদিও এ আকর্ধণ বস্তর গতি কি নিয়মে পরি- 
বন্তিত করে তাহ। নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্ত এক বস্ত অন্য বস্তকে আকধণ 
করে কেন তাহার কোন বিশেষ উত্তর দেন দাই । বরং এরূপ আভাস দিয়াছেন 
যে, আকর্ধণের নিয়ম গণিতের নিয়ম মনে করিয়৷ গতিবিষঘয়ক আলোচন৷ 
করিলে অনেক তত্বে উপনীত হয়! যায়, কিন্ত আকর্ণ কেন সেরূপ নিয়মে 
চলে তাহ! ভিন্ন কথা | 

উপরে যাহ। বলা হইল তদ্দারা বুঝা যাইতেছে যে, জগতের বস্ত ও বিঘয়ের 
স্বরূপ ও কারণ জ্ঞান আমাদের অতি অসম্পূণ , এবং বর্তমান দেহাবচ্ছিনু অবস্থায় 
অসম্পর্ণ ই থাকিবে । 

কেহ কেহ বলেন দেহাবচ্ছিন জীবও যোগবলে অন্তর্জগণ্ৎ ও বহির্জগৎ 
সম্বন্ধে অলৌকিক ও অতীন্ড্রিয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে । এ বিঘয়ের বিশেষরূপ 
প্রমাণপরীক্ষা না করিয়া কোন কথাই নিশ্চিত বলা যায় না৷ । তবে মনীঘিগণ 
যে সকল অত্যাশ্চধ্য পারমাথিক ও বৈঘয়িক ণিগুঢ় তত্ব আবিষ্ধার করিতেছেন 
তদ্দৃষ্টে বোধ হয় মনৌনিবেশছ্বারা মণুঘ্যের জ্ঞানের সীমা অনেক দুর বৃদ্ধি হইতে 
পারে। ” 

রঙ্গেন২ রশ্যান্বারা যখন কার্ট বা অন্য অস্বচছ পদার্থ ব্যবধানের ভিতর 
দিয়া দেখিতে পাই, তখন মনে হয় আমরা অতীন্জ্রিয় দর্শ নশক্তি লাভ করিয়াছি । 
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পম অঃ] জ্ঞানের সীমা 


কিন্ত তদ্দারা বাস্তবিক চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির প্রমাণ হয় না, সে স্থলে দেখিতে 
পাওয়া, চক্ষুর গুণে নহে, আলোকরশ্ির গুণে । তৃবে যে প্রকারেই হউক, 
পৃবের্বে যেখানে দেখিতে পাইতাম ন। এখন সেখানে দেখিতে পাইতেছি, এবং 
তদ্দারা জ্ঞানের সীমাবৃদ্ধি হইতেছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
এইবূপে বিজ্ঞানচচর্চান্থারা নান! দিকে জ্ঞানের সীমা বদ্ধিত হইতে পারে। 

যদিও জগতের কোন বিধয়েরই স্বরূপ ব৷ কারণ আমর! সম্পর্ণ রূপে 
জানিতে পারি ন।, কিন্ত অনেক বিষয়ই কি নিয়মে নিশ্পন হয় তৎসম্বন্ধে আমরা 
যথেছ জ্ঞান লাভ করিতে পারি । উপরের মাধ্যাকর্ধণসন্বন্ধীয় দৃষ্টান্ত উপলক্ষে 
তাহ। বল! হইয়াছে । মাধ্যাকর্ধণের স্বরূপ ও কারণ ন। জানিয়া এবং অগত্যা 
জানিতে ক্ষান্ত হইয়াও, কেবল মাধ্যাকর্ণের নিয়ম জানিয়। আমরা সৌরজগতের 
গ্রহাদির গতিসন্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য তত্ব নিরপণ করিতে পারিয়াছি, এবং 
আড্যামূস্‌ সাহেব নেপৃচুব গ্রহ আবিষ্কার করিতে সম হইয়াছেন । প্রকাতির 
নিয়ম নিরূপণ, স্বরূপ ও কারণ নির্ণ য় অপেক্ষা অনেক স্থলে সুসাধ্য ও স্ুফল- 
প্রদ, এবং বৈজ্ঞানিকেরা সেই দিকেই জ্ঞানের সীম! বিস্তার করিতে যত্ববান্‌। 
তবে জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাতে পূর্ণ হয় ন।, সুতরাং মনুষ্য কোন বিষয়েরই 
স্বরূপ ও কারণ জানিবার চেষ্টায় বিরত হইতে পারে ন।, এবং দর্শন শাস্ত্রের 
চচাও বৈজ্ঞানিকের বিদ্রপে বিলুপ্ত হইতে পারে না। 


৭৭ 


স্বরূপ ও 
কারণ নির্ণয় 
কঠিন, নিয়ম 
নির্ণয় অপেক্ষা- 
কৃত সহজ । 


শণনলাভার্থে 
শিক্ষা ও অনু- 
শীলন 
আবশাক। 


শিক্ষা 


শিক্ষার বিঘয়, 


বিদ্যার শেণি- 
বিভাগ। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
ভভানলাভ্ডেল্প ভপ্পাস্ত 


জ্ঞানলাভের নিমিভ্ত জানাথীর নিজের যত্ন এবং অন্যের সাহায্য উভয়ই 
আবশ্যক। জ্ঞারন্লাভোপযোগি অনের সাহ।ব্য শিক্ষা নামে অভিহিত, এবং 
তদুপযোগী যত্রকে অনুশীলন বলা যাইতে পরে। জ্ঞানলাভের নিমিত্ত সকল 

ই অনুশীলন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এবং প্রথম অবস্থায় শিক্ষার উপরও 
অনেকটা নির্ভর করিতে হয় । অতএব অগ্নে শিক্ষা সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ বক্তব্য 
তাহা বলা যাইবে, এবং পরে অনুশীলনের কথা হইবে । 


শিক্ষ। 


শিক্ষাসম্বন্ধে মনীঘিগণ অনেক কথা বলিয়৷ গিয়াছেন। মনুসংহিতার 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিক্ষাবিষয়ক অনেক কথ! আছে। প্রসিদ্ধ গ্রীক দাশ নিক 
প্রেটোর “রিপবলিকৃ"'১ নামক পুস্তকে এ বিঘয়ের বিবিধ প্রসঙ্গ আছে। 
সিসরো ও কৃইণ্টিলিয়ন্‌ রোমের বিখ্যাত বাগ্মিন্বয় স্ব স্ব গ্রন্থে শিক্ষা সন্ধে 
অনেক আলোচন। করিয়াছেন | এবং ইংলগ্ডের ও ইউরোপের অন্যান্য 
দেশের পণ্তিতগণ লোকশিক্ষার্থে নানাবিধ মত প্রচার ও নানারূপ উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন। সে সকল কথার সমালোচন। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। 
শিক্ষাবিঘয়ক কএকটি স্কুল কখার মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইবে । 

সে কএকটি কথা এই-.:১, শিক্ষার বিঘয়, ২, শিক্ষার প্রণালী, ৩, শিক্ষার 
উপকরণ । 

১। শিক্ষার বিষয়। শিক্ষার বিষয় আবঙ্সস্তত্বপধ্্যন্ত সমস্তজগৎ্। 
যখন শিক্ষার বিষয় প্রায় অসংখ্য. তখন তাহাদের আলোচনার সুবিধার 
নিমিত্ত তাহাদিগকে যথাসম্ভব শেণিবদ্ধ করিয়া লওয়। আবশ্যক | 

একভাবে দেখিতে গেলে, অর্থাও যাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, মানুঘের যখন শরীর ও আস্তা আছে তখন শিক্ষা শারীরিক 
ও আধ্যাত্মিক এই দুইভাগে বিতক্ত করা যাইতে পারে । এবং আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা আবার ভ্ঞানবিঘয়ক বা মানসিক, এবং নীতি ও ধর্মবিঘয়ক বা নৈতিক, 
এই দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। 

আর একভাবে দেখিলে, অর্থাৎ যাহার কথ। শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহার 
৪৯ দৃষ্টি রাখিলে, শিক্ষা অন্তর্জগৎবিষয়ক ও বহির্জগৎবিঘয়ক, এই. দুইভাগে, 

₹ শেঘোক্তবিষয়ক শিক্ষা, জড়বিষয়ক, অজ্ঞান জীববিঘয়ক, ও সজ্জা 
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জীব-বিষয়ক, এই তিন ভাগে--অর্থাৎ সমস্ত শিক্ষার বিষয় সাকল্যে চারিভাগে, 
বিত্ত হইতে পারে । আর এই চারিটি বিবয়ের বিদ্যাকে, মাত্মবিজ্ঞান, 
জড়বিভ্জ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও নাতিবিজ্ঞান (অর্থাৎ জীবের সঙ্ঞান ক্রিয়াবিষয়ক 
বিপ্যা)-বল! যাইতে পারে । এই ভাগচতুষ্টয়ের প্রত্যেক ভাগেরই আবার 
অবান্তর বিভাগ অনেক আছে । যখ!, আত্মবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিভাগ-_ ন্যায় 
বেদাস্তাদি দর্শ ন, মনোবিজ্ঞান, গণিত। জড়বিজ্ঞানের অবান্তর বিভাগ--স্ুল 
জড়বিজ্ঞান বা জড়ের স্থিতি ও গতিবিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, জ্যোতিথ্ব শাস্ত্র, রসায়ন 
শাস্ত্র, শব্দ বা ধ্বনিবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, তাপবিজ্ঞান, বিন্যুদৃ বিজ্ঞান, চুম্বক- 
বিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানের অবাস্তর বিভাগ- _উত্ভিদৃবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা । নীতি- 
বিজ্ঞানের (অর্থাৎ জীবের সঙ্ঞানক্রিয়াবিধয়ক বিদ্যার) অবান্তর বিভাগ--_ভাঘা ও 
সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজনীতি, অর্থ নীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি। 

যাহ! বল৷ হইল তাহ। সংক্ষেপে নিম্নলিখিত আকারে দশিত হইতে পারে-_ 





স্পিহ্ক। 
( শিক্ষার্থীর নী দৃষ্টি রাখিলে ) 
৮ টিটি কি শিলিশিিতি। 
শারীরিক হায়াত 
৮ মানসিক টা 
শিক্ষার বিষয় ব| 
লিছ্যা। 
উর বিষয়ক বহি্গৎ বিষয়ক 


আত্মাবজ্ঞান 


| 
্চায়াদি দর্শন নোভা গ্রণিত এ 


কাল ও স্থান- 
মূলক বিছ্য 








চ্ শপ শসা শট 





ইসি 2 ১৬৫ 
জড়বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান নৈতিক (অর্থাৎ জবর সঞ্জান 
সিসি কাধ্যবিষয়ক) বিজ্ঞান 


টি | 
উততিদবিণ প্রাণিবিস্তা 








| 
মুল বি জ্যোতিষ রান ধ্নিবজ্ঞান আলোক তাপবিজ্ঞা বিছাৎ চক 
বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান 
(জড়ের 
স্কিতি ও 
গতি) 


শীত ৮ সাপে পা আপা সাপ ০ পা 








এপাশ তি ০ 


| | শ | ] 
ভাঘ। ডিন ও শিল্পা ইতিহাস সমাজনীতি অর্থনীতি রাজনীতি ধর্মনীতি 
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শ।রীরিক 
শিক্ষা! । 


শান ও কর্ম ১ম' ভাগ 


উপরে বিদ্যার যে শ্রেণিবিভাগ করা হইল তাহা অসম্পূর্ণ এবং শ্রেণি- 
বিভাগের নিয়মানুসারে সব্বাংশে ন্যায়সঙ্গতও নহে । তাহা কেবল আলোচনার 
সুবিধার নিমিত্ত মোটামুটি একপ্রকার বিভাগমাত্র । বিদ্যার সম্পূর্ণ ও ন্যায়- 
সঙ্গত শ্রেণিবিভাগ দুরূহ কার্ধ্য। বেক, কোমৃত, স্পের্সার প্রভৃতি যত্ব 
করিয়াও নির্রোঘবিভাগ করিতে পারেন নাই ।১ 

এক্ষণে শিক্ষার উপরিউক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোনটির সম্বন্ধে দুই 
একটি কথ! বল হইবে। 

শরীর ভাল ন। থাকিলে মন তাল খাকে না এবং লোকে কোন কাধ্যই 
ভালরূপে করিতে পারে না । সত্যই “ম্বীৰুলাহা ভ্রন্দঅন্মীতালল্‌।”” “শরীরই 
ধশুসাবনের আদি উপায় ।' 

অতএব শারীরিক শিক্ষা অতিগ্রয়োজনীয়। এ স্থলে শারীরিক 
শিক্ষা বলিলে কেবল ব্যায়াম বুঝাইবে না-_-উপযুক্ত আহারগ্রহণ, উপযুক্ত 
পরিচছদপরিধান, যখাযোগ্য ব্যায়াম অভ্যাস, আবশ্যকমত বিশ্বীম লওয়া, 
যখা সময়ে নিদ্রা যাওয়া, প্রভৃতি যে সকল কাধ্যদ্বারা শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা ও 
পৃষ্টিবদ্ধন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের ও উতকধধলাভের বিঘা ন। হইয়া বরং সহায়তা . 
হয়, তৎসমুদয়েরই অনুষ্ঠান বুঝাইবে। 

আহার কেবল দেহরক্ষা 'ও দেহের পুষ্টি লাভের নিমিত্ত, এবং যে 
খাদ্য দ্বারা সেই উদ্োশ্য সাধিত হয় তাহাই গ্রহণ ধরা যাইতে পাবে, এরূপ মনে 
করা ঠিক নহে । কারণ খারদদোর ইতরবিশেঘে যে কেবল দেহের অবস্থার ইতর- 
বিশেষ হয় এমত নহে, তদ্ানা মনের অবস্থার ও ইতরবিশেঘ ঘটে । সত্য 
বটে, ফীশুখুষ্ট বলিয়াছেন “যাহ। মুখের অন্তর ত করা যায় তাহা মানুঘকে অপবিত্র 
করে না, কিন্তু যাহ! মুখ হইতে বহির্গ ত হয় তাহাই মান্ঘকে অপবিত্র করে 1২ 
এ কথা দেশকালপাত্র বিবেচনায় যখাযোগা হইয়াছিল । কারণ, ততৎকালে 
ইছর্দীরা অন্তরে শুচি হওয়ার প্রয়োজন একপ্রকার ভুলিয়া গিয়া কেবল বাহিরে 
শুচি ও আহারে শুচি হইলেই যথেষ্ট মনে করিত, এবং তাহাদের শিক্ষাথে 
এ কখা বলা হইয়াছিল। কিন্তু এ উপদেশ সব্বসাধারণের নিমিত্ত নহে । 
দেহতত্ববিৎপগ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, খাদ্যের উপর মনের অবস্থা অনেকটা 
নির্ভর করে. এবং মাংসাশীরা কিছু উগ্রস্বভাব ও স্বার্খপর হয়।০ মাদক 
দ্রব্যের গুণাগুণ সকলেই জানেন । তাহ] সেবন করিলে অন্ততঃ অন্প কালের 
জন্য যে চিত্তবিকার জন্মে ইহা! কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বুতরাং 
মদ্যমাংস বর্জনীয় । এ কথা লইয়। কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে বটে, কিন্ত আমাদের 


১4181] 10811801018 (78/0017097 00 96191000, 200 দি 2, ও 
. 7090899105 10668])1758108, 10. 6 দ্রষ্টব্য । 

২ 11961)9দা, 5, ]] ড্রষ্টব্য। 

ও:178788 10166 8100 ৮০০০১ 7১. 119 দ্রষ্টব্য । 


৬ষ্ঠ অঃ ] জ্ঞানলাভের ' উপায় 


দেশের ন্যায় গ্রীন্বপ্রধান দেশে মদ্যমাংসের প্রয়োজনাভাব, এবং তাহা! অপকারক 
ভিন্ন উপকারক নহে, ইহ! বোধ হয় সব্ববাদিসন্মত | যাহারা জীবহিংসায় 
বিরত হওন নিমিত্ত অথবা মনের উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত নিরািঘ ভোজী, তাহাদের 
ত কথাই নাই, শরীরের উৎকর্ধসাধন নিমিত্তও এদেশে মাংসভোজন নিশ্রয়োজন । 
মৎস সম্বন্ধে অধিকতর মতভেদ আছে। মৎস্য অপেক্ষাকৃত নির্দোষ ও সুলভ, 
এবং পরিত্যাগ করিলে তৎপরিবর্তে তুল্য উপকারক খাদ্য পাওয়াও কঠিন । 
এতত্তিন্ন মৎস্যের ক্রীড়ার স্বল জলের ভিতর এবং জল হইতে তুলিলেই মৎস্য 
মরিয়। যায়, সুতরাং মৎস্য মারিতে দৃশ্যতঃ অধিক নিষ্ঠুর কার্য করিতে হয় না । 
এই জন্য মৎস্য ত্যাগের নিয়ম তত দৃঢ় করা যায় নাই। পরস্ত কেবল খাদ্যা- 
খাদ্যের বিচার করিলেই হইবে ন।, আহারের পরিমাণও অতিরিক্ত হওয়। 
অনুচিত। মনু কহিয়াছেন__ 


“ক্সলাহীব্যললামুচ্ঘলহ্রতজ্তা লমলীক্গলল্‌। 
ক্মন্ুব্য় ীজ্বঅিত্িত লল্মাল্‌ লল্‌ অহিজজ্ল হিল ॥'?১ 


“অতিভোজন আরোগ্য, দীর্ধায়, স্বর্গলাভ ও পুণ্যকাধ্যের বাধাজনক 
এবং লোকের নিকট নিন্দনীয়, অতএব তাহ। ত্যাগ করিবে |” এই মনুবাক্য 
কেবল ধর্শাস্বের উক্তি নহে, ইহা চিকিৎসাশান্ত্রেরেও অনুমোদিত।২ অতএব 
আহার কেবল রসনাতৃপ্তির বা শরীরপুষ্টির নিমিত্ত নহে । শরীর ও মন উভয়ের 
উৎকর্ঘসাধন নিমিত্ত তাহা শুচি, সাত্বিক, পুষ্টিকর ও পরিষিত হওয়া উচিত, 
এই শিক্ষার নিতান্ত প্রয়োজন ।৩ 

পরিচ্ছদ কেবল দেহাবরণের ও শীতাতপ হইতে দেহরক্ষার নিমিত্ত 
নহে, পরিচছদের সহিত মনেরও বিলক্ষণ সংস্ব আছে । পরিচছদের মলিনতা 
ও অসংলগ্ৰতা পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস না করিলে, ক্রমে অন্যান্য কাধ্যেও 
পরিচছনুতা ও সংলগ্রতার প্রতি লক্ষ্য কমিয়া যায় । পক্ষান্তরে, পরিচছদের 
শোভার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি থাকিলে ক্রমে বৃথাভিমান বদ্ধিত হইতে থাকে । 
পরিচছদ সম্বন্ধে পরিচছনাতা, সংলগতা, ও স্ুরূচি শিখান আবশ্যক | 

ব্যায়াম বলিলে সহজে মলক্রীড়াই বুঝায়, কিন্ত শারীরিক শিক্ষার 
নিমিত্ত তাহ। যথেষ্ট নহে । তদ্দীরা বলবৃদ্ধি হয় বটে, কিস্তু শরীর বলিষ্ঠ 
হওয়া যেমন আবশ্যক, সব্বাংশে কার্যযকূশল হওয়াও তেমনই আবশ্যক । অতএব 
হম্তসথগালনত্বারা লিখন-চিত্রকরণাদিশিক্ষা, ও পদসঞ্চালনদ্বারা বিন। পদশ্থলনে 
ভ্রতগমন অভ্যাস করা কর্তব্য। চক্ষকর্ণাদি'ও সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক, 
তাহা না হইলে বিজ্ঞানান্শীলন ও জড়জগৎ পর্যবেক্ষণ করিবার সম্পূর্ণ শক্তি 


১ যু, ২1৫৭। 
২ 10710916155 2৮198 1018, 91111016721 দ্রটব্যে। 
৩ গীতা, ১৭1৮ দ্রষ্টবা। 
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পরিচহ্দ । 


ব্যায়াম। 


৮১. 


৮২ জ্ঞান ও বর্ম : [১ম ভাগ 


হয় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বুদ্ধির ন্যুনাধিক্য অনেক স্থলে দর্শ ন 
ও শ্রবণ শক্তির ন্যনাধিক্য ভিন আর কিছু নহে, এবং দৃষ্ট ও শ্রস্তবিঘয় যে 
দেখিবামাব্র ও শুর্িবামাত্র সম্পূর্ণ রূপে দেখিতে ও শুনিতে পায়, সেই তাহার 
মর সত্বর বুঝিতে পারে । অতএব চক্ষুকে সত্বর দেখিতে ও কর্ণকে সত্বর 
শুনিতে শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । কি প্রকারে সেই শিক্ষা দেওয়া যাইবে তাহা 
স্থির করা সহজ নহে, এবং কোন শিক্ষাই ফলবতী হইবে কি না এ সন্দেহও 
উঠিতে পারে । কিন্তু এ কখ! বলা যায় যে শিক্ষার্থী সত্বর দেখিতে ও সত্বর 
শুনিতে মনোযোগের সহিত বার বার চেষ্টা করিলে, অভ্যাসদ্বারা কি সিদ্ধি- 
লাভ করিতে পারে। এরূপ অভ্যাসের স্থফল অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া 
যায়। দর্শন ও শবণশক্তির যে তারতম্যের কখা এখানে বলা যাইতেছে তাহ। 
স্থল তারতম্যের কখা নহে, সুক্ম তারতম্যের কথা |॥ তাহার পরীক্ষা নানারূপে 
হইতে পারে । যথা, পরীক্ষার্থী দর্শকের সন্মুখে কোন বিশেঘ বর্ণে রঞ্জিত 
এক খণ্ড তাস একখানি তক্তায় লাগাইয়া রাখিয়া, মধ্যে বৈদ্যতচুত্বকে আকৃষ্ট 
ক্ষত্রছিদ্রবিশিষ্ট লৌহফলক ব্যবধান রাখিয়া, চুম্বকের বৈদ্যতিকতারসংযোগ 
বিচিছন করিলে, লৌহফলক তৎক্ষণাৎ্থ পড়িয়া যাইবে, এবং পড়িতে পড়িতে 
যতক্ষণ তাহার ছিদ্র তাসটুকরার সন্মুখে থাকিবে ততক্ষণ মাত্র সেই টকরাটি 
দর্শক দেখিতে পাইবে । সেই অত্যল্পক্ষণের পরিমাণ কত তাহ ফলকের 
নিয়গতির পরিমাণ ও ছিদ্রের আয়তনের পরিমাণ হইতে গণনাদ্বারা স্থির করা 
যাইতে পারে, এবং ছিদ্রের আয়তনের হ্াসবৃদ্ধি দ্বারা সেই ক্ষণকালের পরি- 
মাণেরও হ্রাসবৃদ্ধি ইচ্ছামত করা যাইতে পারে । এই বূপে দেখ! গিয়াছে 
সেই কাল ০০৫ সেকেণ্ডেরও ন্যুন হইলে কোন দর্শ কই. সেই রংকরা তাস- 
টুকরা দেখিতে পায় না।১ শ্রবণ সম্বন্ধে পরীক্ষা আরও সহজ । একটি 
ঘটিক৷ যষ্ত্রেরে নিকট হইতে পরীক্ষার্থী শ্বোতাকে ক্রমে ক্রমে সরিয়া যাইতে 
বলুন, এবং দেখুন কতদূর পধ্যস্ত গিয়াও তিনি ঘড়ির টিক টিক শব্দ স্পষ্ট শুনিতে 
পান ও ঠিক গণিতে পারেন। সেই দৃরাস্বের পরিমাণ তাহার শ্ববণশক্তির 
তীক্ষতার পরিচায়ক । 
ব্যায়াম সম্বন্ধে ইহা'ও মনে রাখ কর্তব্য যে তাহা নিয়মিত অর্খচ স্বেচছামত, 
এবং স্বাস্থ্যকর অথচ অনাদিকেও কার্যকর হয়। ব্যায়ামে নিয়মের অধিক 
বাধার্বাধি থাকিলে তাহা কষ্টকর ও অনিষ্টকর হইয়া পড়ে। আর স্বাস্থ্যের 
নিমিত্ত নিয়মিত ব্যায়ামকালে ভ্রত চলিতে পারিবে, কিন্ত কার্ধ্যার্থে প্রয়োজন 
কালে দূপ। চলিতে পারিবে না, এবপ ব্যায়ামশিক্ষার কোন ফল নাই । 
নিজ ও নিদ্রে। ও বিশ্রাম নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তবে তাহার পরিমাণ সকলের 
বিশবাম। পক্ষে ও সকল সময়ে সমান হওয়া আবশ্যক নহে । অল্পবয়সে অধিক 
নিদ্রার প্রয়োজন। বালকেরা সহজেই নিদ্রিত হইয়। পড়ে এবং অনেকক্ষণ 


সর তারপর 
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নিদ্রা যায়। পরীক্ষা ছ্বারা জান৷ গিয়াছে, অনিদ্রার ফল দেহ ও মন উভয়ের 
পক্ষেই অতি অনিষ্টকর।১ একথা শিক্ষার্থীদিগকে ভাল করিয়। বুঝাইয়া 
দেওয়া উচিত। | 

অনেক ছাত্র পরীক্ষার সময় নিকট হইলে পাঠাভ্যাসের নিমিত্ত অধিক 
রাত্রি পর্ধান্ত জাগিয়৷ থাকে । তাহার! বুঝে ন। যে তন্গারা পাঠাভ্যাসের প্রকৃত 
সুবিধা হয় না। অধিক রাত্রি জাগরণে কেবল শরীর অন্ুস্থ হয় এমত নহে, 
তাহাতে মনের ও অন্ুষ্থত। জন্নে, এবং কোন বিবয় বুঝিবার ও স্মরণ রার্খিবার 
শক্তির হাস হর। কুতত্াং অধিক রাত্রি জাগিয়। পাঠ করিলে অধিক কার্য 
ন। হইয়। বরং তাহার বিপরীত ফর হয়। কিন্তু কেবল ছাব্রদিগের দোঘ দেওয়া 
উচিত নহে, যাহাদের উপর পরীক্ষার নিয়ম সংস্থাপনের ও পাঠ্যাবধারণের 
ভার, তাহাদের ও দেখ। কর্তব্য যে, ছাত্রদিগের উপর অপরিমিত ভার চাপান 
ন| হয়। 


হয়, এবং অল্প সময়ে অধিক কার্য করিতে পারা যায় না৷ | তবে বিশ্বামের 
অথ আলপ্য নহে । আলস্যে কোন উপকার হয় ন।, এবং সত্যই 
“নহি কৃহিন্বব্‌ হ্বাগলনি আনু লিচ্ভত্যন্ধকমক্ুত্‌ ''২, '““ক্ষণমাত্রও কেহ 
একেবারে নিকর্্। হইয়। থাকিতে পারে না|” নিয়মিতরূপে কাধ্যকরা, এবং 
এক প্রকার কাধ্য অনেকক্ষণ ন। করিয়! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন ভিন্ন কার্যে 
প্রবৃত্ত হওয়াই, শ্বান্তি পরিহারের প্রকৃত উপায় ।৩ 

অনেকে মনে করিতে পারেন জ্ঞান লাভের জনা এত শারীরিক নিয়ম- 
পালনের প্রয়োজন নাই, ঝদ্ধি থাকিলেই যতক্ষণ শরীর নিতান্ত অসুস্থ ন! হয় 
ততক্ষণ জ্ঞানলাভের কোন বাধ! হয় ন। | কিন্তু এরূপ মনে করা ভুল । অসাধারণ 
বুদ্ধিমান ও মেধাবীর পক্ষে, শরীরের অবস্থা ভাল ন। খাকিলেও জ্ঞানার্জনের 
অধিক বিঘধু ন। হইতে পারে । কিন্তু সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে তাহ। ঘটে না, 
এবং আহার ও ব্যায়াম, নিদ্রা ও বিশ্বাম, বখান্সিয়মে চলিলেই শরীর ও মনের 
অবস্থা জ্ঞানার্জনের উপযোগী হয়। সঙ্ছেপে বলিতে গেলে, ব্রক্চর্ধপালন 
ও আহারনিদ্রায় সংযমই শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রশস্ত নিয়ম । 

সহজ অবস্থায় অনেক শারীরিক নিয়মলজ্ঘন সহ্য হয়, এবং অনেক সহজ- 
কার্য বিন! শারীরিক শিক্ষায় একপ্রকার চলে, কিন্তু তাই বলিয়া শারীরিক 
নিয়মপালন ও শারীরিক শিক্ষা অনাবশ্যক বল! যায় না । নিয়মিত আহার, 
ব্যায়াম ও বিশ্বাম দ্বারা অনেক দূ্বল দেহ সবল হয়। হস্ত ও চক্ষর 
জুশিক্ষাদ্থারা লোকে চিত্রকরণে আশ্চধ্য নৈপুণ্য লাভ করে। পক্ষান্তরে 
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৮৩ 


নিদ্রার ন্যায় বিশ্বামেরও প্রয়োজন, কারণ বিশ্বাম ন। করিলে শ্রাস্ত হইতে 


শারীরিক 
শিক্ষাৰ 
আবশাকতা। 


৮৪ 


মানসিক 
শিক্ষ। | 


নৈতিক 
শিক্ষা। 


জ্ঞান ও কর্ম [১ম ভাগ 


শিক্ষা ন৷ করিলে চিত্র করা দূরে থাকুক, একটি দীর্ঘ সরল রেখাও টানিতে পার৷ 
যায় না। 

মন যেমন শরীর অপেক্ষ। সৃষ্মা পনার্ধ, মানসিক শিক্ষা ও সেইরূপ 
শারীরিক শিক্ষা অপেক্ষা কঠিন বিষয়! এস্বলে মানসিক শিক্ষা বিদ্যাশিক্ষা 
বলিলে যাহ৷ বৃঝায়, সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে ন। | ভিন্ন ভিনু বিদ্যাশিক্ষ। 
জগতের ভিন ভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ বঝায়, কিন্তু মানসিক শিক্ষা তদতিরিক্ত 
আরও কিঞ্চিৎ বুঝায়, অর্থাৎ জ্ঞানলাভ এবং জ্ঞানলাভের শক্তিবর্ধন এই দূইটিই 
বৃঝায়। উপরিউক্ত বিশেষ বিশেষ বিদ্যা শিখিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই 
মানসিক শিক্ষা লাভ হয়__যথা, দর্শন বা গণিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির 
বিকাশ হইতে থাকে, ইতিহাস শিখিতে গেলে অভ্যাসম্বারা স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি 
হয়। কিন্তু তাহ। হইলেও ভিন্ন ভিন বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক 
শিক্ষার প্রতি পৃথক্‌ দৃষ্টি রাখ। আবশ্যক, কারণ বিদ্যাশিক্ষা যদিও অনেক সময়েই 
মানসিকশক্তি বৃদ্ধি করে, কখন কখন আবার তাহ তদ্বিপরীত ফলও উৎপন্ন 
করে। নিরবচিছন্ী এক বিদ্যা আলোচন। দ্বারা যদিও সেই বিদ্যায় পারদ শিত। 
লাভ হইতে পারে, কিন্তু মনের সাধারণ শক্তির তদ্দারা বৃদ্ধি না হইয়া বরং হাস . 
হইয়! যায়, এবং এইরূপে পণ্ডিতমূর্খ বলিয়া যে এক শ্রেণির বিচিত্র লোক আছে 
তাহার স্যাষ্ট হয়। বিদ্যাশিক্ষ! করিয়াও যদি মানসিক শিক্ষার অভাবে লোকে 
এইরূপ পরিহাঁসভাজন হইতে পারে, তবে সেই অত্যাবশ্যক মানসিক শিক্ষ। 
কি, এবং কিরূপে তাহ। লাভ কর! যায় ?--উৎস্ুক হইয়৷ সকলেই এই প্রশ 
করিবেন। পৃব্বেই বল! হইয়াছে মানসিক শিক্ষা কেবল বিঘয় বিশেষের 
জ্ঞানলাভ নহে, সকল বিঘয়েরই জ্ঞানলাভের শক্তিবদ্ধন ইহার মূল লক্ষণ । সে+ 
শক্তিবর্ধনের উপায় নান! বিষয়ের যথাসম্ভব শিক্ষা, এবং সকল বিষয়েই যথাসাধ্য 
আয়ত্ত করিবার অভ্যাস । সকল বিঘয় সকলের সম্যকৃৰূপে আয়ত্ত হইতে 
পারে ন!, কিন্ত সকল বিঘয়েরই সহজ কথা কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত করার শক্তি 
সকল প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরই থাকা উচিত, এবং একট যত্র করিলেই সে শক্তি লাভ 
কর যায়। বিদ্যা অপেক্ষা বৃদ্ধি বড়। বিদ্যা কম থাকিলেও লোকের চলে, 
কিন্তু বৃদ্ধি কম খাকিলে চলা ভার। প্রকৃত মানসিক শিক্ষা ন। হইলে জ্ঞানলাভ 
সহজে হয় না। 

শারীরিক ও মানসিক শিক্ষ/। অপেক্ষা নৈতক শিক্ষ।. অধিকতর 
প্রয়োজনীয় । শরীর সবল ও বুদ্ধি তীক্ষ হইলেও যাহার নীতি কলুঘিত, 
সে নিজের এবং অপর সাধারণের অমঙ্গজলের কারণ হয়। চাণক্য যথার্থই 
বলিয়াছেন-__ 

“তুত্স ল: দহিস্থস্থান্থী বিশ্বঘা$ল্ক্্ণীদি স্ব: । 
্ লব্ঘলা লুদদিন: ভ্তংঃ জ্িলন্তী ল লঘস্কহ্‌: ॥৮ 

“দুর্জন বিদ্বান হইলেও পরিত্যাজ্য । সর্পের মস্তকে মণি থাকিলে কি সে 
ভয়ঙ্কর নহে? নৈতিক শিক্ষা যেমন অতি প্রয়োজনীয়, তেমনই অতি 
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কঠিন। সুনীতি কাহাকে বলে এবং দূর্নাতি কাহাকে বলে তাহ। স্থির করা 
প্রায়ই সহজ । কিন্ত তাহ। হইলেও যে নৈতিক শিক্ষ। এত কঠিন, তাহার কারণ 
এই যে, নৈতিক শিক্ষা লাভ, কি সুনীতি কি দুর্নীতি ইহ। জানিলেই সম্পন্ন 
হয় ন। কাধ্যতঃ যাহ। স্র্নীতি তাহ। আচরণ কর। ও যাহ] দূর্নীতি তাহ। 
পরিহার করাই নৈতিক শিক্ষ। লাতের লক্ষণ, এবং সেইরূপ কার্য করিতে 
পার! বহু যত্ব ও অভ্যাসের ফন। ফরত: নৈতিক শিক্ষ! কেবল জ্ঞানবিধয়ক 
নহে, ইহ। প্রধানত: কর্মবিষয়ক | তবে নৈতিক শিক্ষ! জ্ঞানলাভের নিমিত্ত 
অতি প্রযোজনীপন। যদিও দুর্জশন বিদ্যালক্কৃত হইতে পারে, কিন্তু দুর্জনের 
প্রকৃত জ্ঞানপাভ প্রায়ই ঘটে ন।। তাহার কারণ এই যে, জ্াানলাভের নিমিত্ত 
যে সক বন্ধ ও অভ্যান আবশ্যক, তপযোগী মনের শান্তভাব দূর্নীতি ব্যক্তি- 
দিগের থাকে না । তাহার। তীকুতুদ্ধি হইতে পারে, কিন্ত ধীরবৃদ্ধি হয় ন|। 
তাহা।র। স্ক্ষ্ম কখ। ধরিতে পারে, কিন্ত কোন বিবয়ের স্থল ও প্রকৃত অর্থ বুঝিতে 
পারে না। তাহার। কৃতর্ক করিয়। কৃটিল পথে যাইতে পারে, কিন্তু সুযুক্তি- 
দ্বার। সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না। যেখানে কোন দোঘ নাই, 
সেখানে তাহারা দো দেখে, যেখানে প্রকৃত দোষ আছে, তাহাদের বক্রনৃষ্টি 
তাহ। দেখিতে পায় না৷ । বোধ হয় এই জন্যই আধ্যঘিরা যাহাকে তাহাকে 
উপদেশ দিতেন ন।। শান্ত, খু, এবং দম্তবজিত ন। হইলে কাহাকে ও শিঘ্য 
করিতেন ন।, অর্খাৎ শিব্য আগে নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে জ্ঞান- 
শিক্ষ। দিতেন না। আরও একটি কথ। আছে। দুর্নীতি ব্যক্তির জড়জগৎ 
সম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে তদ্দার৷ সংসারে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে । জুতরাং 
নৈতিক শিক্ষ। সব্বাগ্রে আবশ্যক । 

নৈতিক শিক্ষার অভাবে আমাদের অনেক কষ্ট বৃদ্ধি হয়, এবং নীতিশিক্ষা 
ছারা আমাদের অনেক কষ্টের লাঘব হইতে পারে । সত্য বটে নীতিশিক্ষা 
দ্বার৷ দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু নিবারিত হয় ন।, কারণ তন্দারা গ্রাসাচ্ছাদ- 
নোপযোগী দ্রব্য বা রোগোপশমের ওঁধধ প্রস্তত করিবার ক্ষমতা জন্মে না। 
কিন্তু নীতিশিক্ষ! যে আলস্য-অপব্যয়াদি সম্তৃত দারিদ্র্য এবং অতিভোজন-ইজ্ছিয়- 
পরতন্বতাদি জনিত রোগ নিবারণের উপায়, তাহাতে সন্দেহ নাই । স্নীতি- 
সম্পন্ন ব্যক্তি যথাসাধ্য যত্ন করিয়! দারিদ্র্য ও রোগ নিবারণে সতত তৎপর 
থাকেন। আবার দারিদ্র, রোণ, অকালমৃত্যু, দৈবদূর্ধটনাদি যেখানে অনিবার্য, 
পেখানে তহৃজনিত দূঃখভার সহিক্চুতার সহিত বহন করিবার ক্ষমত৷ নীতিশিক্ষা 
বিন। আর কিছুতেই জন্নে ন।, এবং সেই ক্ষমত। এই সুখনূঃখময় সংসারে বড় 
অল্প মূল্যবান্‌ সম্পদ্‌ নহে, | 

এতহ্্যতীত একটু ভাবিয়। দেখিলে বুঝিতে পার! যায় দৈবদু ব্বপাকাদি 
আমাদের যত দুঃখের মূল, আমাদের দুর্নীতি তদপেক্ষা অল্প দুঃখের মূল নহে। 
প্রথমতঃ আমাদের নিজের দুর্নীতিতে নিজের অশেষ দুঃখ ঘটে। অতি- 
ভোঁজনাদি অসংত ইন্দ্রিয়সেবার জন্য আমাদিগকে নানাবিধ রোগের যন্ত্রণা 


৮৫. 


৮৬ 


আত্মবিজ্ঞান ! 


গণিত। 


জ্ঞান ও বর্শা [ ১ম ভাগ 


ভোগ করিতে ও অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়| দুরাকাঙ্ক্ষা, অতি- 
লোভ, ঈর্ধা-ছ্বেধাদি দু্পৃবৃত্তি হইতে আমরা নিরন্তর তীব্র মনোবেদনা সহ্য 
করি। দ্বিতীয়তঃ , পরের দুনীতির জন্য অপমান, বঞ্চন!, চৌধ্যাদিদ্বারা 
অথ নাশ, শক্রহস্তে আঘাত ও অপমৃত্যু, প্রভৃতি নানাপ্রকার গুরুতর ক্রেশ ভোগ 
করি। রাষ্টবিপ্রব, যদ্ধ ও তাহার আনুঘঙ্গিক সমস্ত অমঙ্গলও মনুঘ্যের 
দুনীতির ফল। অতএব ইজ্্রিয়সংযম ও দুষ্পুবৃতিদমন শিক্ষা ন। করিলে, 
কেবল বিজ্ঞানশিক্ষা দ্বারা ভোগের দ্রব্য ও রোগের ওঘধ প্রচুর পরিমাণে 
পরস্তৃত করিতে পারিলেও মনুষ্য কখনই সুখী হইতে পারে না । 

উপরে বিদ্যার যে শ্েণিবিভাগ করা হইয়াছে তনাধ্যে আত্মবিজ্ঞ(ন 
ব! অন্তর্জগৎ বিষয়ক বিদম্রই প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার 
গম্যক্‌ শিক্ষা সব্বাগ্রে সম্ভাব্য নহে । দেহাবচিছনু আত্মার আত্ম্তয়ন বহির্জগতের 
জ্ঞানলাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ বিকাশ পায়, এবং তাহার বিকাশ প্রাপ্তির নিমিত্ত 
নানাবিধ কর্মানুষ্টানেরও প্রয়োজন হয়। এই জন্যই আমাদিগের শাস্ত্রে 
কর্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার অবধারিত হইয়াছে । এবং এই কারণেই 
বোধ হয় গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটল্‌ ও তাহার শিঘ্যদিগের নিকট আত্মবিজ্ঞান 
“উত্তরবিজ্ঞান”১ নামে অভিহিত হয়। ন্যায়াদি দর্শ নশাস্্র ও মনোবিজ্ঞান 
যে আত্ববিজ্ঞানের অংশ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । তবে গণিত আত্মবিজ্ঞনের 
অন্তর্গত কি না একথা লইয়া মতভেদ হইতে পারে । কিন্তু গণিত কাল ও 
স্বান মূলক বিদ্যা, এবং কাল ও স্থান অন্তর্জগ২ 'ও বহির্জগখ উভয়ের বিঘয় 
হইলেও শুদ্ধগণিতের সমস্ত তত্বই অন্তজগতের নি্বিকল্প নিয়মের বিষয়ীভূত । 
অতএব গণিতকে আত্মবিজ্ঞানের অন্তগ ত বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইতে পারে 
না] 

গণিত অতি বিচিত্র বিদ্যা। ইহাতে কএকটি মাত্র সামান্য 
সরল স্বতঃসিদ্ধ তত্ব অবলম্বনে অসংখ্য অত্যাশ্চর্যয জটিল দর্জেয়তত্ব নিণীতি 
হইয়াছে 'ও হইতেছে । সেই তন্বানুশীলন অসীম আনন্দের উৎস, এবং সেই 
তত্বনিচয় বিজ্ঞান আলোচনার ও সংসারের অন্যানা অনেক কারধ্যেরই অশেঘ 
প্রকার উপযোগী । ন। বুঝিয়াই লোকে গণিত চচর্চা নীরস ব৷ নিপুয়োজন 
মনে করে। শিক্ষকের তাড়না বা শিক্ষা প্রণালীর বিড়ন্বন৷ এই ধারণার মুল। 
একট যত্ব করিয়া যখানিয়মে শিখিতে আরম্তু করিলে সকলেই কিব্ধিৎ গণিত 
শিক্ষা করিতে পারে । সকলে যে এ বিদ্যায় বা অন্য কোন বিদ্যায় সমান 
পারদশিতালাভ করিতে পারে এ কথা বলা যায় না| কিন্ত গণিত চচর্চার 
আনন্দানুভব যে সকলেই করিতে পারে, ও গাণিতের কিঞ্চিৎ তত্ব সকলেই 
শিখিতে পারে, এবং সকলেরই শিক্ষা করা৷ আবশ্যক, এ বিঘয়ে সন্দেহের প্রকৃত 
কারণ নাই । ৰ 


[1968)))55195 শব্দের এই মৌলিক অর্থ | 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় 


৮৭ 


মনোবিজ্ঞান অন্তর্জগৎ বিষয়ক বিদ্যা, কিস্তু কেবল অন্তর্দর্টি বারা মনোবিজ্ঞান । 


তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় তত্ব নিণয় হয় না । আমাদের দেহের সহিত 
মনের যেরূপ ধনিষ্ সম্বন্ধ, এবং দেহের অবস্থার উপর মনের অবস্থা! যেরূপ নির্ভর 
করে, তাহাতে মনস্তত্ব দেহতত্বের সঙ্গে একত্র অনুশীলনীয়, এবং পাশচাত্ত্য- 
প্রদেশে এক্ষণে তাহাই হইতেছে১। এই প্রণালীতে মনোবিজ্ঞানের চর্চা 
চলিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবন। । অনেক স্থলে মনের বিকার ও 
দৌব্বল্য মন্তিষ স্নায়ু প্রভৃতি দেহাংশের বিকার ও দৌব্বল্যসন্তুত, এবং কোনু 
স্থলে তাহা ঘটয়াছে জানিতে পারিলে, শারীরিক চিকিৎসা দ্বারা মানসিক বিকার 
ও দৌব্্বলা উপশমের বিশেষ সহায়ত! হইবার সম্ভাবনা | ইহার একটি সামান্য 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে । যদি দেখা যায় কোন বালক পাঠ মনে রাখিতে 
পারে ন1!, তাহা হইলে অনুসন্ধান করা উচিত, সে অসনোযোগী বলিয়া এরূপ 
ঘটিতেছে, কি যথাসাধা মনোযোগ দিয়া ও সে কৃতকার্ষ? হইতেছে লা । প্রথমোক্ত 
স্থলে যাহাতে সে পাঠে অধিক মনোযোগ দেয় সেই উপায় অবলম্বনীয় | 
দ্বিতীয়োক্ত স্থলে সম্ভবতঃ তাহার মস্তিঞ্ষের বিকার বা দৌকর্বল্য তাহার পাঠ 
বিস্মৃত হওয়ার কারণ, এবং তগ্িবারণার্থ যথাযোগ্য শারীরিক চিকিৎসা 'ও 
পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা আবশাক। ঙ 

দর্শ নশাস্ত্র কেহ কেহ নিক্ষল মনে করেন । কিন্তু আমি কে, কোথা হইতে 
আসিলাম ? জগৎ কি, কেনই বা হইল? এবং আমাদের ও জগতের পরিণাম 
কি?-_-এই সকল প্রশের উত্তর আমাদের জ্ঞানের সীমার বাহিরে হইলেও, 
প্রশ করিতে আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না । এই সকল প্রশ্নের উত্তর কত 
দর পাওয়া যাইতে পারে, এবং কোথায় গিয়া আমাদের নিবৃত্ত হইতে হইবে, 
অন্ততঃ এ পধ্যন্ত না দেখিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিতও নহে । সুতরাং দর্শনের 
চচর্চা অবশ্যই চলিবে । 

বহির্জগৎ জড় ও জীব লইয়া। শ্যুল ভড়বিজ্ঞান অর্থা১ স্থল 
জড়ের গতি ও স্থিতিবিঘয়ক বিদ্যা গণিতের সাহায্যে আমাদের সৌর- 
জগতের অনেক অগ্ভুত তত্ব নির্ণয় করিয়াছে । নিউটনের মাধ্যাকর্ধণ আবিষ্কার 
ও আডাম্‌সের নেপুচুন আবিষ্ষার এই বিদ্যার ফল। আর এই ক্মূদ্র সৌরজগৎ 
ছাড়াইয়া সমস্ত বন্দাণ্ডের তারকা ও নীহারিকাপুঙ্জের গতিনিরূপণের উপায় 
উত্তাবন উদ্দেশে এই বিদ্যা উদ্যত। 

সূক্ষ্ম জড়বিজ্ঞান অর্থাৎ তাপ, আলোক ও বিদ্যুতের ক্রিয়ানির্ণ য়ক 
বিদ্যা, একদিকে সংসারের অনেক সামান্য কার্যোর সুবিধা ও সামান্য 
বিঘয়ে আমাদের অভাব মৌচন করিয়া দিতেছে, অন্যর্দিকে জড় পদার্থ 
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কি, তাপ, বিদ্যৎ আদি শক্তি মূলে এক কি বিভিন্ু” ইত্যাদি দুর্জয় তত্বের 
অন্সন্থানদ্বারা আমাদের জ্ঞানপিপাসা তৃথ্ড করিবার নিমিত্ত বত্্বান্‌ হইতেছে। 

জীনবিজভ্বান জীবনীশক্তি কি, জীবের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও মৃত্যু কি 
নিয়মের অধীন, ইতাদি নিগুঢ তত্বের অনুসন্ধান করিতেছে। সেই 
অনুসন্ধানগ্বারা রোগাদি অনিষ্ট হইতে দেহরক্ষার উপায় উত্তাবন, ও 
উদ্ভিদ পদার্থের উনৃতিসাধনপূর্ধক প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য. উত্পাদন 
হইতেছে। 

জীববিজ্গন একটি অদ্ভুত তত্বসংস্থাপনের নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছে। 
সে তত্বাটি এই--_নিহাতম এক শেণির জীব হইতে অবস্থাভেদে তাহার নানারূপ 
পরিবর্তনদ্ধান্া ক্রমশঃ উচ্চ, উচ্চতর নানাজাতীয় জীবের স্থষ্টি হইয়াছে । সেই 
তত্বামযায়ি মতকে ক্রমবিকাশ বা বিবর্তবাদ বলা যায়। এই মত নানাপ্রকারে 
সপ্রমাণকরণার্থ জীবতন্ববিদি পণ্থিতেরা চেষ্টা করিতেছেন । এবং অন্যান্য 
প্রমাণের মধ্যে, মনুঘোর ভ্রণদেহের আরল্ত হইতে পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্তি পধ্যন্ত 
জরায়ুতে ক্রমানয়ে আকারের যে সকল পরিবর্তন হয় তাহা প্রমাণস্বরূপ প্রদশিত 
হইয়াছে । জরায়ুস্থ মানবদেহের সেই সকল ভিন ভিন আকারের সহিত 
নিম শ্রেণির ভিন ভিনাশ্জাতীয় জীবের দেহের আকারের আশ্চধ্য সাদৃশ্য 
আছে। সেই সাদশ্য দৃষ্টে জীববিগুগন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহে 
যে, জাতিগত বূপপরিবর্ভন ও ভ্রণাবস্থার ব্যক্তিগত বূপপরিবর্তন একই নিয়মা- 
ধীন, অথার্ি যে প্রকার পরিবর্তন দ্বারা জরায়ুমধ্যে প্রথম অপূর্ণাবস্থার আকার 
হইতে শেঘ পৃর্ণাবস্থার মানব আকার উৎপণু হয়, সেইরূপ পরিবর্তন দ্বারা জগতে 
নিশ্রজাতীয় জীব হইতে মানবজাতির উৎপত্তি হইয়াছে ।১. 

কেহ কেহ বলিতে পারেন পৌরাণিক দশাবতারতত্ব জীববিজ্ঞানের এ 
কথার পোষকতা করে । কারণ, প্রথম ছয় অবতার, মৎস্য, কৃর্মা, বরাত, নৃসিংহ, 
বামন, পরশুরাম এবং ইহার ক্রমের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখ যায়, নিম্ন হইতে 
উচচ, উচচ হইতে উচ্চতর জীবে পরিণতি--যখা জলচর ও হস্তপদাদিবিহীন 
মৎস্য হইতে উভচর ও এক প্রকার হস্তপদযুক্ত কৃর্মী এবং উভচর কম্ম হইতে 
স্বলচব চতুষ্পদ বরাহ, আবার বরাহ হইতে অদ্ধনর অর্পশ্ড নৃসিংহ, ও তাহা 
হইতে বামন অর্থও ক্ষদ্রমর, এবং অবশেষে পূর্ণ নরদেহধারী পরশুরাম । তবে 
এই সকল কখা কেবল স্ুনুদ্ধিকল্পনামাত্র, কি-প্রকৃত তত্বমূলক,এসদ্বন্ধে প্রচুর 
সন্দেহ থাকিতে পারে। যাহা হউক জরাুস্থ দরদেহের ক্রমশ: পরিবন্ভিত 
রূপ এবং শিয়শ্রেণিস্থ জীবদেহ হইতে উচ্চশ্রেণিস্থ জীবদেহের ক্রমশঃ আকার- 
ক এই উভয়ের মধ্যে আশ্চধ্য সাদৃশা আছে, এবং তাহা বিশেষ অন্শীলন- 
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জীববিজ্ঞানের আর একটি বিচিত্র আবিষ্কার এই যে, জীবজগতের অনেক 
হিতকর ও অহিতকর কাধ্য কীটাণুপুঞ্জ্থারা৷ সম্পন্ন হয়--যখ।, উত্তিদের বৃদ্ধি- 
নিমিত্ত সার প্রস্তুত কর, জন্তর আহারপরিপাকে স্বাহায্য কর৷ প্রভৃতি হিতকর 
কার্ধ্য, এবং যঙ্ষ্া, বিসুচিকা, প্রভৃতি উৎকট রোগোৎপাদনাি অহিতকর 
কাধ্য। কাটাণুতত্ব জীববিজ্ঞানের একটি প্রধান বিভাগ,. এবং তাহার 
অনুশীলনগ্ারা কীটাণুকৃত হিতকর কাধ্যের বৃদ্ধি ও অহিতকর কার্যের হাস 
হইতে পারে। 

বল। বাহুল্য, জীববিজ্ঞানের একটি বিভাগ, অর্থাৎ চিকি২সাশাস্ত্র, অতি 
প্রয়োজনীয় বিদ্য।, এবং মনুঘ্যমাব্রেরই তাহার কিঞ্চিৎ জান।৷ আবশ্যক । 

নৈতিক অর্থাৎ জীবের সঙ্জানকার্ধ্যবিষয়ক বিজ্ঞানের বিভাগমধ্যে 
সব্বাণে ভাঘাসাহিত্য ও শিল্পবিজ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে । বস্তত: 
ভাষ! সঙ্ঞান জীবের একটি অদ্ভুত ক্রাষ্ট, এবং বর্দিও ভাঘ। ব্যতিরেকে চিন্তা 
চলিতে পারে কি ন। এ সম্বন্ধে পৃব্বেই বলা হইয়াছে, মতামত আছে, এবং 
পুনরালোচন। নিপ্য়োজন, একথ! সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বিন। 
ভাঘায় দর্শ নবিজ্ঞানের চচর্চা ও জ্ঞানের প্রচার অতি দূরূহ হইত। ভাঘার 
স্থষ্টি কিরূপে হইল এই প্রশের উত্তর দেওয়। সহজ নহে । এ সঘ্ন্ধে মনীঘিগণ 
নান! মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাঘার উন্তি-অবনতি কি নিয়মের অধীন 
ও নূতন ভাঘাশিক্ষ। কিরূপে সহজে হইতে পারে, এ সধ্ধঙ্ধে অনেক মতভেদ 
আছে। কিন্তু এই দৃইটি বিঘয়ের অনুশীলন সব্বদাই চলিতেছে, এবং 
কর্মক্ষেত্রে অতি আবশ্যক । 

মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দধ্যানুরাগ সুন্দর ভাবকে সুন্দর ভাঘায় ও সুন্দর 
চিত্রাদিদ্বার৷ ব্যক্ত করিতে গ্রিয়া সাহিত্যের ও শিল্পের স্থ্টি করিয়াছে। 
সাহিত্য ও শিল্প হইতে আমরা অনেক জ্ঞানলাত করি, এবং অনেক 
সৎকর্দে প্রণোদিত হই । আবার সেই সাহিত্য ও শিল্প 'কুরুচিরচিত হইলে 
তদ্দারা আমর! অনেক সময়ে কৃপথে ও কৃকর্ধে নীত হইতে পারি। 

ইতিহাস মনুঘ্যের সঙ্জান কার্যের বিবরণ। কোন্‌ জাতি কবে 
কোখায় কি করিয়াছে কেবল তাহার তালিকা রাখ ইতিহাসের উদ্দেশ্য নহে । 
সেই সকল কার্ষ্যের কারণ কি, ও তাহাদের ফলই ব! কি, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির 
অভ্যু্থান, উন্নৃতি, ও অবনতি কি নিয়মে ঘটিয়াছে, মনুঘ্যজাতিই বা কি নিয়মে 
কোন্‌ পথে অগ্রসর হইতেছে, এই সকল তত্বনির্ণ য় ইতিহাসের উদ্দেশ্য । 

মনুঘ্য একাকী থাকিতে পারে ন!, সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে । সমাজ, 
জাতি অপেক্ষা ছোট, পরিবার অপেক্ষা বড়। অনেকগুলি ব্যক্তি লইয়। 
একটি পরিবার, অনেকগুলি পরিবার লইয়া একটি সমাজ, এবং অনেকগুলি 
সমাজ লইয়া একটি জাতি, গঠিত হয়। পারিবারিক বন্ধনের মুল বিবাহ, 
জাতীয় বন্ধনের মূল একতাঘা, একধর্্, এক রাজার অধীনতা, বা এই তিনের 
মধ্যে অন্ততঃ এক | সামাজিক বন্ধনের মূল সমাজবদ্ধ ব্যক্তিদিগের ইচ্ছা । 
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৮২ 
নৈতিক বিজ্ঞান- 
ভাঘ! ॥ 
সাহিত্য ও 
শিল্প । 
ইতিহাস। 
সমাজনীতি ॥ 


৯) 


অর্থ নীভি। 


রাজনীতি । 


জ্ঞান ও কর্ম | ১ম ভাগ 


তবে যেমন কোন ব্যক্তিই সম্পৃণ স্বেচছাধীন নহে, সকলেই রাজা বা রাজশক্তির 
সংস্থাপিত নিয়মের অধীন, সমাজও সেইরূপ নিয়মাধীন। সমাজবন্ধন আবদ্ধ 
ব্যক্তিদিগের স্বেচছাঁসম্ভৃত, পরেচ্ছাপরতন্ত্র নহে, এইজন্যই সমাজ এত সমাদূত 
এবং এত হিতকর। সমাজের শাসন একপ্রকার আত্মশাসন বলিলে বল৷ যায়। 
তাহা কঠোর নহে, এবং তদ্দারা লোক অনেক অন্যায় কার্য হইতে নিবারিত 
হয়। কেহ কেহ এই মন্ত্র ন। বুঝিয়। সমাজের অবমানন। করেন, এবং আইন- 
আদালতের শাসন ভিন্ন অনা শাসন মানিতে চাহেন না| তাহারা অতিশয় 
ল্রানস্ত। সমাঞ্গঈনীতি অতি বিচিত্র বিষয়। সমাজ যখন সমাজবদ্ধ ব্যক্তি- 
গণের ইচছার উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন কোন সমাজবিশেঘের নীতি অবশ্যই 
সেই সমাজের বাক্তিগণের বা তাহার্দের অধিকাংশের ব্যক্ত বা অব্যক্ত ইচ্ছার 
অনুমোদিত। এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, সেই ইচ্ছার মূল কোথায়? তদুত্তরে 
বলা যাইতে পারে, লোকের ইচছার মূল তাহাদের পূর্ব সংস্কার, শিক্ষা, ও 
বর্তমান প্রয়োজন । একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝ! যায়, আমাদের ইচছাও 
আমাদের ইচছাবীন নহে, তাহ। কার্যযকারণসন্বন্ধীয় নিয়মের অধীন, এবং পৃব্বে 
যে কএকটি মূলের ব। কারণের উল্লেখ কর। হইয়াছে, আমাদের ইচছ। তাহ 
হইতেই উৎপনু । সমাজনীতির অনুশীলন 'ও সংশোধন করিতে গেলে সেই 
নীতির মূলের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । তাহা ন। রাখিলে সেই অনুশীলন 
ও সংশোধনের চেষ্টা ফলপ্রদ হইতে পারে না। 

অর্থনীতি আর একটি অতি-প্রয়োজনীয় বিদ্যা। কেহ কেহ 
বলেন, ইহ। নিকৃষ্ট বিদ্য।, কিন্ত সে কখ! ঠিক নহে । কোন বিদ্যা অর্থাৎ 
জ্ঞান নিকৃষ্ট হইতে পারে না । তবে অখ নীতির ভ্রান্ত 'অনুশীলন ও অর্থের 
একান্ত অনুসরণ নিকৃষ্ট হইতে পারে । এস্থলে অথ শব্দ কেবল টাকাকড়ি 
বুঝাইতেছে ন!, মূল্যবান বস্তমাত্র বুঝাইতেছে। যদি তাহাই হইল তবে 
অখ নীতির অন্ততঃ কিঞ্চিত অনুশীলন মনুঘ্যমাত্রেরই আবশ্যক। কারণ 
দেহধারী মনুঘ্যের দেহরক্ষার্খে যে সকল বস্ত্র নিতান্ত প্রয়োজন, তাহ। প্রায় 
সকলই মূল্যবান, কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। এমন কি, নির্মূল বায়ু 
এবং উজ্জ্বল আলোকও জনাকীর্ণ অট্টালিকাসম্কুল নগরে বিনামূল্যে দৃম্পাপ্য । 
কি নিয়মে বস্তর মুল্যের হাসবৃদ্ধি হয়? ক্তদর পর্য্যন্ত ধনী শ্রমজীবীকে 
নিজ লাভের নিমিত্ত খাটাইতে পারেন % রাজশাসনই বা কতদর অর্থ নীতি- 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও স্ুস্গত ?--ইত্যাদি প্রশের উত্তর কিছু কিছু সকলেরই 
জান। কর্তব্য । 

রাজনীতি অতি গহন শান্্। তবনির্ণয় সব্বব্রই দুরূহ, এবং এ 
শাস্ত্র অন্যান্য শাস্বাপেক্ষা অধিক দুরূহ হইবার কারণ এই যে, যে সকল তত্ব- 
নির্ণয় এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, তাহা অতি জটিল ও তাহার অনুশীলনের ভ্রমে 
পতিত হওয়া অতি সহজ | রাঁজশক্তির প্রয়োজন কি ও তাহার মূল কোথায়, 
অর্থাৎ একের স্বাধীনতা অন্যের শাসন করিবার প্রয়োজন কি ও অধিকার 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় 


কি সত্রে, কি প্রণালীতেই বা সেই শাসন সুচার হয়,-এই সকল তত্বনির্ণয় 
রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য | মনুঘ্যমাত্রই স্বাধীনতাপ্রিয় ও স্বাধীনতার অধিকারী, 
অথচ একের পূর্ণ স্বাধীনতা অন্যের পর্ণ স্বাধীনতার বিরোধী, কারণ একব্যক্তি 
যদি কোন রম্য স্থান বা ভাল বস্ত অধিকার করিতে চাহে, আর কেহ তাহা 
তৎকালে অধিকার করিতে পারে ন৷ । এইরূপ পরস্পরের "স্বাধীনতার বিরোধ- 
মীমাংসা, অর্থাৎ স্বাধীনতার শাসন, সহজ ব্যাপার নহে । তাহার উপর আবার 
মনুধ্য নানা দেশবাসী, এবং ভিন্ন ভিন দেশবাসীর স্বার্থ বিভিনু, ও অনেক 
স্থলে পরম্পর বিরোধী । এবং এক দেশবাসীর মধ্যেও বিভিন্ন সমাজ, বিভিন 
ধর্শ, বিভিন্ন জাতীয় ভাব, প্রভৃতি নানা পার্থ ক্যের জন্য স্বার্থের বিরোধ । 
এই সমস্ত নানাবিধ বিরোধের ঘাতপ্রতিধাতে এই পৃথিবীতে মনুঘ্যের পরস্পরের 
সম্বন্ধ অসংখ্যবিচিত্র আবর্তসঙ্কল, ও অতি জটিল হইয়া রহিয়াছে । সুতরাং 
রাজাপ্রজার সম্বন্ধবিচার ও শাসনপ্রণালীর নিয়ম-নিদ্ূপণ, অতি কঠিন ব্যাপার । 
অথচ এই সম্বন্ধবিচার ও নিয়ম-নিরপণ-কাধ্যের সঙ্গে যখন আমাদের পরম প্রিয়- 
স্বাথ , অথাৎ নিজস্বাধীনতা জড়িত রহিয়াছে ও তাহ সঙ্কীর্ণ হইবার আশঙ্কা 
রহিয়াছে, তখন মনুঘ্যস্বভাবসিদ্ধ স্বার্থ পরতা আমাদিগকে মোহান্ধ করিয়া 
পদে পদে এই আলোচনায় ভ্রান্ত করিবার সম্ভাবনা । আবার এই সম্বন্ধবিচারে 
ও নিয়ম-নিরপণে কোন গুরুতর ভ্রম খাকিলে অশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে । 
রাজা বা রাজশক্তি ন্যায়ানুসারে কাধ্য ন। করিলে প্রজার অসস্তোঘ জন্মে । 
পক্ষান্তরে প্রজা ন্যায়ানুমোদিত রাজতক্তিবিহীন হইলে 'ও রাজশাসন অমান্য 
করিলে, শান্তিরক্ষা হয় ন! বলিয়া রাজা শাসন দৃূঢ়তর করেন। ন্তরাং 
রাজাপ্রজার অসন্তাব বৃদ্ধি হইতে খাকে, ও তন্িবন্ধন দেশে নানা অশান্তির 
উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত কারণে রাজনীতি অতি গহন হইলেও তাহার 
মূলতত্ব সকলেরই কিঞ্চিৎ অবগত থাকা উচিত। অস্ততঃ এ কখাটা সকলেরই 
জানা আবশ্যক । যে রাজা কেবল দেশের শোভারখ্খে বা তাহার নিজের 
স্ুখস্বচছন্দ ও অন্যের উপর কর্তৃত্ব উপভোগ করিবার নিমিত্ত নহেন, দেশের 
শাস্তিরক্ষার নিমিত্তই তাহার অস্তিত্ব, এবং তাহার প্রভাব অক্ষুণ খাকা নিতাস্ত 
আবশ্যক । 

ব্যবহারনীতি রাজনীতির একটি অতি-প্রয়োজনীয় অংশ। প্রায় 
পূজায় বিবাদ-মীমাংসার নিমিত্ত ব্যবহারশাম্ত্ের ত্ষ্টি। ইহা যে কেবল 
ব্যবহারাজীবদিগের বিদ্যা এমত নহে । প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ 
জ্ঞান থাক বাঞ্ুনীয়, কারণ প্রতোক ব্যক্তিরই স্বত্বাস্বত্ব লইয়া অন্যের সহিত 
বিবাদ হওয়া সম্তাবনীয় । 

ধন্মনীতি সকল শাস্ের উপরের শাস্্। যাহারা ঈশুরবাদী, অঞ্াৎ 
ঈশ্বর জগতের আদি কারণ বলিয়া মানেন, তাহাদের মতে ইঈশুরলাভই 
জীবের চরম ও পরম লক্ষ্য, সুতরাং ধর্সনীতিদ্বারাই তাহাদের সকল কাষ্য 
অনুশাসিত। 


৯১ 


ব্যবহাবনীতি ॥ 


ধর্মনীতি। 


৯ 


জ্ঞান ও বন্ধ [| ১ম ভাগ 


যাহারা ঈশ্বর মানেন না, তাঁহাদের মতে ধর্মীনীতি ও আচারনীতি একই । 
কিন্তু তাহারা যখন সদাচার অর্থাৎ ন্যায়পরতা মনুষ্যের সকল কাধ্যের শ্রেষ্ঠ 
নিয়ম বলিয়া মানেন, তখন তাহাদের মতেও ধন্মনীতি বা আচারনীতি সকল 


শাস্ত্রের উপরের শাস্ত্র | 


পুণালী। 


তাহা ভিন 
ভিন দেশে ও 
ভিনু ভিনু 
সময়ে কিরূপ 
ছিল। 


ধর্মানীতির ঈশ্বরতত্ব বা বন্ধুত্ব অর্থাৎ জ্ঞানবিভাগের একাংশ অতি কঠিন । 
কিন্ত তাহার অপরাংশ অপেক্ষাকৃত সহজ । কোন্‌ কাধ্য উচিত কোর্‌ কার্য 
অনুচিত তাহা জান। অধিকাংশ স্বলেই সহজ | কিন্তু সেই জ্ঞানানুসারে কাধ্য 
করা অনেক স্বলেই কঠিন । ইহার কারণ এই যে, জ্ঞান অপেক্ষা কন্ম কঠিন। 
জ্ঞানকে কার্যে পরিণত করিতে অনেক দিনের অভ্যাস আবশ্যক । একটি 
সামানা দৃষ্টান্তে ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। সরলরেখা কাহাকে বলে এবং তাহা 
কেমন করিয়া টানিতে -% জামরা সকলেই জানি। কিন্তু একটু লম্বা সরল- 
রেখা যন্ত্রের বিনা সাহায্যে কয় জন টানিতে পারে? এইজন্য ধর্মনীতির 
আলোচনা ও সৎকর্ম্বের অভ্যাস মনুষ্য যত শীঘ আরম্ভ করিতে পারে ততই 
ভাল। 

২। শিক্ষার প্রণালী । শিক্ষার বিঘয়সম্বন্ধে উপরে কিঞ্চিৎ বলা হইল। 
শিক্ষার বিষয় অসংখ্য, তন্ধ্যে কএকটি মাত্র শান্ত্র বা বিদ্যাসম্বন্ধে দৃই- 
একটি কথা বলা হইয়াছে । এক্ষণে শিক্ষার প্রণালীসম্বন্ধে কিঞ্িং আলোচন। 
করা যাইবে । 

শিক্ষার বিঘয় যখন এত বিস্তৃত এবং নানা বিষয়ের কিছু কিছু যখন 
সকলেরই জান! আবশ্যক, তখন কি গ্রণালীতে শিক্ষা দিলে অল্প সময়ে ও 
অল্প শ্রমে শিক্ষার্থী অধিক বিষয় শিখিতে পারে--এ -প্রশব সকলেরই মনে 
উঠিবে, এবং ইহার প্রকৃত উত্তর পাইবার নিমিত্ত অবশ্যই সকলে আগ্রহান্বিত 
হইবে। পুরাকাল হইতে সকল দেশেই এই প্রশের আলোচন| হইয়া আসি- 
তেছে, এবং মনীঘিগণ নান। সময়ে এ বিঘয়ে নানারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন | 
সে সমস্ত মতের বিস্তারিত বিবৃতি বা সম্যক সমালোচনা এ গ্রহ্থের উদ্দেশ্য নহে । 
এস্কলে সেই সকল মতের কেবল সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া শিক্ষাপ্রণালীসন্বদন্ধে 
যেষে মুলতত্বে উপনীত হওয়া যায় তাহাই লিপিবদ্ধ করা যাইবে 

প্রাচীন ভারতে ব্রা্নণের শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইত। সে 
শিক্ষার উদ্দেশা শিক্ষার্থীর হৃদয়ে ধর্মভাবের উদ্রেক, ও তাহার ব্রক্নজ্ঞানলাভ। 
এবং সে শিক্ষার প্রণালী কঠোর ব্ন্নচধ্যপালনদ্বারা শিক্ষার্থীর দেহ ও মন সংযত 
করিয়া ও অচল গুরুভক্তি জন্মাইয়া তাহাকে শিক্ষালাভের যোগ্য করিয়া 
লওয়া ।৯ লৌকিক বিদ্যার আলোচনা যে ছিল না৷ এমত নহে২, তবে বৈদিক ও 
আধ্যাদ্বিক জ্ঞানলাভই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। দেহের উৎকর্ধসাধনের 


১ মদ হয় অধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিঘৎ ৫1৩ দ্রষ্টব্য। 
২ মনু২য় অধ্যায় ১১৭ শোক ভ্রষ্টব্য। 


৬ষ্ঠ অঃ] -. জ্ঞানলাভের উপায় 


প্রতিও অমনোযোগ ছিল না| ব্রল্নচর্যযপালন ও সংযম-অভ্যাসে সে উদ্দেশ্য 
আপন! হইতে অনেক দূর সিদ্ধ হইত। কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত 
হইলেও, কর্মফল অবশ্যভোক্তব্য বলিয়া অসৎকর্্ম পরিত্যাগ ও সৎকর্ম অনুষ্ঠান, 
শিক্ষার এক অংশ ছিল। ট্রহিক সুখের অনিত্যতাবোধ প্রবল হওয়াতে, 
জড়জগতের তত্বানূসন্ধানের প্রতি অবহেলা, এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাতের নিমিত্ত 
একাগ্রতা জন্মে, এবং তাহার ফল এই হইয়াছে. যে আধ্যাত্ত্বিক তত্বানুশীলনে 
ভারতের মনীঘিগণ অসাধারণ উন্নতিলাভ করিয়াছেন, কিস্তু দেশের বৈঘয়িক 
অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটিয়াছে! চৈতন্যজগতৎ জড়জগৎ হইতে 
শ্রেষ্ঠ হইলেও ঈশুরের স্থষ্টির একতার নিয়ম এমনই আশ্চর্য যে, তাহার সব্বাংশই 
পরস্পরাপেক্ষী, এবং কোন অংশের প্রতি অবহেলা করিলে তাহার প্রতিফল 
অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। 

প্রাচীন গ্রীসে শিক্ষার্থী যাহাতে জ্ঞানী হইতে পারে শিক্ষার লক্ষ্য প্রধানত: 
সেই দিকে ছিল, ও শিক্ষাপ্রণালী তদুপযোগী ছিল । প্রাচীন রোমে শিক্ষার্থীকে 
প্রধানত: কন্মী করিয়া লওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। 

ইয়ুরোপে মধ্যযুগে গ্রীষ্ ও রোমের প্রবন্তিত প্রণালী, এবং খুষ্টীয় ধর্মের 
অভ্যু্থানে নূতন ধর্মভাবপ্রণোদিত চিন্তার ঘ্বোত, এই উভয়ের মিলনে শিক্ষা- 
প্রণালী এক নূতন ভাব ধারণ করে, এবং তাহাতে পৃৰ্ৰাপেক্ষা আধ্যাত্মিক 
তত্বানুশীলনের কিঞ্চিৎ অধিকতর প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কিন্তু এই প্রণালীতে 
কএকটি গুরুতর দোঘ ছিল । প্রথমতঃ. শিক্ষা প্রধানত: শব্দগত ছিল, ততটা 
বস্তগত ছিল না। শব্দের মারপাযাচ, ব্যাকরণের বিধিনিঘেধ, ও ন্যায়ের 
তর্কবিতর্ক লইয়াই শিক্ষার্থীর অধিক সময় কাটিয়া যাইত, প্রকৃত বস্ত বা পদার্থ- 
জ্ঞানের দিকে ততটা দ্টি রাখা হইত না । ছ্িতীয়তঃ, বহির্জগৎ ও অস্তর্জগৎ 
উভয়েরই তত্বানুসন্ধানে পর্য7বেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কেবল 
চিন্তা ও তর্কের দ্বারা জ্ঞানলাভের প্রয়াস পাইতে শিক্ষা দেওয়া যাইত, এবং 
সে প্রয়াস প্রায়ই নিক্ষল হইত । তৃতীয়তঃ, শিক্ষা বস্তরগত না হইয়া শব্দগত 
হওয়াতে, এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পরিবর্তে কেবল চিন্তা ও তর্ক অবলম্বনীয় 
হওয়াতে, শিক্ষা নতন নৃতন জ্ঞানলাভজনিত আনন্দের আকর ন৷ হইয়া, নীরস 
আবৃত্তির ও নিক্ষল চিন্তার শ্রমজনিত কষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল । 

এই সকল দোঘাপনয়ননিমিত্ত চিন্তাশীল মহাত্বারা সময়ে সময়ে নান৷ 
উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন । রাটিস্ এবং কমিনিয়স্‌ শিক্ষা বস্তগত করিবার 
ও প্রকৃতির ণিয়মানুকারী, অর্থাৎ যে নিয়মে প্রকৃতি পশুপক্ষীকে শিক্ষা দেন, 
সেই নিয়মানুযায়ী, করিবার নিমিত্ত অনেক কথা৷ বলিয়া গিয়াছেন। রাবেলাস 
এবং মণ্টেন্‌ শিক্ষার আরও একটু উচচতর আদর্শ দর্শাইয়াছেন। তাহারা 
বলেন, শিক্ষান্বারা শিক্ষার্থীর দেহ ও মন এরূপ গঠিত করা উচিত যে, তন্দবারা 
তাহাকে একটি প্রকৃত মানুঘ তৈয়ার করা হয়। ইংলগ্ডের বিখ্যাত কবি মিল্টন 
ও প্রসিদ্ধ দার্শনিক লকৃও শিক্ষার এই উচচাদর্শ অবলম্বনে নিজ নিজ গ্রন্থে 


৯৩ 


৯৪ 


শিক্ষাপুণালীর 
কতিপয় 
নিয়ম। 


১। শিক্ষাৰ 
উদ্দেশ্য 
শিক্ষার্থীর 
পয়োজনীয় 
জ্ঞানলাভি ও 
সব্বাঙ্গীণ 

উ ৎকর্ধসাধন। 


জ্ঞান ও বর্ [ ১ম ভাগ 


শিক্ষার নিয়ম বিবৃত করেন। রুসো, পেষ্টালট্সি, এবং ক্রবেলও শিক্ষা মানুঘ 
তৈয়ারের অর্থাৎ শিক্ষার্থীর চরিব্রগঠনের উপায় বলিয়া গণ্য করেন, এবং 
শিক্ষার কঠোরতা নিবারণার্থে তাহারা বিশেষ যত্ব করিয়াছেন। শেঘোক্ত 
মহাত্বার মতে বিদ্যালয় বালোদ্যান বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত। এবং তাহার 
শিক্ষাপ্রণালী 'বালোদ্যান'১ প্রণালী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 

শিক্ষাপ্রণালীসম্বন্ধে নান। দেশে নান। সময়ে যে সকল বিভিন্ন মত প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা পর্যযালোচন। করিয়া, এবং শিক্ষার উদ্দেশোর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, 
যে কয়েকটি স্থূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহ সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । 
এখানে বলা উচিত নিযে যাহা লিখিত হইল তাহার কিয়দংশ আমার “শিক্ষা 
নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। 

১। শিক্ষার প্রণালীনিরপণ-নিমিত্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ আবশ্যক । 
শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ও তাহার সব্বাজীণ উৎকধ- 
সাধন। কেবল জ্ঞানী হইলেই যথেষ্ট নহে, এই কন্মভূমিতে কন্দী হওয়াও 
আমাদের পক্ষে তুল্য প্রয়োজনীয় । জীবন সঙ্কীণ, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় 
অসীম । সকল বিঘয়ের জ্ঞান লাভ করা কাহারও সাধ্য নহে, স্গুতরাং প্রয়ো- 
জনীয় জ্ঞানলাভ হইলেই সন্ত হইতে হইবে । আর কন্মী হইতে হইলে 
দেহ ও মনের সব্বাঙ্গীণ উৎকধসাবন আবশ্যক । 

এস্বলে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সব্বাঙগীণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে দুই একটি কথা৷ বলা 
আবশ্যক । 

কতকগুলি বিঘয়সন্বন্ধে কিঞ্িৎ জ্ঞান সকলেরই প্রয়োজনীয় | যথা, 
আমাদের দেহের আত্ম্তরিক গঠন ও কাধ্য স্থলতঃ কিরূপ, ও কি নিয়মে 
চলিলে দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টিবদ্ধন হয়, আমাদের মানসিক ক্রিয়াসকল 
মোটামুটি কি নিয়মে চলে, আমরা কোখা হইতে আসিলাম, কোথায় বা যাইব, 
ইত্যার্দি বিষয়ের কিছু কিছু জানা সকলেরই আবশ্যক । আবার অনেক 
বিষয় আছে যাহ সমগ্র সকলের জানিবার প্রয়োজন নাই, এবং যাহার এক 
একটি প্রত্যেকের নিজ অবলম্বিত ব্যবসায় অনুসারে জানা আবশ্যক । যথা, 
চিকিৎসার বিষয় চিকিৎসকের, ব্যবহারশাস্ত্র ব্যবহারাজীবের, ও কৃঘিতত্ব 
কৃঘকের জানা আবশ্যক ৷ 

সব্বাজীণ উৎকর্ধসাধনসন্বন্ধে একটি কষণ্ঠিন প্রশ উঠিতে পারে । এক 
দিকের সম্পূর্ণ উন্নতির চেষ্টা করিতে গেলে অন্য দিকের সম্পূর্ণ উন্ৃতি অনেক 
সময়ে অসাধ্য হইয়। পড়ে। যখা, দেহের সম্পূর্ণ উন্ুতিসাধনে বত্ববান্‌ 
হইতে গেলে মনের সম্পূণ উনৃতির নিমিত্ত যে মানসিক শ্রম আবশ্যক তাহার 
সময় থাকে না, ও সেরূপ শ্রম করিতে গেলে দেহের সম্পূর্ণ উনৃতির ব্যাঘাত 
ঘটে। দেহ ও মন উভয়ের উনুতি যখন এইরূপ পরস্পর বিরোধী তখন কি 


60086769765 শাব্দের এই অর্থ | 
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কর্তব্য? এই প্রশ্নের কেবল একটি উত্তর সমন্ভবপর। এইরূপ বিরোধস্বলে 
বাঞ্িত উৎকর্ধের প্রাধান্যের তারতম্য, ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন, এই উভয়ের 
প্রতি দৃষ্টি রাখির! প্রত্যেক স্থলে কাধ্য করিতে হইবে । যখ।, বাল্যকালে 
দেহের পুষ্টসাধন অত্যাবশ্যক, এবং জ্ঞানার্জনের ও মানসিক উৎকর্ষসাধনের 
শক্তি অর, অতএব তৎকালে দেহের উৎকর্ষসাধনের প্রতি বিশে দৃষ্টি রাখিয়। 
শিক্ষা দেওয়! কর্তব্য । ততখপরে দেহের নিমত্ত যত্র ক্রমশ: কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
অল্প করিলেও চলিবে । এবং যে শিক্ষার্থীর দেহ দুর্বল তাহার দেহের নিমিত্ত 
যত্ব সবলদেহ শিক্ষার্থীর অপেক্ষ। অধিক প্রয়োজনীয় ইহ। মনে রাখ। উচিত । 
মূল কথ! এই যে, যেরূপ নিয়মে চলিলে শিক্ষার সমগ্র ফল অধিক হয় তাহাই 
অবলম্বনীয়। এক দিকে একেবারে অযত্ব করিয়। অন্য দিকে অত্যধিক যত্ব 
করিলে চলিবে না, সকল দিক্‌ বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে । 

এরূপ স্থলে গণিতের গরিষঠ ফলনিরপণের নিয়ম স্মরণীয়। তাহার 
একটি উদাহরণ এ স্থলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না | 

একটি বৃত্তের মধ্যে বৃহত্তম ত্রিভুজ অঙ্কিত করিতে হইলে, বৃহত্তম লন্ব 
অশ্বেঘণ করিলে চলিবে ন।। কারণ তাহ! হইলে ত্রিভুজের একেবারে 
তিরোধান হইবে । বৃহত্তম ভূমি খজিলেও হইবে ন। | প্রকৃত বৃহত্তম ত্রিভুজ 
বৃতৃমধ্যস্থ সমবাছ ত্রিভুজ । 

আমাদের কোন বিয়েই পূর্ণতা নাই, সকল বিঘয়েই আমরা সীমাবদ্ধ 
বৃত্তমধ্যে কার্ধয করি | আমাদের জীবনের অনেক সমস্যাই গণিতের গরিষ্ঠ 
ফলনিরূপণের সমস্যার ন্যায়। কোন একদিকে উচচাকাঙ্ক্ষা করিলে, অধিক 
ফললাভ হওয়! দূরে খাকৃক, কখন বা একেবারে নিরাশ হইতে হয় । সকল 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত করিলেই সম্ভবমত ফল পাওয়া যায় । 

এক দিকের উৎকর্ষসাধন যেমন অনা দিকের উৎকর্ধসাধনের বিরোধ, 
তেমনই শিক্ষার্থীর উতকধসাধন এবং জ্ঞানলাভও কিয়পরিমাণে পরস্পর বিরোধী 
হইতে পারে । সন্ভবমত জ্ঞানলাভের নিমিত্ত যে যত্ব ও শ্বম আবশ্যক তাহা 
প্রায়ই শিক্ষার্থীর মনের উতকর্ধসাধন করে, সুতরাং সে পর্য্যন্ত জ্ঞানলাত ও,মনের 
উৎকর্ধসাধন সঙ্গে সঙ্গে চলে । তবে দেহের উতৎকর্ধসাধনও সেই সঙ্গে সব্বত্র 
হয় কিন। বলা যায় না । যেখানে তাহ। ন। হয় সেখানে দেহেরও সম্ভবমত 
উতৎকর্ষসাধনার্থে পৃথক্‌ যত্ব করা আবশ্যক, ও তদ্দারা জ্ঞানলাভোপযোগী 
*[মের সহায়তা হইতে পারে । কিন্ত অধিক জ্ঞানলাভার্থ যে যত্ব ও শ্বম আবশ্যক 
তাহ। যদি শিক্ষাখীর স্মৃতি ও শ্রমশক্তির অতিরিক্ত হয়, তবে তদ্দারা তাহার 
দেহের ও মনের উৎকর্ধসাধন ন। হইয়া বরং অনিঃ ঘটিতে পারে । এবং 
সেরূপ স্থলে তাহার লব্ধ জ্ঞান ব্যবহারযোগ্য শস্ত্র বা শোভন ভূঘণ ন| হইয়া 
ভারবোঝ! স্বরূপ হয়, এবং তাহাকে পণ্ডিত মুখের শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয়। 
এই কথা মনে রাখিলেই বুঝা যাইবে যে, শিক্ষার বিঘয় ও পাঠ্য পুস্তকের 

খ্যা বৃদ্ধি করিলেই শিক্ষার উন্ৃতি হয় না । 


৯& 


পরম্পর বিরোধ- 
স্থলে জ্ঞানলাভ 
অপেক্ষা! উৎকর্ম- 
সাধনের অধিক 
পুয়োজন। 


৯৬ 


জান ও কর্খু [ ১ম ভার্গ 

উচচ বা সম্মানলাভার্থ পরীক্ষায় শিক্ষার বিঘয়ও পাঠ্যের সংখ্যা অধিক 
হওয়া উচিত । কিন্তু নিশ্র বা সামান্য উপাধিলাভার্থ পরীক্ষায় সেরূপ নিয়ম 
করা যুক্তিসিদ্ধ নহে | কারণ সে পরীক্ষার নিমিত্ত স্বভাবতঃ অনেকেই প্রাথী 
হইবে, ও যেন তেন প্রকারে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিবে, এবং উত্তীর্ণ ও 
হইবে, অথচ শিক্ষার বিঘয় অধিক হইলে, তদ্দারা৷ তাহাদের প্রকৃত জানলাভ 
ও উতৎকর্ধসাধনের সম্ভাবন৷ থাকিবে না | 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, মানবজাতির উন্নতির নিমিত্ত শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের 
পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা উচিত। একথা সত্য | কিন্তু সেই পরিমাণবৃদ্ধি- 
সাধন সাবধানে ও ক্রমশঃ হওয়। আবশ্যক, এবং শিক্ষালন্ধ জ্ঞানের পরিমাণবৃদ্ধি 
সমাজের অনায়াসলৰ জ্ঞানের পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলা উচিত । একথার 
উপর এই এক আপত্তি হইতে পারে, সমাজের অনায়াসলন্ধ জ্ঞানের পরিমাণ- 
বৃদ্ধির নিমিত্ত অন্ততঃ সেই বদ্ধিত পরিমাণজ্ঞানের আকর সমাজের মধ্যে থাক 
আবশ্যক, এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধি না৷ করিলে সেই আকর কোথা 
হইতে পাওয়া যাইবে ? এ আপত্তি খণ্ডনার্খে এই কথা বলা যাইতে পারে 
যে, সমাজের অনায়াসলব বা সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত যদিও শিক্ষালব্দ জ্ঞানের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক, সে আবশ্যকতা সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে নহে, কারণ 
সকলের নিকট বা অধিকাংশের নিকট শিক্ষার পূণ ফলের আশ! কর! যায় না । 
জন কতক তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন উচচশিক্ষাভিলাধী ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষা ও যথেষ্ট 
উৎসাহ পাইলেই, তাহাব স্বদেশীয় সরল 'ও সাধারণের বোধগম্য ভাঘায় রচিত 
নিজ নিজ গ্রশ্থ ও তাহাদের সম্পাদিত পত্রিকায় প্রকাশিত বা সভাসমিতিতে পঠিত 
প্রবন্ধদ্বারা সাধারণ সমাজের নান। বিঘয়ে জ্ঞানোন্তি সাধন করিতে পারে। 

শিক্ষার্থীর ভ্ঞানলাভ ও তাহার দেহ 'ও মনের উৎকর্ধসাধন এই দূয়ের মধ্যে 
যখন শেঘোক্ত উদ্দেশ্যের প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখন তাহারই 
প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা সব্বত্র কর্তব্য । এবং তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে 
না। কারণ দেহ ও মনের উৎকর্থলাভ ন। হইলে শিক্ষালন্ জ্ঞান কাধ্যে লাগান 
যায় না। পক্ষান্তরে দেহ ও মনের উতৎকধধলাভ হইলে শিক্ষালব জ্ঞান অল্প 
খাকিলেও কার্যাকালে তাহা একপ্রকার খাটাইয়া৷ লওয়া যায়। এ স্থলে 
একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কোন দূরদেশযাত্রীর পথের 
সম্বল কিরূপ থাকিলে ভাল হয়? প্রস্তত করা অনৃব্যপ্তন, না অনুব্যঞ্জনাদি 
প্রস্তত করিবার ক্ষমতা ও আবশ্যকীয় দূই একটি যন্ত্র এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
ক্রয় করিবার মূল্য? প্রস্তত করা অনাব্যঞ্জন কত দিবেন? কত দিনই বা 
তাহা! চলিবে? প্রস্তত করিবার ক্ষমতা ও আবশ্যকমত দ্রব্যক্রয়ের মুল্য 
সব্বত্র সক্ধদা কাধ্যে লাগিবে। সেইরূপ পৃব্বলন্ধ জ্ঞান সবর্বব্র সব্বদা কার্যে 
লাগিবে এমত আশা করা যায় ন।. কিন্তু সবল দেহ ও মাজিত- বুদ্ধি সব্বত্র 
সববদা কাধ্যকালে উপস্থিতমত উপায় উদ্তাবনদ্বারা কার্য নিব্বাহ করিয়া 
লইতে পারে। 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্রানলাভের উপায় 

বুদ্ধির অভাবে বিদ্যা যে কার্যকরী নহে তহিঘয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। 
কোন স্থুলবুদ্ধি ছাত্র সমস্ত জ্যোতিঘ শাস্ত্র পাঠ করিয়। পরীক্ষার্থে রাজসভায় 
উপস্থিত হইলে, রাজা আপন হীরক অঙ্গরীয় হস্তমধ্যে রাখিয়৷ ক্ষণকাল পরে 
প্রশ করিলেন-__- “আমার মুষ্টিমধ্যে কি আছে” ?---পরীক্ষার্থীর জ্যোতিঘের 
সমস্ত বচন কণ্ঠস্থ ছিল, তদনুসারে গণন। করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই জানিতে 
পারিল, রাজার মুষ্টিমধ্যে যে দ্রব্য আছে তাহ। গোলাকার প্রস্তর বিশিষ্ট ও মধ্যে 
ছিদ্রযুক্ত। এবং তৎক্ষণাৎ সে বলিয়৷ উঠিল “মহারাজ আপনার মুষ্টিমধ্যে 
একখানি ঘরট্র আছে।” গশনার দোৰ হয় নাই, কিন্ত অরবৃদ্ধি পত্তিতমূর্খ 
ভাবিল ন৷ যে মুষ্টিমধ্যে একখান জীতা থাকিতে পারে না। 

২। শিক্ষার উদ্দেশ্য যখন শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ও সব্্বাঙ্গীণ 
উৎকর্ষসাধন তখন শিক্ষার প্রণালীনিরূপণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা, প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান ও সব্বাজীণ উৎকর্ধ কাহাকে বলে এই প্রশের আলোচনা । এ প্রশের 
উত্তর কি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস উপরে দেওয়। হইয়াছে । এক্ষণে সেই উত্তর 
আর একটু স্পষ্ট করিয়া দেওয়া 

প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিষয় ছ্বিবিধ | কতকগুলি বিষয় সকলেরই জান৷ 
কর্তব্য, আর কতকগুলি বিঘয় শিক্ষার্থী যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইচছুক 
তাহার উপর নির্ভর করে। 

প্রথম প্রকারের বিঘয়গুলি এই---শিক্ষার্থীর মাভূভাঘা এবং অপর যে 
জাতির সহিত শিক্ষার্থীকে ঘনিষ্ঠ সংস্বে আসিতে হইবে তাহাদের ভাঘা, গণিত, 
ভূবৃভ্তান্ত, ইতিহাস, দেহতত্ব, মনোবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও ধর্মনীতি। 
এই কএকটি বিষয়ের কিছু কিছু জানা সকলেরই নিতান্ত আবশ্যক | প্রথম 
বিঘয় অর্থাৎ স্বজাতীয় তাঘা জানার প্রয়োজনীয়ত৷ সপ্রমাণ করা অনাবশ্যক, 
ও তাহা শিক্ষা করিতে অধিক কষ্ট হয় ন।। এবং অন্ততঃ একটি বিজাতীয় 
ভাঘ! জান! ন! থাকিলে সংসারের কার্য্য ভালরূপে চালান যায় না । তবে 
বিজাতীয় ভাঘায় ও সাহিত্যে সকলের পাগ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই । গণিতেরও 
কিঞ্চিং জান। অতি প্রয়োজনীয়, কারণ তাহা ন। হইলে সামান্য হিসাবপত্র 
রাখা যায় ন', ভূমির ক্ষেত্রফল নিরূপণ করা যায় ন।, সামান্য বিষয়ের লাভালাভ 
বুঝা যায় না। এই স্থানে গণিতের গভীর বা সুক্ম্মতত্বের কথা বলা যাইতেছে 
ন।|। ভূবৃত্তান্ত অর্থাৎ আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তাহার আকার প্রকার 
কিরূপ, ও তদুপরিস্থিত প্রধান প্রধান দেশ, নগর, পব্বত, সাগর, ও-নদীর 
নাম, ও একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার পথ কিরূপ, এ সকল বিষয় কিঞ্চিৎ 
জান। আবশ্যক । তবে পৃথিবীর সমস্ত সুক্ষ্মতত্ব যে সকলকে জানিতে হইবে 
এ কথা ঠিক নহে । ইতিহাস অর্থাৎ বড় বড় জাতির প্রধান প্রধান কার্য ও 
পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা সেই সকল কার্য্যছারা৷ কতদূর সঙ্ঘটিত হইয়াছে তাহারও 
কিঞ্চিৎ বিবরণ জান। থাকিলে সকলেরই পক্ষে ডাল। তবে ছোট বড় সকল 
স্থানের ইতিহাস, ও সকল দেশের রাজার নামের ফর্দা, ও ছোট বড় সকল যুদ্ধের 
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২। পূয়োজনীয় 
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উৎকর্ষ কি? 


পয়োজনীয় 
জ্ঞান দ্বিবিখ-_ 
সাধারণ জ্ঞান, 
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গণিত, ভুবৃতান্ত, 
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ধর্মনীতিবিঘয়ক 
ভ্াান--- 


৮১০ 


জ্ঞান ও কম্ম | ১ম ভাগ 
তারিখের তালিকা, ইত্যাদি সূক্ষ্ম বিধয় অধিকাংশ লোকের পক্ষে অনাবশ্যক । 
দেহতত্ব ও মনোবিজ্ঞান, অর্থাৎ আমাদের দেহ ও মন স্থলতঃ কিরূপ ও কি 
নিয়মে তাহাদের কার্য স্থলতঃ চলে, এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ জ্ঞান, বল! বাহুল্য, 
সকলেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয় । জড়বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র অর্থাৎ জড়জগতে 
মাধ্যাকর্থণ, তাপ, বিদ্যুৎ, আলোক ও রাসায়নিক. শক্তির ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ জ্ঞান 
ন! থাকিলে সংসারের নিত্যকর্শ চলে না । তবে সকল বিষয়ের সুক্ষাতত্ব 
জানা অনেকের পক্ষেই সহজ বা সম্ভবপর নহে । সক্র্বোপরি ধন্মনীতি, 
এবং তদ্বিঘয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই নিতান্ত আবশ্যক | ঈশ্বরবাদীর ত 
কথাই' নাই, নিরীশ্বরবাদীর সন্বন্ধেও এ কথা খাটে, কারণ ন্যায়পরায়ণ হওয়ার 
আবশ্যকতা সব্ববাদিসম্মত, এবং ন্যায়পরায়ণ হইতে গেলে যে কোন ভাবেই 
হউক ধর্মনীতিচচর্চার প্রয়োজন । যিনি ঈশৃর মানেন তাহার নিকট 'কি 
পারিবারিক নীতি, কি সামাজিক নীতি, কি রাজনীতি, সকলেরই মুল ধর্শনীতি, 
অর্থাৎ বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম । যিনি ঈশ্বর মানেন না, তাহার নিকট এক ধর্থা- 
নীতি অথাৎ ঈশ্বরের নিয়ম সকল নীতির মূল ন1 হইয়া, পারিবারিকধর্থা, 
সামাজিকধর্মন, রাজধর্্ম ইহারা আপন আপন বিষয়ের নীতির মুল। কিস্তু- 
ন্যায়পথ সকলেরই সকলবিঘয়ে অনুসরণীয় । সুতরাং নীতিবিষয়ক কিঞ্চিৎ 
জ্ঞান সকলেরই প্রয়োজনীয় । 
কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, উপরে যতগুলি বিঘয়ের উল্লেখ হইল 
তাহ। ভালরূপে জান। অনেকেরই পক্ষে সম্ভবপর নহে, এবং কোন বিঘয় ভাল- 
রূপে জানিতে না পারিলে তাহ। ন। জান ভাল, আর অনেকগুলি বিঘয় অল্প 
জান। অপেক্ষা অল্লপবিঘয় ভালরূপে জান। ভাল। এরূপ আপত্তি কিয়ৎ 
পরিমাণে সঙ্গত, কিন্তু সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে । উপরে যে বিঘয়গুলির উল্লেখ 
হইয়াছে তৎসমুদয় সম্পূর্ণ রূপে বা ভালরূপে জানা, সাধারণ লোকের ত কথাই 
নাই, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পনু ব্যক্তির পক্ষেও সন্ভাবনীয় নহে । কিন্তু সে সমস্ত 
বিঘয়েরই কিঞ্চিৎ জ্ঞান যে সকলেরই প্রয়োজনীয় ইহা! কেহ অস্বীকার করিতে 
পারেন ন।, এবং উপরে যেরূপ আভাষ দেওয়া গিয়াছে, সেই সকল বিঘয়ের 
সেই সেই পরিমাণ সামান্য জ্ঞান লাভ করা যে সকলেরই সাধ্য তাহাঁতেও অধিক 
সন্দেহের কারণ নাই। যে বিষয়ের যেটুকু জান! যায় তাহ ভালরূপে জান। 
কর্তব্য। কিন্ত কোন বিষয় জানিতে হইলেই যে তাহার অতি সুক্ক্মাতত্ব সকল 
জানিতে হইবে, ও তাহা ন। হইলে সে বিষয় একেবারে না জান। ভাল, একথা 
অপূর্ণ অব্পবৃদ্ধি মনুষ্যের পক্ষে সঙ্গত নহে । ইহ একশাস্ত্ে পঙ্ডিতাভিমানীর 
কথা । সংসারে পূর্ণতা কোথায়? সকলই অপূর্ণ । উচচাকার্ক্ষা। ভাল, 
কিন্ত যেখানে সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সম্ভাবন। নাই, সেখানে অল্পে সন্তষ্ 
না হইয়া, অধিক পাইবার সন্ভাবন। নাই বলিয়া যে অল্পটুক্‌ পাওয়া খাঁয়, অভিমান 
করিয়৷ তাহা লই ন! বলা বুদ্ধিমানের কার্ধয নহে | অনেক বিষয়ের অল্পগ্ঞান 
অর্থাৎ পল্লবগ্রাহিতা অপেক্ষা অল্প বিঘয়ের গভীর জ্ঞান ভাল। কিন্ত সে কথা 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় ৯৯ 


শিক্ষার শেষ ভাগের কথা । প্রথমভাগে সকল প্রয়োজনীয় বিষয়েরই কিছু 
কিছু জ্ঞানলাভের যত্ব কখনই নিক্ষল নহে । অনেকে বলেন, যে যে বিষয় 
ভাল করিয়৷ জানিবার ইচছা করে তাহার সেই বিঘয়, শিক্ষার প্রথম অবস্থা হইতেই 
ভালরূপে শিখিবার চেষ্টা করা উচিত, এৰং তাহ। হইলে অন্যান্য বিঘয় শ্রিখিতে 
তাহার সময় থাকে না । একথ! ততদর সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না । প্রথমতঃ 
অনেকগুলি বিষয়ের কিছু কিছু জান। ন। থাকিলে শিক্ষার্থী প্রথম অবস্থাতেই 
স্থির করিতে পারে না, কোন্‌ বিষয়টি শিক্ষা করা তাহার পক্ষে উপযোগী । 
দ্বিতীয়তঃ অনেকগুলি বিঘয় অল্পমাব্রায় কিন্তু ভাল অর্থাৎ বিশুদ্ধূপে জ।নিতে 
শিক্ষার প্রথম অবস্থায় যে সময় লাগে তাহা বৃথা যায় না| সেই শিক্ষাতে 
বৃদ্ধির যে পরিচালনা ও নান। বিঘয়ের সামান) জ্ঞান লাভ হয়, তদ্দারা পরে যে 
কোন বিশেঘ শাস্ত্র সক্ষারূপে শিক্ষা করা যায় তাহ। শিখিবার পক্ষে সুবিধা 
ভিন অসুবিধা হয় ন।। সেইবূপে প্রথমে শিক্ষিত নানা বিঘয়ে কিঞ্চিৎ 
জ্ঞানসম্পর্ন ও সেই শ্শিক্ষান্ধারা পরিমাজিত বৃদ্ধিবিশিষ্ট ছাত্রের পরিণামে 
নিজ নিজ অভীপ্সিসত বিদ্যায় বিশেষ পারদশিতা লাভ করে। 


দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিঘয়সম্ঘন্ধে অধিক কথা বলিবার বিশেষ জ্ঞান, 
প্রয়োজন নাই, দৃই একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে । যথা, চিকিৎসা- বথ৷ শিক্ষার্থীর 
ব্যবসায়ীর পক্ষে জীবনীশক্তির ক্রিয়৷ বৃঝিবার নিমিত্ত কিঞ্কিৎ জীবতত্ব, ও অবলঘ্িত 
উধাদি চিনিবার ও দ্রব্যাদির দোঘ-গুণ বুঝিবার নিমিত্ত কিক্িও উত্তিভ্জ ও ব্যবসায় সংসকট 

রে রি বিঘয়ের জ্ঞান। 

খনিজ দ্রব্যবিঘয়ক শাস্ত্র জান। আবশ্যক । ব্যবহারাজীবের পক্ষে আইনের 
সঙ্গতি, অসঙ্গতি, ও তাহার শাসন্নাধিকারের সীম! বিচারকরণাখ” কিব্ছিৎ ন্যায় 
ওবাজনীতি জান। আবশ্যক । ইত্যাদি । 

সব্বাঙীণ উৎকর্ধ কি জানিতে হইলে স্মরণ রাখ। কর্তব্য যে মনুঘ্যের দেহ, 
মর্ণ, ও আত্মা আছে, অর্থাৎ দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি, ও আধ্যাক্মিক শক্তি 
আছে। যর্দি কোন জড়বাদী বলেন, শেঘোক্ত শক্তিদ্বয় দৈহিক শক্তি হইতে 
উৎপন্ন ও তাহারই রূপান্তর, সে কথায় এস্বলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ এই 
ত্রিবিধ শক্তিমূলে একই হউক আর পৃথক্‌ হউক, ইহাদের কাধ্যের বিভিনুতা 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । কেহ বা দৈহিক শক্তি যথেষ্ট ধারণ করে, 
গুরুভার উত্তোলন করিতে পারে, অনেক দূর ভ্রতবেগে গমন করিতে পারে, 
কিন্ত অতি সরল বিঘয়ও সহজে বুঝিতে পারে না, এবং কোন ন্যায়ানুগত কাষে 
যত্ববান্‌ হইতে পারে ন।। আবার কেহ কেহ বৃদ্ধিমান্‌ হইয়াও ন্যায়পরায়ণ বা 
সবল নহে । এবং কেছ বা সবল ও বৃদ্ধিমান হইয়াও ন্যায়পরায়ণ নহে । 
অতএব সব্ববাঙ্গীণ উৎকর্ধ সে স্থানেই সাধিত হইয়াছে যেখানে দেহের বল, মনের 
মাজিত বুদ্ধি, ও আত্মার নিন্নলতা অর্থাৎ ন্যায়পরতা আছে । যে শিক্ষা ছারা 
এই তিন গুণই লাভ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা | 

৩। শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনায় প্রথমতঃ শিক্ষার উদ্দেশা কি, এবং ৩। শিক্ষা 
দ্বিতীয়তঃ সেই উদ্দেশ্য অনুসারে শিক্ষার নিতান্ত আবশ্যক বিষয় কি কি, এই বখাসাধ্য 


সব্বাঙগীণ 
উৎ্কধ । 
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ন্ুখকর করা দৃইটি কথ সম্বন্ধে কিঞ্চিত বলা হইল। শিক্ষাগ্রণালী সম্বন্ধে তৃতীয় কথ এই যে 


উচিত। 


শিক্ষা যথাসাধ্য সুখকর করা উচিত। 

এই দ:খময় জগতে জীবমাত্রই সুখলাভ ও দূঃখনিবারণ.নিমিত্ত নিরন্তর 
বাস্ত। সুতরাং শিক্ষা সুখকর হউক এ বিষয়ে যে শিক্ষার্থী ও প্রকৃত শিক্ষাদাতা 
যত্বান্‌ হইবেন তাহা বিচিত্র নহে । বরং ইহাই আশ্চর্ষে;র বিষয় যে শিক্ষকগণ 
সময়ে সময়ে একথা বিস্মৃত হইয়া, মনে করেন শিক্ষাপ্রণালীর কঠোরতা বৃদ্ধি 
করিলেই তাহার কাধ্যকারিতার বৃদ্ধি হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্বক। 
সত্য বটে কঠোরতা সহ্য করিবার ও সুখদূঃখ সমভাবে দেখিবার ক্ষমতা৷, দেহ, 
মন ও আত্মার চরম উৎকর্ধ লাভের ফল, এবং সেই উৎকর্ধসাধন শিক্ষার উদ্দেশ্য । 
এবং ইহাও সত্য বটে যে শিক্ষার্থীকে স্ুখার্থী হইতে দেওয়া উচিত নহে । কিন্ত 
সেই জন্য শিক্ষা স্ুখকব না করিয়া কঠোর করিতে হইবে এ কথা যে ঠিক 
নহে' একটু ভাবিয়া দেখিলেই তাহ। বুঝিতে পারা যায় । খের নিমিত্ত অধিক 
লালসা ভাল নহে, ইহ। তাড়নাছারা শিখাইতে গেলে, যদিও শিঘ্য গুরুর ভয়ে 
বা অনুরোধে মুখে তাহার উপদেশ ভাল বলিয়৷ স্বীকার করিতে পারে, তথাপি 
মনের ভিতর স্গুখের লালসা থাকিয়া যাইবে । কিন্তু এ কথাই যদি অতি মিষ্ট-. 
ভাবে হেতু দর্শাইয়া ও হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত বারা এরূপে বুঝাইয়৷ দেওয়া যায় যে 
শিক্ষার্থী নিজ জ্ঞানে বুঝিতে পারে, সুখের অধিক লালসা সুখের কারণ না হইয়া 
বরং দ্‌খেরই কারণ হয়, তাহা হইলে সে লালস৷ তাহার মন হইতে অবশ্যই 
চলিয়া যাইবে । শিঘ্যের কোন বিঘয়ে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইবার কারণ যেখানে 
কেবল গুরুর আদেশ, সেখানে সেই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি অন্যের অনুরোধের ফল, 
ও সম্পূর্ণ সুখকর না হইয়া কিঞ্চিৎ কষ্টকর হয়| কিন্ত যদি শিঘ্য বুঝিতে 
পারে যে এই কাধ্য আমার করণীয় বা অকরণীয়, এবং সেই বোধে তাহাতে 
প্রবৃত্ত বা তাহ। হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি স্মেচচ্া- 
সম্ভৃত হওয়াতে কণ্টের কারণ হয় না । এস্বলে 


“ল" নহনহ' তন লতলান্ম্জা জু । 


ভ্লছিল্মাল ললাবীল শন্হাগা ঝালনর:বনম্ব : ॥১ 


যাহ পরবশ তাহা দুঃখ, যাভা আত্মবশ তাহা সখ | সখ দূঃখের এই সংক্ষিপ্ত 
লক্ষণ।”' মনুর এই অমোঘ বাক্য সারণীয় | 

আদেশ বা বিধিনিঘেধের হেতু বিচারের ক্ষমতা প্রথমে আমাদের থাকে 
ন।, এবং বাল্যকালে গুরুর প্রতি দৃঢ় ভক্তি ও ভালবাসা, ও অবিচলিত ও প্রফুল্ল 
চিত্তে তাহার আদেশ পালন, শিক্ষার্থীর অবশ্যকর্তবা ও তাহ শিক্ষালাভের 
অনন্য উপায়। সেই জন্যই বলিতেছি শিক্ষায় কঠোরতা থাকা উচিত নহে, 


১ মনু 81 ১৬০। 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় 


কারণ তাহ। হইলে গুরুর প্রতি সেই প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা, ও তাহার আদেশ 
পালনে সেই অবিচলিত ও প্রফল্ল ভাব, জন্মিতে পারে না । শিক্ষা কোমল 
ভাব ধারণ করিলেই শিক্ষার্থীর মনে এরূপ গুরুভক্তি ও গুরূপদেশপালনে স্বত*- 
প্রবৃত্ত তৎপরতা জন্বিতে পারে । 

শিক্ষা সব্বথা সুখকর হওয়া উচিত ইহাই যদি' স্থির হইল, তবে প্রশ 
উঠিতেছে, কি রূপে শিক্ষা সুখকর করা যাইতে পারে ? এ প্রশটি নিতাস্ত 
সহজ নহে । একদিকে, শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভ ও উৎকর্ধসাধন, 
এবং সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে শিক্ষার্থীর শ্রম ও ক্রেশ স্বীকার করা, 
ও আপন ইচ্ছা সংযত করিয়া অন্যের অর্থাৎ গুরুর ইচ্ছানুবত্তী হইয়া চলা 
আবশ্যক, সুতরাং অন্যের বশ্যতাজনিত দ.:খ অপরিহার্য । অপরদিকে, 
শিক্ষা সুখকর করিতে গেলে শিক্ষাীকে স্বেচছামত চলিতে দেওয়া আবশ্যক । 
এই দই বিপরীত দিকের কোন্‌ দিক রক্ষা করা যাইবে? সংসারের অন্যান্য 
সঙ্কট স্থলের মধ্যে এই শিক্ষাবিষয়ক সঙ্কট বড় তুচ্ছ নহে, এবং সেই জন্যই 
এ সম্বন্ধে এত মতভেদ ঘটিয়াছে। উভয় দিকে দি রাখিয়া যাহাতে গরিষ্ঠ 
ফল ল।ভ হয় সেই পথে চলিতে হইবে । প্রকৃত কথা এই, উপরে উদ্ধৃত মনূ- 
বাক্যে যে আত্মবশের উল্লেখ আছে, জামাদের অপর্ণ তাপ্রযুক্ত তাহা দুর্লভ। 
যখন এই অপূর্ণ তা 'ও তাহার সঙ্ষে সঙ্গে আত্মপর ভেদজ্ঞান গিয়া সকলই ব্রয্নময় 
বলিয়া উপলন্ধি হইবে, তখনই পরবশবোধ ও তক্ুজনিত দূঃখের নাশ হইয়া 
সমস্ত সুখময় ও আনন্দময় বোধ হইবে । কিন্তু তাহা উচচস্তরের কখা, এবং 
যদিও প্রবীণ শিক্ষাদাতার তাহ। মনে রাখিয়া আপনাকে উৎসাহিত করা উচিত, 
নবীন শিক্ষার্থীর তাহা! বোধগম্য নহে । তাহার পক্ষে দুইটি উপায় অবলম্বনীয়, 
প্রখমতঃ তাহার শ্রমের লাঘব করা, দ্বিতীয়ত: তাহার আনন্দ উত্তাবন 
করা । 

সেই শ্রমলাঘব ও আনন্দ উদ্ভাবন নিমিত্ত যে সকল নিয়ম অনুসরণ করা 
যাইতে পারে তাহ দ্বিবিধ--কতকগুলি সাধারণ, ও কতকগুলি দেশকালপাত্র 
ও বিঘয়ভেদে বিভিন্ন । 

শিক্ষার্থীর শ্রমলাধবের একটি সাধারণ উপায় শিক্ষার বিষয়ের অনাবশাক 
জটিলভাগ বর্জন । কিন্তু তাই বলিয়া আবশ্যক জটিল কথাগুলি বাদ দিলে 
চলিবে ন। 1 সেরূপে শিক্ষ।খার শ্রমলাঘব করা আর রণতরীর কামানগুলি 
ফেলিয়া দিয়া তাহাকে লঘু ও বেগবতী কর! তুল্য । 

শিক্ষার্থীর শ্রমলাঘব করিতে হইলে, বুঝিবার বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা 
করা, ও প্রয়োজনমত ব্যাখ্যার বস্তু বা তাহার অনুকল্প শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থিত 
করা, আবশ্যক | শিক্ষার বিষয় যদি কোন কাধ্য হয়, তবে সেই কাধ্য সহজে 
সম্পলন করিবার পথ দেখাইয়া দেওয়া কর্তব্য । কোন পাঠাত্যাস সহজে 
করিবার নিমিত্ত যাহাতে তাহা সহজে মনে থাকে সেইরূপ সক্কেত ছাত্রকে 
বলিয়া দেওয়া উচিত। | 
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দই একটি দৃষ্টাত্ত দ্বারা এই কথাগুলি স্পষ্ট হইতে পারে । বিশদব্যাখ্যা- 
দ্বারা বুঝিবার বিষয় যে কত সহজ করা যাইতে পারে নিম্নের দৃষ্টাস্তহ্বারা তাহা 
স্পট দেখ। যাইবে । 

কোন পাত্রে ক সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন ক্ষদ্র ক্ষুদ্র বস্ত থাকিলে, তাহ হইতে 
প্রতিবারে খ সংখ্যক বস্তর ভিন রূপে সংগৃহীত সমাষ্ট লইলে, যতগুলি পৃথপ্থিধ 
সমষ্টি হইবে, প্রতিবারে (ক--_খ) সংখ্যক বস্ত লইলেও ঠিক ততগুলি -পৃথপ্বিধ 
সমষ্টি হইবে, ইহ বীজগণিতের মিশণ অধ্যায়ের একটি তত্ব, এবং প্রমাণছ্ারা 
ইহ] প্রতিপন্ন করা যায়। কিন্তু বীজগণিত না পড়িয়াও বুঝা যায়, যতবার 
খ সংখ্যক বস্ত গৃহীত হইবে ততবার (ক--খ) সংখ্যক বস্ত পাত্রে পড়িয়া 
থাকিবে । সুতরাং দুই প্রকারের ভিন্ুরূপ সমষ্টির সংখ্যা অবশ্যই সমান। 
এই শেঘোক্ত ভাবে বুঝাইলে, তত্বটি অতি স্বথলবুদ্ধি ছাত্রেরও অনায়াসে বোধগম্য 
হইবে! দএখের বিঘয় এই যে, সকল কখা এরূপ বিশদভাবে বুঝাইতে পারা 
যায় না । যাহ! হউক প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করা শিক্ষকের 
একটি কর্তব্য কর্ম । এইরূপ ব্যাখ্যার যত প্রচার হইবে ততই কেবল শিক্ষা 
সহজ হইবে এমত নহে, নানাবিঘয়ে সমাজের অনায়াসলন্ধ জ্ঞানের পরিমাণ 
বৃদ্ধি হইবে। 

শিক্ষার বিষয় সহজে বৃঝিবার ও মনে রাখিবার সঙ্কেতের একটি দৃষ্লীস্ত 
দিব। 


বর্ণের উচচারণস্থাননির্ণ য় সম্বন্ধে সংস্কৃত ব্যাকরণে যে সকল নিয়ম আছে 
তাহ। বুঝিতে ও মনে রাখিতে বালকদিগের অনেক শ্রম করিতে হয়। কিন্ত 
ক, তালু, মৃদ্ধা, দত্ত, ওষ্ঠ, এই কএকটি স্থান নির্দেশ করিয়া তত্তৎস্বান হইতে 
উচচাধ্য বর্ণ গুলি স্পষ্টরপে উচচারণ করিয়। ছাত্রকে শুনাইলে, ব্যাকরণের 
এই বিষয়টি অতি সহজেই তাহার হৃদয়জগম হয় । এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহাকে 
এই সঙ্কেত বলিয়। দেওয়া যায় যে, ক, তালু, মৃদ্ধা, দস্ত ও ওষ্ঠ, পাঁচটি উচচারণ- 
স্বান যেমন ক্রমশঃ শরীরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে, তত্তৎস্থান হইতে 
উচচারিত বর্ণ গুলিও (দূই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া) সেই ভাবে বর্ণমালায় ক্রমে 
গ্রথিত আছে, যথা 


ক তালু মৃদ্ধা দন্ত €- ওষ্ঠ 
অআ ই ছঈ থ খ্ধ। ৯ & উ উ 
কবর  চবর্গ ট্ব্গ তবগ পবর্গ 

য বর ভা ব 
হ শ ঘ স 


তাহা হইলে ব্যাকরণের এই প্রকরণ ছাত্র অতি সহজে বুঝিবে ও স্মরণ রাখিবে, 
এবং কখন' ভুলিবে না । 


৬ষ্ঠ অ:] স্তানলাভের উপায় 


শিক্ষায় আনন্দ উৎপাদনার্থে নান। স্বানে নার্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে । 
তাহার মৃূলসুত্র শিক্ষাকে ক্রীড়ায় পরিণত করা । ইউরোপে এই পদ্ধতি 
ক্রবেলের “কিগারগার্টেন্”, অর্থাৎ 'বালোদ্যান” নামে অভিহিত, 
এবং বিদ্যালয় বালকের ক্রীড়াবন বলিয়া পরিগণিত হয়। পদ্ধতিটি স্থলতঃ 
মন্দ নহে, কিন্ত তাহ। ক্রমশঃ এত সক্ষম নিয়মাকীর্ণ হইয়। পড়িয়াছে য়ে, শিক্ষা- 
কাধ্য তদ্দারা সুখকর ন। হইয়া বরং কষ্টকর হইয়া উঠে। 

শিক্ষাকাধ্য সুখকর করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ শিক্ষার্থীকে তাড়না বা 
ভয়প্রদর্শন না৷ করিয়া! আদর ও উৎসাহ দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষান্থারা 
যে উপকারলাভ হইবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া! উচিত। তৃতীয়তঃ 
শিক্ষার বিঘয় সুমিষ্ট ভাঘায় চিত্তরঞ্জক উদাহরণ ও সুন্দর চিত্রদ্ধার৷ সমুজ্জ্বল 
করিয়া হৃদয়গ্রাহিভাবে বিবৃত করা উচিত। এবং চতুর্থ তঃ শিক্ষা একটা 
অসাধারণ ও দৃরূহ ব্যাপার বলিয়। গন্ভীরভাবে শিক্ষার্থীর নিকট উপস্থিত না 
করিয়া, তাহ। আহার বিহারাদি সামান্য সহজ নিত্যকর্মের ন্যায় আর একটি 
স্লখের কাজ বলিয়। আনন্দের সহিত তাহাকে সেই কার্যে নিবিষ্ট করা কর্তব্য । 
শিক্ষা বড় বিষয় এবং ভক্তির বিষয় সন্দেহ নাই, এবং তাহাকে খেলার বিঘয় 
বলিয়া ছোট কর! উদ্দেশ্য নহে । কিন্তু ভয় হইতে প্রকৃত ভক্তি হয় না, ভাল- 
বাসা হইতেই ভক্তির উৎপত্তি। পিতামাতা দেবতাস্বরপ । কিন্ত শিশু অগ্রে 
সন্বেহে তাহাদের অঙ্কে আরোহণ করিতে শিখিয়৷ পরে ভক্তিভাবে তীহাদের 
চরণে প্রণাম করিবার যোগ্য হয়। 

৪ | শিক্ষাপ্রণালীর চতুর্থ কথ! এই যে. শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে তাহাকে 
শিক্ষা দেওয়া উচিত। 

প্রথমতঃ ছাত্রের পাঠাভ্যাসের সময় ও শক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠের 
পরিমাণ নির্দিষ্ট করা উচিত। যেমন অতিভোজন শরীরের পুষ্টিসাধক নহে, 
তেমনই অতিরিক্ত পাঠ মনের পুষ্টিসাধক নহে । কিন্ত দুঃখের ও আশ্চর্ষেযের 
বি্য় এই যে, এমন একটা সহজ ও স্থল কথাও অনেক সময়ে শিক্ষক ও ছাত্র 
দিগের অভিভাবকগণ বিস্মৃত হইয়া যান। অনেকে মনে করেন যত বেশি 
পুস্তকের পাতা উন্টান হইল তত বেশি পড়ীশুন। হইল । তাহার মর্শগ্রহণ 
কর! হইল কি ন।, এবং এক একটা নৃতদ কথার মন্ত্রগ্রহণ করিতে শিক্ষার্থীর 
কতবার মনোনিবেশপৃব্বক আলোচন! করা আবশ্যক, ইহা! কেহ ভাবেন ন1। 
আবার যেখানে ভিন ভিন্ন বিষয়ের ভিন্র ভিন্ন শিক্ষক, সেখানে আর একটি 
বিঘম বিপদ ঘটে । প্রত্যেক শিক্ষকমহাশয় অনেক সময় কেবল আপন বিষয়ের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। পাঠের পরিমাণ নির্দেশ করেন, ও তাহাতে যদিও একএকটি 
বিঘয়ের পাঠাভ্যাস করিবার যথেষ্ট সময় থাকে, সমস্ত বিষয়গুলি অভ্যাস করিতে 
গেলে সময় থাকে না। 

ছিতীয়তঃ শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে পাঠের বিঘয়সকল নিদ্দিষ্ট হওয়া 
আবশ্যক । বালকের সকল বিঘয় বুঝিবার শক্তি থাকে ন।। বয়োবৃদ্ধির 
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৪ 1 শিক্ষার্থীর 
শক্তি অন্সারে 
শিক্ষা দেওয়া 
উচিত। 
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৫ | যাহা 
শিখান যায় 
তাহ। ভালরধপে 
শিখান উচিত। 


জ্ঞান ও কর্থব | ১ম ভাঁগ 

সঙ্গে সঙ্গে ও শিক্ষাঙ্থারা ক্রমশঃ বৃদ্ধির বিকাশ হয়, এবং বৃদ্ধির বিকাশানুসারে 
সহজ হইতে ক্রমশঃ দুরূহবিঘয়ের শিক্ষা দেওয়া! উচিত। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা 
অনুসারে তিন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিবার নিমের প্রতি প্রাচীনভারতে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা হইত।১৯ এই নিয়মকেই অধিকারিতেদে শিক্ষাতেদের শিয়ম বলে । 
অনধিকারীর হস্তে পবিব্রব্রন্নজ্ঞনপ্রদ ভগবদৃগীতাও হিংসাদ্েঘপ্রণোদিত. বৈর- 
নিরধ্যাতনপ্রবর্তক গ্রস্থ বলিয়৷ ব্যাখ্যাত হইতে পারে। 

শিক্ষার্থীর শক্তির অতিরিক্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যে নিক্ষল, তাহার একটি 
সুন্দর দৃ্টান্ত প্রসিদ্ধ ফরাসী শিক্ষাতত্ববিদ্‌ রুসো তাহার “এমিলি' নামক গ্রন্থে 
দিয়াছেন। কোন গ্রাম্য শিক্ষক একজন অল্প বয়স্ক বালককে আলেক্জান্দারু 
ও তাহার চিকিৎসক ফিলিপের গল্পে যে নীতিশিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে 
তদ্বিষঘয়ে উপদেশ দিতেছিলেন । গল্পটি সংক্ষেপে এই-দিখ্বিজয়ী আলেক- 
জান্দারের ফিলিপৃ নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন । ফিলিপু রাজার প্রিয় পাত্র 
হওয়াতে ঈর্ধাবশতঃ একজন পারিঘদ আলেক্জান্দারকে এই মর্মে পত্র লিখেন 
যে তাহার চিরশক্র পারসাদেশাধিপতি দেরায়সের কমন্ত্রণায় ফিলিপু ওঘধের 
সঙ্গে তাহাকে বিষ পান করাইবে । আলেক্জান্দার্‌ দেখিয়৷ শুনিয়া বিবেচন। 
করিয়৷ ফিলিপের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, একজন সামান্য লোকের 
কথায় সে বিশ্বাস বিচলিত হইতে ন। দিয়, তিনি এ পত্রপ্রাপ্তির পরদিন সহাস্য- 
মখে পত্রখানি ফিলিপের হস্তে দিয়! তাহার প্রদত্ত উঘধ কিছুমাত্র সন্দেহ ন। 
করিয়া এক চুমুকে সমস্ত পান করিলেন । এতদ্দারা আলেক্জান্দার মনের 
অসীম দ্ঢৃতার ও সাহসের পরিচয় দেন। গ্রাম্য শিক্ষকের এই গল্প 'ও তদা- 
ন্ঘঙ্গিক উপদেশবাক্য সমাপ্ত হইলে, রুসো তাহার উপদেশের সফলতা সম্বন্ধে 
সন্দেহ প্রকাশ করায়, শিক্ষক মহাশয় পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রসোকে অনুরোধ 
করেন। এবং উক্ত গল্পে কিপ্রকারে আলেক্জান্দারের দৃঢ়তা ও সাহসের 
পরিচয় পাওয়া গেল জিজ্ঞাস৷ করায়, বালক উত্তর দিল “একবাটি ওঘধ ইতস্তত: 
ন৷ করিয়া একচুমুকে খাইয়া ফেলা |” তখন শিক্ষক মহাশয় বুঝিলেন তাহার 
ব্যাখ্যা সত্বেও বালকের বৃদ্ধির দৌড় যতদূর সে ততদর মাত্রই ঝুঝিয়াছে। 

ট। শিক্ষাপ্রণালীসন্বন্ধে পঞ্চম কখা! এই যে যাহা শিক্ষা দেওয়! যায় 
তাহ। ভালরূপে শিখান উচিত । 

যাহ। শিখান যায় তাহ। ভালরূপে ন। শিখাইলে তাহাতে কোন ফল হয় ন। | 
যখন যে বিষয় শিখান যায় তখন শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে তাহ। সম্পূর্ণ রূপে 
বুঝাইয়া দেওয়া কর্তব্য । যদি কোন কারণে কোন বিঘয় বৃঝাইতে বাকি 
থাকে, সে কখ শিক্ষার্থীকে বলিয়া দেওযা উচিত। কোন বিষয় ভাল করিয়া 
না শিখাইলে যে কিরূপ দোঘ ঘটে তাহ। নিয়ের দূইটি দৃষ্টান্তদ্ারা স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে । 


্ আপ ৬০ ০৮৮ ভান ৪ ৬ পাশপাশি 


১ মনু, ২।১১২--১১৬ দ্রষ্টব্য। 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্তানলাভের উপায় 


একবার কোন আত্বীয় ব্যক্তি তীহার দশ কি একাদশ বর্ধ বয়স্ক পুত্রটি 
কিরূপ পড়াশুনা করিতেছে আমাকে পরীক্ষা করিতে বলেন। সে বালক 
তখন একখানি ভূগোল পড়িতেছে দেখিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“সৃধ্য পৃথিবী হইতে কতদূর ?” সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “নয়কোটি 
পঞ্চাশলক্ষ মাইল |” তৎপরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি এখন পৃথিবী 
হইতে কতদূর ?” এই প্রশের উত্তর সে সত্বর দিতে পারিল ন। | বালকটি যে 
নিতান্ত নিহ্বোধ এমত নহে । কিন্ত দূরত্ব ও নৈকট্য কাহাকে বলে, ও পৃথিবী 
কোথায় এ সকল কথা তাহাকে ভালরূপে বুঝান হয় নাই। 

আর একবার কএকটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করি, "কোন সংখ্যা ৪ দিয়। বিভাজ্য 
কিন।, দৃষ্টি মাত্র কিরপে জান। যায়?” অনেকেই উত্তর দিল, “যদি তাহার 
দক্ষিণের শেষ দুইটি সংখ্যা & দিয়। ভাগ করা যায়|” উত্তর ঠিক হইল ন!। 
১২৫৬ এই সংখ্যা & দিয়! বিভাজ্য, কিন্তু দক্ষিণের শেঘ সংখ্যাদ্বয় (৫ ও ৬) 
৪ দিয়৷ বিভাজ্য নহে । উত্তরে “শেঘ দুইটি সংখ্য।” স্থলে “শেঘ দুইটি অঙ্ক 
লইয়। যে সংখ্যা হয় তাহ।'' এই কথা বল! উচিত ছিল। 

৬। শিক্ষাপ্রণালীসন্বদ্ধে ঘষ্ঠ কথা এই যে, সকল কাধ্যই যথাসময়ে ও 
যখানিয়মে সমাধা করিবার অত্যাস হওয়। আবশ্যক । 

পৃব্রেই বলা হইয়াছে মনুঘ্য কেবল জ্ঞানী হইলেই যথেষ্ট নহে, এই কর্ম 
ক্ষেত্রে কন্মী হওয়াও আবশ্যক । এবং কন্মী হইতে গেলে সকল কাধ্য যথ।- 
সময়ে ও যথান্নিয়মে সম্পন্ন করার অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজনীয় । অনেকে 
মনে করেন, কি কাধ্য আমাদের কত্তব্য এবং কিরূপে সেই কর্তব্য কাধ্য সম্পন 
হয়, এই দূই বিবয় জান। থাকিলেই যখেষ্ট। কিন্ত এ কথ ঠিক নহে । উক্ত 
দুইটি বিষয়ের জ্ঞান্ন আবশ্যক, কিন্তু তাহ। যখেষ্ট নহে । এই জ্ঞানের সঙ্গে 
সঙ্গে কাধ্য করিবার অভ্যাস নিতান্ত আবশাক। অভ্যাস ন। থাকিলে সামান্য 
কাধ্যও সহজে কর। যায় না। এ সঙ্ন্ধে পৃব্ৰোক্ত সামান্য উদাহরণটি সকলেরই 
মনে রাখ। উচিত। সরলরেখ। কাহাকে বলে অমর! জানি, কিরূপে তাহা 
অঙ্কিত করিতে হয় তাহা ও জানি। কিন্তু এক হস্ত প।রমিত একটি সরলরেখ। 
যগ্থের সাহায্য বাতিরেকে বিলক্ষণ অভযান ন। থাকিনে বোব হয় কেহই টানিতে 
পারে না৷ । | 

যথাসময়ে যখা।নরখে কাধ্য করিবার অভ্যাস এই সংসারধাত্রার মহামুল্য 
সম্বল। তাহ পাইবার মিমিত্ত সকলেরই যত্ববান্‌ হওয়। কর্তব্য। সেই 
অভ্যাপশিক্ষা প্রথমে কিঞ্চিং কষ্টকর, এবং কিছুদিন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কেই 
সব্দ। সতক থাকিতে হয় | কিন্ত মঙ্গলমরী প্রকৃতির এমনই নিরম যে, একবার 
অভ্যাস জন্মাইলে আর কাহাকেও কিছু বলিতে হয় না, আপন। হইতে শিক্ষার 
যথানিয়মে অত্যন্ত কাধ্য করে, ন। করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পারে না । 

৭। শিক্ষাপ্রণাপীর সপ্তম কখ। এই যে, ভ্রম ঘটলে তৎক্ষণাৎ তাহাপ্ব 

₹শোধন আবশ্যক | 
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১০৫ 


৬। সকল 
কাধ্যই যথা- 
নিয়মে ও যথা- 
সময়ে করিবার 
শিক্ষা 
আবশ্যক। 


৭ |ভ্রম ঘটিলে 
তৎক্ষণাৎ 
সংশোধন 
আবশাক। 


১০৬ 


৮। শিক্ষার্থীর] 
আত্মসংযম 
আবণ্যক। 


৯। শিক্ষ। 
পুথমে বাচনিক। 
ও শিক্ষার্থীর 
মাতৃভাষায় 
হওয়া 
আবশাক। 


ও কন্ছ | ১ম ভীগ 


এই নিয়ম ইহার পৃর্রোজ নিয়মের এক প্রকার অনুবৃত্তি। যাহা অভ্যাস 
করা যায় তাহ। ক্রমশ; সহজ হইয়া! আইসে ও ছাড়িয়া! দেওয়। কঠিন হয়| ভ্রম 
একবার হইলে তৎক্ষণাৎ তীহার সংশোধন যত সহজ, বারংবার হইতে 
থাকিলে তাহ। অভ্যান্ত হইয়। যায়, এবং তাহার সংশোধন আর তত সহজ হয় না। 

এ নিয়ম কেবল মানসিক শিক্ষাসম্বন্বীয় নহে, শারীরিক ও নৈতিক 
শিক্ষাতেও ইহ বিশেঘ প্রয়োজনীয় নিয়ম । 

অনেকে মনে করেন, সামান্য ভ্রম ব। সামান্য দেবের প্রতি দৃষ্টিরাখার 
প্রয়োজন নাই, কেবল গুরুতর ভ্রম ও গুরুতর দোব সংশোধন কর। আবশ্যক। 
এরূপ মনে কর! বড় ভুল। সামান্য ভ্রম ও সামান্য দোব সংশোধনে বিরত 
থাকিলে গুরুতর ভ্রম ও গুরুতর দৌব সহজেই ঘটে, 'এবং তাহার সংশোধন কষ্ট- 
সাধা হইয়। উঠে। 

৮| শিক্ষাপ্রণাসীসপ্বদ্ধে অইঈম কখা এই যে, শিক্ষা ঘাঁর আত্মসংযম 
অত্যাবশ্যক। কারণ প্রবৃত্তি সংযত করিতে ন। পারিলে অন্য কর্তব্যপালন 
দূরে খাকুক, শিক্ষানাভের নিমিত্ত যে সময় দিতে ও যে শ্রমস্বীকার করিতে হয়, 
শিক্ষার্থী তাহ। দিতে ও স্বীকার করিতে সমর্ধ হইবে না, পাঠাত্যাসকালে অন্য 
প্রবৃত্তি তাহার মনকে অপর দিকে লইয়৷ যাইবে। ্‌ 

শিক্ষা সুখকর হওয়! উচিত, পূর্বোক্ত এই নিম্নমের সহিত বর্তমান কথার 
বিরোধ আছে, কেহ যেন এরূপ আশঙ্ক। ন। করেন। িক্ষ। সুখকর হইতে 
গেলে শিক্ষার্থীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাধ্য করা চলে না, সত্য । কিন্তু আত্মসংযম 
স্বেছার বিরুদ্ধে কাধ্য নহে । বরং কর্তব্পালননিমিত্ত কখনও যাহাতে 
স্বেছার বিরুদ্ধে যাইতে ন। হয়, অসৎ ইচছা ও প্রবৃত্তি-দমন কষ্টকর ন। হয়, 
সেই অবস্থ প্রাপ্তি সংযম শিক্ষার উদ্দেশ্য | ন। বুঝিয়া পরের ইচছা ও আদেশ- 
মত কার্য কর। আত্বমসংযম নহে, বুঝিয়। স্বেচ্ছায় আপন প্রবৃত্তি দমন করার . 
নাম আত্মপংযম | 

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, আগ্তদংযম তীরু ও অনুদ্যমশীলের কার্য । 
এ কথা নিতান্ত ত্রান্তিমুলক | ক্রোধলোভাদি বৃত্তির উত্তেজনায় কার্য করা 
মানসিক বলহীন মনুঘ্যের স্বভাবসিদ্ধ | প্রবৃত্তি দমন করাই প চিত মানসিক 
বলের কার্য্য | 

৯। শিক্ষাপ্রণালীসন্বন্ধে আর একটি কখা,এই যে, শিক্ষা প্রথম অবস্থায় 
বাচণিক ও শিক্ষার্থীর মাতৃভাঘায় হওয়। আবশ্যক | 

শিক্ষার্থী যতদিন পড়িতে ন। শিখে এবং অন্য ভাবা ন। জানে, ততদিন 
তাহার শিক্ষ। অবশ্যই বাচণিক ও তাহার মাতৃভাঘায় হইবে । কেহ কেহ বলেন, 
শিক্ষা এই ভাবে কিছুদিন চল। ভাল । এবং আর কেহ কেহ বলেন, ছাত্রকে 
শীঘ পড়িতে শিখাইয়। ও অন্য ভাবা শিখাইয়। পৃস্তকের 'ও. আবশ্যকমত 
অন্য ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে পারিলে অল্পদিনে অধিক শিক্ষা লাভ 
হইতে পারে। | 


৬ষ্ঠ অঃ] . * জ্ঞানলাভের উপায় 


ভাঘর সাহায্য বিন৷ শিক্ষাকার্য্য চলিতে পারে নল । 
শিক্ষার বিষয় | এবং পৃস্তকপাঠ ভিন্র নানাদেশের নার্নাকালের মনীঘিগণের 
তস্বালোচন। আমাদের জানগোচর হইতে পারে না | অতএব ভাষাশিক্ষা ও 
পৃস্তক পাঠ করিতে শিক্ষা জ্ঞানলসাভের প্রধান উপায় । কিন্ত কেহ যেন এব্ধপ 
মনে ন। করেন যে, ভাবাশিক্ষ। ও পুস্তকপাঠ শিক্ষাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । শিক্ষার 
উদ্দেশ্য পৃব্রেই বল। হইয়াছে, জগতে নান। বস্ত ও বিষয়ের জ্ঞানলাভ ও শিক্ষার্থীর 
নিজের উৎকর্ধসাধন | ভাঘাশিক্ষা ও পঠনশিক্ষা তাহারই উপায়মাত্র 
তবে এই দূইটি উপায় শিক্ষার্থীর শক্তি অনুসারে যত শীঘ্ব অবলম্বন করা যাইতে 


পারে ততই ভাল। * 
মাতৃভাঘার বাচন্িক শিক্ষান্থারা শিক্ষার্থীর শব্দসম্বল ও বস্তববিষয়ক 'জ্ঞান- 


সম্বল কিঞ্চিৎ সঞ্চিত হইলে তাহার জান। শব্দ ও বিষয় বিশিষ্ট পুস্তক পড়িতে, 
এবং পুস্তকের কথা ও অন্যান্য জান। কথা লিখিতে শিক্ষ। দেওয়৷ উচিত | 

উচ্চারিত শব্দের ভিন ভিশ বর্ণে বিশ্রেষণ, সেই বর্ণ গুলিকে চিহু্থারা 
অক্কিতকরণ, এবং সেই অঙ্কিত চিহ্ন বা অক্ষরসংযোগে পুনরায় শব্দ উচচারণ, 
আমাদের অভ্যস্ত বলিয়া আমরা যত সহজ মনে করি, শিশুর পক্ষে তাহা তত 
সহজ নহে, এবং শিশুকে শিখাইবার সময় এই কথা মনে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া 
উচিত। তাহ। হইলে শিশুকে তাড়ন। ন। করিয়া তাহার ওঁৎস্ুক্য ও কৌতুহল 
বৃদ্ধি করিয়। শিক্ষা সুখকর করিতে পারা যাইবে | 

লিখনশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিং রেখাগণিত শিখাইলে ভাল হয় | 

এ কথা শুনিয়া যেন কোন শিক্ষকের মনে চিন্তা বা শিক্ষার্থীর মনে ভয় 
ন।হয়। সেইচিস্তা ও ভয়নিবারণ নির্মিত্তই এই কখা বলিলাম । রেখাগাণিত 
জটিলরূপ ধারণপূব্বক সহসা উপস্থিত হয়, এইজন্য তাহার আগমন চিন্তা 
ও ভয়ের কারণ হয় | কিন্ত যদি তাহার সরল মুত্তিতে তিনি ক্রমশ: আমাদের 
সহিত পরিচিত হয়েন, তাহ! হইলে সে ভাব ঘটে না | লিখনশিক্ষার সময় 
যদি সরলরেখা, বত্ররেখা, গোলরেখা, লম্ব, সমাস্তররেখা, কোণ, সমকোণ, 
এই ক'একটি বিষয় বিন আড়ঘ্বরে শিশুিগকে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়া দেওয়। 
যায়, তাহা হইলে তাহারা সুপ্রণালীতে লিখনের নিয়ম এবং রেখাগণিতের 
ক'একটি স্থুলকথ! একসঙ্গে সহজে শিখিতে পারে । 

১০। ভাঘা ও বচনাপ্রণালীসম্বন্ধে ক'একটি বিশেঘ কথা আছে তাহা 
এই স্থানে একবার বলা উচিত । 

প্রচীন অপ্রচলিত ভাঘাশিক্ষার নিমিত্ত সরল কাব্য ও কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ- 
'পাঠই প্রশস্ত উপায় | বর্তমানে প্রচলিত ভাঘাশিক্ষাথে” উক্ত উপায় ও তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাঘায় কখোপকথন অবলম্বনীয় | 

কেহ কেহ বলেন, শিশু যে প্রণালীতে মাতৃভাঘা শিখে সেই প্রণালীতে, 
অর্থাৎ কথোপকথনন্বারা অন্য ভাঘাশিক্ষা দেওয়াই ভাঘাশিক্ষার মুখ্য উপায়, 
এবং ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে কাব্যপাঠন্বারা. ভাঘাশিক্ষা করা 


ভাঘাও একটি ' 


১০৭ 


ক্রমশঃ পন 
ও লিখনশিক্ষা । 


সঙ্গে সঙ্গে 
কিঞিৎ রেখা- 
গণিত শিখান 
উচিত। 


১০৮ 


রচনাপুণালী 
| ্বিধ-_ 

বৈজ্ঞানিক ও 
শাহিত্যিক। 


জ্ঞান ও কর্ম | ১ম ভাগ 


ভাঘাশিক্ষার. গৌণ উপায় । একটু ভাবিয়৷ দেখিলেই বূঝা যাইবে একথা সম্পূর্ণ 
ঠিক নহে । 

মাতৃভাঘা শিক্ষার স্থলে, শিক্ষক স্বয়ং প্রকৃতি, শিক্ষার উত্তেজক শিশুর 
অতান্ত প্রয়োজন, শিক্ষার সহকারী বিষয়ের নৃতনত্ব ও তন্জনিত আনন্দ | 
এ শিক্ষা সুখকর বটে, কিন্তু সহজ বা অনায়াসলব্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় 
না। একটি নৃতন কথা শুনিয়া শিখিবার নিমিত্ত শিশু অনবরত আবৃত্তি করিতে 
থাকে, কখন শুদ্ধতাবে কখন অশুদ্ধভাবে, কখন ভূঁলিয়। যায় আবার শুনিয়া লয়, 
স্বয়ং প্রয়োগ করিতে কত অসংলগ্বত৷ দেখায় ও তাহাতে “অমৃতং বাঁলভাঘিতং? 
বলিয়৷ কত আদর পায় । কতবার নিজে প্রয়োগ করে, এবং কতবার অপর- 
কৃত প্রয়োগ শুনে | এইরূপে অনেক অভ্যাসের পর কথাটি ঠিক শিখে | 
তবে কোন কঠোর 7 “কর অন্যায় তাড়ন। বা অবিবেচক শুভাকাঙূক্ষী অভি- 
ভাবকের সময় বাঁচাইবার নিমিত্ত বৃথা যত্ব এ শিক্ষার বাধা জন্মায় না। অন্য 
তাবাশিক্ষার সময় এই সকল বাধার নিবারণ কর্তব্য, এবং তাহ। হইতেও পারে । 
কিন্ত উপরি উক্ত সুযোগগুলি সমস্ত পাওয়৷ অসম্ভব । সেই স্থুযোগ কিয়ৎ- 
পরিমাণে পাইবার এক উপায়, যাহারা শিখাইবার ভাঘা কহে তাহাদের মধো . 
শিক্ষার্থীকে রাখ। | যেখানে সে উপায় অবলম্বন করা অসম্ভব, সেখানে শিখাইবার 
ভাষা লিখনপঠন ও কথনে শিক্ষার্থীকে অভ্যাস করানই প্রশস্ত উপায় । 

কাহার কাহার মতে যদিও কাব্যপাঠ ভাঘাশিক্ষার উপায় হইতে পারে, 
পথম অবস্বায় ব্যাকরণপাঠ নিম্প্রয়োজন ও কষ্টকর। বর্তমানে প্রচলিত 
যে সকল ভাবার বাাকরণ অতি সহজ, এবং শব্দরূপ ও ধাতুরূপ স্বল্প ও সরল 
(যেমন ইংরাজী ভাঘা), তাহ শিক্ষার নিমিন্ত প্রখম* অবস্থায় ব্যাকরণপাঠ 
আবশাক ন। হইতে পারে । কিন্তু যে সকল প্রাচীন অপ্রচলিত ভাঘার বাকরণ 
সহজ নহে", এবং যাহাতে শব্দরূপ ও ধাতুর্ূপ অতি বিস্তৃত ও জটিল ব্যাপার, 
(যেমন সংস্কৃত ভাঘা) তাহ। শিক্ষার নিমিস্ত কিঞ্চিৎ ব্যাকরণপাঠ অর্থাৎ অন্ততঃ 
সচরাচর বাবহৃত শব্দের ও ধাতুর রূপ কণ্ঠস্থ করা শ্রমসাধ্য হইলেও একমাত্র 
উপায় । একটু ভাবিয়৷ দেখিলেই বুঝা যাইবে, ব্যাকরণপাঠ বাদ দিলে সেই 
শ্রমের প্রকৃতি লাঘব হয় ন। | আপাততঃ লাঘব হইল বলিয়৷ মনে হইতে পাবে, 
কিন্তু পরিণামে দেখা! যাইবে ব্যাকরণ বাদ দিয়া কেবল কাবাপাঠদছ্বারা ভাঘ। 
শিখাইতে মোটের উপর অধিক সময় ও শ্রম "লাগে | 

রচনাশিক্ষা, অর্থাৎ স্প্রণালীতে সরল ভাবায় সংক্ষেপে মনের ভাব প্রকাশের 
নিমিত্ত ভাঘাপ্রয়োগশিক্ষা” তত্বনির্ণ য় বা জ্ঞানগ্রচারার্খে গ্রন্থপ্রণয়ন, লোকের 
চিত্তরঞ্জন বা লোককে "ইচ্ছামত পরিচালননিমিত্ত বন্তুতাকরণ, অথবা দৈনন্দিন 
সামান্য কর্ত্সম্পাদন--_সকল প্রকার কার্যোর নিমিভ্তই প্রয়োজনীয় । রচনা- 
প্রণালী সংক্ষেপে দ্বিবিধ-_বৈজ্ঞানিক ও সাহিভ্যিক। প্রথমোক্ত প্রণালীতে বণিত 
বিষয় ভিন ভিশ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক ভাগ যথানিয়মে ও যথাক্রমে 
বিকৃত হয় | দ্বিতীয়োক্ত প্রণালীতে বণিত বিষয়ের গোটাকতক বাছা বাছা 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় 


কথা নিয়মের বাঁধার্বাধি ন৷ করিয়া যাহার পর যেটি বলিলে সুবিধা হয় সেইবূপে 
এমন কৌশলের সহিত বিবৃত হয় যে, তদ্দারা পাঠক অনুক্ত কথাগুলি সমস্ত, 
অস্ততঃ বিবৃত বিঘয়ে যাহ! কিছু জানিবার যোগ্য, একপ্রকার হৃদয়জম করিতে 
পারেন । 

একটি দৃষ্টাস্তদ্বারা এই দই প্রণালীর প্রভেদ স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইবে । 

মর্ণে করুণ, কোন একটি ক্ষদ্র প্রদেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা রচনার 
উদ্দেশ । বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেই দেশের আকার, আয়তন, ভূমির বন্ধুরতা, 
নদী, গিরি, বন, উপবন, গ্রাম, নগর, উত্ভিদৃ, জন্ত, শিল্প , বাণিজ্য, শিক্ষা, 
শসনপ্রখ! ইত্যাদি যথ!ক্রমে বিবৃত হইবে । সাহিত্যিক গ্রণালীতে উক্ত 
বিবয়ের মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলিমাব্র এরূপ কৌশলে বণিত হইবে যে, 
তদ্ধারা সমস্ত প্রদেশের একখানি ছবি পাঠকের মনে অঙ্কিত হইতে পারে। 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীর লেখক পাঠককে সঙ্গে লইয়। বণিত প্রদেশের সমস্তভাগে 
পধ্যটটন করেন। সাহিত্যিক গ্রণালীর লেখক পাঠককে লইয়া নিকাস্থ 
কোন উচচ শৈলশিখরে আরোহণ করেন ও অঙ্গ লিনিদদের্শিপৃর্্বক বণিত প্রদেশ 
এককালে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করিয়া দেন। শেঘোক্ত প্রণালী অবলম্বন 
সুখকর, কিস্তু সকলেরই সাধ্য নহে | প্রথমোক্ত প্রণালী কষ্টকর হইলেও 
সকলের আয়ত্তাধীন। পাঠককে সঙ্গে লইয়া সমস্ত প্রদেশ পর্যটন কষ্টকর 
হইলেও সকলেরই সাধ্য । কিন্ত উচচগিরিশূঙ্গে আরোহণ, আবার একা নহে, 
পাঠককে লইয়া, বিশেষ শক্তিসাপেক্ষ । সে শক্তি যাহার নাই, তাহার পক্ষে 
সে উচচস্বানে আরোহণের আশা দূরাশা । রচনাশিক্ষায় এই কথা মনে রাখ 
আবশ্যক । | 

১১। শিক্ষাপ্রণালীর যে কয়েকটি কথা বলিবার ইচছা ছিল তাহার 
একাদশ ও শেঘ কখা জাতীয় শিক্ষাসন্বন্বীয় | 

অনেকেই বলেন, শিক্ষা জাতীয়ভাঘায় জাতীয় সাহিতা-দর্শ নের উচচ আদর্শ 
অনুসারে দেওয়া উচিত। আবার কেহ কেহ বলেন, শিক্ষাতে জাতীয় ভাব 
আন। অবৈধ । শিক্ষা সার্বভৌমিক ভাবে চলা উচিত, তাহা শা হইলে, 
শিক্ষার্থীর মন উদারতাস্থলে সঙ্কীর্ণ তা প্রাপ্ত হয়। এই দুইটি কথাই কিয়ৎ- 
পরিমাণে সত্য, কোনটিই সম্পণ সত নহে । 

শিক্ষা যতদর সাধ্য শিক্ষার্থীর জাতীয় ভাঘায় দেওয়া উচিত। তাহা 
হইলেই শিক্ষার বিষয়গুলি অল্লায়াসে ও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার্থীর বোধগম্য “হয় । 
বিজাতীয় ভাঘা শিখিবার শ্বম ও বুঝিবার অস্থবিধা তাহাকে ভোগ করিতে হয় 
না। এবং জাতীয় সাহিত্য-দর্শনের উচচাদর্শ অনুসারে শিক্ষাও সেইরূপ 
সহজে ফলপ্রদ হয়, কারণ পূৃর্বসংস্কারবশতঃ শিক্ষার্থীর চরিত্র ও মন কিয়ৎ- 
পরিমাণে সেই আদর্শান্সারে গঠিত, সুতরাং তদনুসারে শিক্ষা দিলে তাহাকে 
আর ভাঙ্গিয়। গড়িতে হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া বিজাতীয় ভাঘাশিক্ষায় 
অবহেলা, ও বিজাতীয় সাহিত্য-দর্শনের উচচাদর্শের প্রতি অনাস্থা, কখনই 


১০৯ 


১১ | জাতীয় 
শিক্ষা | শিক্ষা 
পথম স্তরে 
জাতীয় ভাঘায় 


আদর্শানুসারে 
চলা উচিত, 
পরে নান। 
ভাঘায় ও 
সাব্বভৌমিক 
ভাবে চলিবে |, 
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যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। বিজাতীয় ভাঘাতেও এবপ অনেক জ্ঞানগর্ভ 
কথ থাকিতে পারে যাহা ছাত্রের জাতীয় ভাষাতে নাই'। এবং তাহা না 
হইলেও, সেই ভাঘা আমাদের ন্যায় একজাতীয় মনুঘ্যের তাঘা, এবং তন্দ্রা 
আমাদের ন্যায় একজাতীয় মনুঘ্য তাহাদের সুখদূঃখাদি মনের ভাব, এবং সরল 
ও জটিল জ্ঞানের কথা ব্যক্ত করে, স্থতরাং বিজাতীয় তাঘা মনুধ্যের পক্ষে 
অবহেলার বস্ত নহে । আর বিজাতীয় উচচাদর্শ স্বজাতীয় উচচাদর্শের স্বরূপ 
হইলে ত অবশ্যই আদরণীয়, এবং তাহ। ন। হইলেও আদরণীয় ও যথাসম্ভব 
অনুকরণীয় । বিজাতীয় উচচাদর্শের ও সদৃগুণের অনাদর বৃথা ও ভ্রান্ত 
জাত্যভিমানের কাধ্য । এস্বলে-__ ' 
“ম্সুথাল, ম্ঘলা নিকালাহহী নানা টি । 


ক্সন্যাহদি দব' ঘক্স' হলাব্ল' সনু ॥১ 


“শৃদ্ধাবান্‌ ব্যক্তি নিকৃষ্টের নিকটেও শুভ বিদ্যা আর পরম ধর্মভ্ঞান, এবং 
নীচক্ল হইতেও স্ত্রীরত্ব, লাভ করিতে পারে ।”-_ এই প্রসিদ্ধ মনুবাকা মনে 


'রাখা উচিত। 


শিক্ষা সাব্বভৌমিক ও উদার ভাবের হওয়া উচিত সন্দেহ লাই, কিন্ত সে 
নিয়ম শিক্ষার উচচস্তরের নিয়ম, নিমুস্তরে প্রযোজ্য নহে । শিক্ষার্থী অনবচিছন 
ও নিলিপ্ত ভাবে সংসারে আইসে না ও থাকে না। নিয়মিত শিক্ষারন্তের 
পৃক্রেই প্রকৃতি তাহাকে জাতীয় ভাঘায় শিক্ষিত, ও কতকগুলি জাতীয় সংস্কারে 
দীক্ষিত করেন, এবং কতকগুলি জাতীয় ভাব তাহার অন্তরে বিকশিত করেন। 
সেই ভাষার সাহায্যে সেই সংস্কারের ও ভাঁবের উৎকৃষ্ট ভাগগুলিকে বদ্ধমূল ও 
বদ্ধিত করণোদেশে প্রথম অবস্থায় শিক্ষাকাধ্য চালাইলে শিক্ষা শীঘ সুফলপ্রদ 
হয়। এবং তাহা ন|। করিয়া সে সমস্ত সংস্কার ও ভাবগুলি শিক্ষার্থীর মন হইতে 
মুছিয়া ফেলিয়া নূতন আদর্শা নুসারে তাহাকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিলে, শিক্ষার 
ফললাভ শীঘ্র হয় না, এবং পরিণামে সুফল ফলিবার সম্ভাবনাও অধিক থাকে 
ন।। শিক্ষার উচচস্তরে শিক্ষার্থীকে বিজাতীয় ভাঘায় শিক্ষিত ও বিজাতীয় 
উচচাদর্শ সম্ভবমত অনুকরণে প্রবৃত্ত করা উচিত। 

জাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ উচচ সদৃগুণ, এবং তন্দ্রা পৃথিবীর প্রভূত 
হিতসাধন হইয়াছে । কিন্ত জাতীয় ভাব ও স্বর্দেশানুরাগ অন্য জাতির ও অন্য 
দেশের প্রতি বিদ্বেঘভাবে পরিণত হওয়৷ উচিত নহে । সত্য বটে প্রাচীন 
গ্রীসে জাতীয় ভাব ও স্বদেশানুরাগ এঁ ভাব ধারণ করিয়াছিল, এবং গ্রীসের 
প্রতিভাবলে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য কতকট৷ এ ভাবে  উদ্তাবিত। কিস্ত প্রাচীন 
গ্রীসের এঁ সময় পাশ্চাত্য জাতির বাল্যকাল বলিলেও বলা যায় । এবং বাল্যের 
কলহপ্রিয়তা ও পরস্পরের প্রতি বিহ্বেঘভাব প্রৌট়াবস্থায় শোভা পায় না । 


৯. মনু ২২৩৮ । 


৬ষ্ঠ জঃ] জ্ঞার্নলাভের উপায় 
শিক্ষার উপকরণ । 
বলা আবশ্যক । 

শিক্ষার উপকরণ নানাবিধ, যথা---(১) শিক্ষক, (২) বিদ্যালয়, 
(৩) বিশ্ববিদ্যালয়, (8) পুস্তক, (৫) পুস্তকালয়, (৬) যন্ত্র ও যস্ত্রালয়, 
(৭) পরীক্ষা । 

এই সাতটির প্রত্যেকের সন্বন্ধে দূই চারিটি কথা বলা যাইবে । 

১। শিক্ষকই শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকরণ । আশ! করি শিক্ষার 
উপকরণ বলাতে শিক্ষকের মর্যাদার কোন হানি হইবে না । 

উপযুক্ত শিক্ষকের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাক। আবশ্যক । শারীরিক 
গুণের মধ্যে স্পষ্ট ও উচচ স্বর, সৃক্ষ্ম দৃষ্টি, ও তীব্র শ্ববণশক্তি প্রয়োজনীয় 
বহুসংখ্যক ছাব্রকে একত্র শিক্ষা দিতে হইলে এ গুণগুলি ন। থাকিলে চলে ন। | 
মানসিক ও আধ্যাত্বিক গুণের মধ্যে প্রথমতঃ ধীর বুদ্ধির প্রয়োজন । বুদ্ধি 
সূক্ষ্ম হইয়াও চঞ্চল হইলে শিক্ষাকার্ধয সুচাররূপে চলে না । এককালে 
অনেককে বুঝাইতে হইবে, অনেকের সংশয় ছেদন করিতে হইবে, সুতরাং 
শিক্ষকের নিজের বৃদ্ধি ধীর থাকা আবশ্যক । 

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষকের নান। শাস্ত্রে দৃষ্টি ও কোন এক শাস্ত্রে প্রগাঢ পাণ্তিত্য 
থাকা আবশ্যক । নান। শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকার প্রয়োজন এই যে, সকল শাস্্ পরস্পর 
সম্বন্ধবিশিষ্ট, ও এক শাস্ত্রের কথা অন্যান্য শাস্বদ্বারা উদা হত হইয়া থাকে, সুতরাং 
নান! শাস্ত্রে দৃষ্টি থাকিলে শিক্ষক যে শাস্ত্রব্যবসায়ী তাহার বিশদব্যাখ্যায় বিশেঘ 
নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন। কোন এক শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্তিত্যের আবশ্যকতা 
এই যে, তাহা ন। থাকিলে গভীর পাণ্ডিত্য কি তাহ। জান। যায় ন।, এবং তাহা 
ন। জানিলে তৎ্প্রতি নিজের তাদৃশ অনুরাগ জন্মে ন।, এবং শিক্ষার্থীর মনেও 
তত্প্রতি অনুরাগ জন্মান সম্ভবপর নহে । আর এক কারণেও প্রগাঢ পাগ্ডিত্যের 
আবশ্যকতা আছে। যদিও পৃব্বসূধীদিগের অজিত জ্ঞান, যাহ আমরা 
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতি বিপুল, কিন্তু জ্ঞান অন্ত, অতএব নূতন 
নূতন তত্ব আবি্ষার করিয়া জ্ঞানের সীম! বিস্তার কর! শিক্ষার একটি প্রধান 
কর্তব্য, এবং শাস্ত্রবিশেঘে প্রগাঢ় পাগ্ডিত্য ন। থাকিলে সেই শাস্ত্রের নূতন তন্বা- 
বিফ্ষারের শক্তি হয় না । এ শক্তি উচচশ্বেণির শিক্ষকদিগের থাকা আবশ্যক, 
এবং যাহাতে উচচশ্বেণির ছাত্রদিগের এ শক্তি জনো সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া 
তাহাদের কত্তব্য। 

বল৷ বাহুল্য, শিক্ষক মাত্রেরই শিক্ষাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
শিক্ষাবিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থ ব৷ গ্রস্থাংশ (যথা মনু, প্লেটো, রুসো, লক, 
স্পেন্পর, বেন প্রভৃতি প্রণীত গ্রন্থ) তাহাদের পাঠ করা আবশ্যক । 

সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা শিক্ষকের প্রয়োজনীয় সদগুণ। তাহা না থাকিলে 
তিনি নিজের চিত্ত স্থির, ও শিক্ষার্থীর চিত্ত শ্রদ্ধাযুক্ত ও আকৃষ্ট রাখিতে 
পারেন না। 


| 


এক্ষণে শিক্ষার উপকরণসন্বদ্ধে কিঞ্চিৎ 
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উপকরণ । 


১। শিক্ষক। 


তাহার লক্ষণ। 
গুণঃ 
স্পষ্ট ও উচচ 


স্বর, 

দৃষ্টি, ৩ 
শ্বণশক্তি | 
মানসিক ও 


আধ্যান্বিক গুণঃ 
ধীর বুদ্ধি। 


নানা শাস্ত্রে দৃ্টি 
ও কোন এক 
শাস্তে পুগাঢ 
পাণ্ডিত্য, এবং 
জ্ঞানের সীমা- 
বিস্তার নিমিত্ত 
আগহ। 


শিক্ষাশাস্ে 
অভিজ্ঞতা । 


সহিষ্তা ও 


হি 


পবিত্রতা । 


১১২ 
শিক্ষাকাধ্যের 
পতি ও 
শিক্ষার্থীর পৃতি 
অনুরাগ । 


ছাত্রের সহিত 
সহানুভূতি 
আবশ্যক । 


মহল্মদের গর | 


জ্ঞান ও কর্ম - [১ম ভাগ 


শিক্ষাকার্য্ের প্রতি ও শিক্ষার্থীর প্রতি অনুরাগ থাকা শিক্ষকের নিতাস্ত 
আবশ্যক | তাহ! ন। থাকিলে নিজৰ কলের মত শিক্ষাকাধ্য চলিবে, সজীব 
আগ্রহের সহিত শিক্ষার্থীর অন্তরে শিক্ষক নব-জীবন সঞ্চার করিতে পারিবেন 
না। এই অনুরাগপ্রযুক্ত অনেক প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছাত্রের ন্যায় নিত্য পাঠাত্যাস 
করিয়। অধ্যাপশাকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়। থাকেন, এবং এইরূপে কোন্‌ কথ।র পর 
কোন্‌ কথ! বলিলে ভাল হয় অগ্রে স্থির করিয়। আসেন বলিয়াই তাহারা অল্প - 
সময়ে অধিক কখ! শিখাইতে পারেন। | 

শিক্ষক ছাত্রের মনে ভক্তির উদ্রেক করিবেন, ভয়ের উদ্রেক কর অবিধি 
ও অনিইকর। প্রসিদ্ধ শিক্ষাতত্ববিদু লক১ যথার্খ ই বলিয়াছেন, “বায়ু- 
বিকম্পিত পত্রে স্পট লিখনের চেষ্টা এবং ভয়ে কম্পিত ছাত্রের মনে স্থায়ী 
উপদেশ অঙ্কিত করণের চে্। তুল্য ।' ৰ 

ছাত্রের সহিত সহানুভূতি শিক্ষকের নিতান্ত আবশ্যক । তাহ। থাকিলে 
ছাত্রের অভাব ও অপূর্ণ তা শিক্ষক বুঝিতে পারেন, এবং বিরক্ত ন। হইয়৷ তাহ 
পূরণ করিতে সমথ” হয়েন। ও তাহার ফলে ছাত্রের মনে ভক্তি সঞ্চারিত 
করিয়। তাহাকে আকৃষ্ট ও তাহার উপদেশগ্রহণে সমধিক আগ্রহযুক্ত করেন। 
আর সেই সহানুভূতি ন। থাকিলে, একদিকে শিক্ষক ছাত্রের অভাবপূরণে যখ।- 
যোগ্য যত্র করিতে বিরত খাকেন, এবং অপরদিকে সেই যত্বের অভাবপ্রযুক্ত 
ছাত্রও তাহ।র উপদেশগ্রহণে তাদৃশ তৎপর হয় ন।। আর একটি কথাও 
মনে রাখ। উচিত। শিক্ষক যদি ছাত্রকে হীনজাতি ও হীনবুদ্ধি মনে করেন, 
তাহ। হইলে নূরূহ শিক্ষাকাধ্যে যে দৃঢ় যত্ন আবশ্যক, তাহা প্রয়োগ করিতে 
তাহার সমধিক উত্তেজন। থাকে না, কেনন।, তিনি ভাবেন তাহার শিক্ষাকাধোর 
নিক্ষলতার কারণ তীহার নিজের অযোগ্যতা নহে, তীহার ছাত্রদিগের 
অযোগাতা | 

উপদেশদাতা ও উপদেশগ্রহীতার মধ্যে সহানুভূতিসন্বন্ধে একটি সুন্দর 
গল্প আছে। কোন দরিদ্র মুসলমান তাহার পুত্রকে লইয়া মহন্পদের নিকট 
আইসে, এবং পুত্র চিনি খাইতে ভালবাসে কিন্তু সে তাহ। যোগাইতে পারে ন!, 
অতএব কি করিবে উপদেশ চাহে । মহম্মদ তাহাদিগকে একপক্ষ পরে আসিতে 
আদেশ দেন, এবং তাহারা পুনরায় আসিলে, দরিদ্রের পুত্রকে অতি তেজস্বি- 
ভাঘায় ক্রমশঃ চিনি ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞ। করেন। পিতা-পুত্র অবশ্যই সেই 
আজ্ঞ। শিরোধাধ্য বোধ করিল, কিন্ত পিত৷ জিজ্ঞাসা করিল, এই সামান্য উপদেশ 
দিবার নিঘিত্ত স্বয়ং পয়গম্বর কেন একপক্ষ সময় লইয়াছিলেন | মহম্মদ হাসিয়া 
বলিলেন, তিনি অতিশয় মিষ্টপ্রিয় ছিলেন, নিজে চিনি ছাড়িতে ন। পারিলে 
অন্যকে তাহা ছাড়িবার আদেশ কর অন্যায়, এইজন্য একপক্ষ সময় লইয়৷ 
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পরীক্ষ। করিয়। দেখিলেন, ও যখন নিজে ছাড়িতে পারিয়াছেন, তখন অপরকে 
ছাড়িবার আদেশ দিতে সঙ্কোচবোধ করিলেন না । 

ছাত্রর্দিগকে আদেশ দিবার পূর্বে শিক্ষক মহাশয়ের এই সুন্দর গল্পাটি 
মনে রাখিলে ভাল হয়। 

কেহ কেহ বলেন একটু কঠোর ন। হইলে এবং ছাত্রের মনে একটু ভয় 
ন। জন্মাইলে ছাত্র শিক্ষককে মানিবে ন।, এবং শিক্ষাকার্ধ্যে স্ুণৃঙ্খনা! থাকিবে 
না। একথাটি ভূল। শিক্ষ। ও শাসন যদি একই হইত তাহ। হইলে একথ। 
ঠিক হইত। কিন্তু শিক্ষা ও শাসনে অনেক প্রভেদ। শাসনের উদ্দেশ্য 
শাসিত ব্যক্তি, তাহার অন্তরে যাহাই থাকুক, বাহিরে কোন বিশেষ কার্য প্রবৃত্ত 
বা তাহ। হইতে নিবৃত্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষিত ব্যক্তির অন্তরের দোঘ 
সংশোধিত হইয়। তাহার উৎকর্থলাভ হয়। স্থুতরাং শাসন ভয় দেখাইয়। হইতে 
পারে। শিক্ষা! ভক্তির উদ্রেক ভিন হয় ন।। 

২। বনু ছাত্র একত্র এক বিবয় শিক্ষা করিতে পারিলে শিক্ষ। কাধ্যে 
যে শরম ও সময় লাগে তাহার অনেক লাঘব হইতে পারে । একজন শিক্ষক 
এক শ্েণির বিশ পঁচিশটি ছাত্রকে এক সঙ্গে এক বিষয় অনায়াসে শিখাইতে 
পারেন। এইরূপে অনেকগুলি শিক্ষক একস্বানে ভিন ভিন্ন শেণির ছাত্রকে 
শিক্ষা দিলে একস্বানে অনেক দরপধান্ত শিক্ষা দেওয়া চলে । এই জন্য 
বিষ্ভালয়,। অর্থাৎ একত্র ভিন ভিন শ্রেণির অনেক ছাত্রের শিক্ষার 
স্থান, শিক্ষার একটি উত্কৃষ্ট উপকরণ । কিন্তু অনেকগুলি ছাত্রকে একত্র 
শিক্ষা দেওয়াতে যেমন সুবিধা আছে, তেমনই অস্ুবিধাও আছে । অনেক 
ছাত্রকে একস্বথানে অনেকক্ষণ আবদ্ধ রাখিলে তাহাদের শারীরিক কষ্ট হইতে 
পারে । একশ্েণির সকল ছাত্রের বৃদ্ধি সমান হয় ন।। কেহ শীঘ বুঝে, 
কেহ বিলম্বে বঝে, কেহ এক বিষয় সহজে বৃঝে, কেহ অন্য বিঘয় সহজে বুঝে, 
কেহ সব্বদ। পাঠে মনোযোগী, কেহ মধ্যে মধ্যে অমনোযোগী 1 এতত্ক্যতীত, 


ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির ছাত্রকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিনু শিক্ষকের প্রয়োজন, 


এবং তাহাদের একমত হইয়া! কাধ্য করা আবশ্যক । 

এইবপ ভিন্ন ভিনু প্রকৃতির ও ভিনু ভিন্ন শ্রেণির ছাত্র ও ভিনু ভিন্ন 
শিক্ষক লইয়া একত্র সুচারুরূপে কায চালাইবার নিমিত্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে 
কতকগুলি নিয়ম প্রয়োজনীয়, যথা--_ 

(১) বিদ্যালয়ের গৃহ স্বাস্বাকর হওয়া আবশ্যক । 

(২) প্রত্যেক দিন পাঠের মধ্যে ছাত্রদিগকে বিশ্বাম ও ক্রীড়ার সময় 
দেওয়া উচিত। 

(৩) দৈনিক পাঠের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে তাহা বাটীতে 
অভ্যাস করিয়! ছাত্রের বিশ্রাম করিবার সময় পায়। 

(8) কোন শিক্ষকের উপর ব্রিশজন অপেক্ষা অধিক ছাত্রের এককালীন 
শিক্ষার ভার দেওয়া অনুচিত। 
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১১৩ 


শিক্ষা ও 
শাগনের 
পূভেদ। 


২। বিদ্যালয়। 


তৎসম্থন্ধে 
নিয়ম । 


ছাত্রনিবাস। 


৩।, বিশৃ- 


বিদ্যালয়। 


জ্ঞান ও কর্ম [ ১ম ভাগ 

(৫) কোর সময়ে কোন্‌ বিষয়ে কোৰ্‌ শ্রেণিতে কোৰ্‌ শিক্ষক শিক্ষ' 
দিবেন তাহার দৈনিক নিয়মপত্র থাকা উচিত। 

(৬) প্রত্যেক শ্রেণির শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য পুস্তক যথাক্রমে নিদিষ্ট 
হওয়া আবশ্যক, ও পাঠ্য পুস্তক ক্রমান্বয়ে পঠিত হওয়া উচিত। 

(৭) প্রতি মাসে অথবা দুই তিন মাসান্তর শিক্ষা কাধ্যের পরিদর্শন 
ও শিক্ষার্থীদিগের পরীক্ষা হওয়া উচিত. এবং সেই পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 
ও গড় পড়তায় প্রত্যেক শ্রেণির কিরূপ ফল হয় তাহ। দশিত হওয়া উচিত। 

(৮) ছাত্রদিগের চরিত্র ও ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রতিমাসে 
অভিভাবকগণকে জানান উচিত। এই স্থানে ছাব্রনিবাস সম্বন্ধে কিছু বলা 
আবশ্যক । যে সকল ছাত্র দূর হইতে আইসে ও যাহাদের কোন অভিভাবক 
নিকটে নাই, তাহাদের থাকিবার নিমিত্ত বিদ্যালয়ের নিকটে ও বিদ্যালয়েব 
কর্তৃপক্ষের তত্বাবধানে ছাত্রনিবাস থাকিলে ও তথায় ছাত্র ও শিক্ষক একত্র 
অবস্থিতি করিলে সুবিধা হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অন্ুবিধাও 
আছে। বহুসংখ্যক ছাত্রের একত্র বাস সুশৃঙ্খলামত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার, 
এবং তত্বাববানের একটু ত্রুটি হইলেই অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা | স্বজনবগে র 
মধ্যে থাকিলে শিক্ষার্থীর যেরূপ চিন্তবৃত্তির বিকাশ হইতে পারে, ছাত্রনিবাসে, 
শিক্ষকের নিকটে থাকিলেও, সেরূপ হওয়৷ সম্ভাবনীয় নহে । ছাত্রগণ স্ব স্ব 
আবাসে থাকিলে স্বাতন্ব্য ও সংসারের সব্বদিকে দেখাশুন৷ অত্যাস করিতে 
পারে, ছাব্রনিবাসে থাকিলে তাহ। হয় না । স্ুশাসিত ছাত্রনিবাসে ছাত্রগণ 
কলের মত পরিচালিত হইতে পারে, কিন্তু স্বত:প্রবৃত্ত হইয়। মানুঘের মত চলিতে 
শিখে কিন সন্দেহের স্থল। অতএব নিতান্ত প্রয়োজন ন। হইলে, এবং 
তত্তাবধানের বিশেষ সুযোগ না৷ থাকিলে, ছাত্রনিবাসে থাকা বাঞ্চনীয় বলিয়া 
বোধ হয় না । কেহ কেহ মনে করেন ছাত্রনিবাসে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সব্বদা 
সমাবেশ হইতে পারে, অতএব ছাত্রনিবাসে অবস্থান প্রাচীন ভারতে গুরুগৃহে 
বাসের ন্যায় ফলপ্রদ। একথা ঠিক নহে । কারণ, প্রথমতঃ, ছাত্রনিবাস 
গুরুগৃহ নহে, গুরু তথায় সপরিবারে অবস্থিতি করেন ন1, এবং নিজের ব৷ 
গুরুর স্বজনপরিবৃত থাকিয়। ছাত্র যেরূপ পালিত ও শিক্ষিত হইতে পারে, 
ছাত্রনিবাসে তাহ। হইতে পারে না! । এবং দ্বিতীয়তঃ, পুরাকালে শিঘ্য গুরুকে 
ভক্তি উপহার দিত ও স্সেহ প্রতিদান পাইত।”" ভক্তি ও-ন্সেহ এই দূইমাত্র 
আদানপ্রদানের সামগ্রী ছিল, এবং এই দূয়ের বিনিময়ই এক অপৃত্ব শিক্ষা 
প্রদান করিত। বর্তমান কালে ছাব্রনিবাসে ছাত্র কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া তদুপযুক্ত 
বাসস্থান ও খাদ্যদ্রব্যাদি পায় ও বুঝিয়া লয় বা লইবার চেষ্টা করে । এই অর্থ 
ও দ্রব্যের আদানপ্রদানমূলক ব্যাপার সেই ভক্তি ও ন্নেহের বিনিময়সম্ভৃত সম্বন্ধের 
সহিত কোন মতে তুলনীয় হইতে পারে না। 

৩। যেমন অনেকগুলি শিক্ষকের একত্র মিলনে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়, তেমনই অনেকগুলি বিদ্যালয়ের একত্র মিলনে একটি বিশ্ববিভ্ভালয় 
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স্বাপিত হয়। প্রসিদ্ধ প্ডিতগণকর্তৃক উচচ শিক্ষা প্রদান, উপযুক্ত ব্যক্তিকর্তৃক 
শিক্ষাথিগণের পরীক্ষাগ্রহণ ও তাহার ফলানুসারে উপাধি ও সন্মান বিতরণ 
দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সম্যক্‌ উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ | কিন্তু বিশ্বু- 
বিদ্যালয়ের কার্ধা বহুবিধ ও জটিলনিয়মসঙ্কল হওয়া উচিত নহে । 

8৪| পুস্তক শিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ । 

যখন যে বস্তর বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় তখন সেই বস্তব শিক্ষার্থীর সন্দুখে 
রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। প্রকৃতি এই প্রণালীতে শিশুকে প্রথমে শিক্ষা 
দেন। কিন্তু শিক্ষার বিষয় যখন “আব্রন্নস্তম্বপধ্যস্ত' সমস্ত জগৎ, তখন একথা 
সব্বত্র খাটে না। অনেক স্থলে বস্তর অনুকল্প ব৷ প্রতিকৃতি লইয়া সন্তুষ্ট 
হইতে হয়। তন্াধ্যে শব্দরচিত বিবরণ সব্বাপেক্ষা স্থুলভ ও অধিক ব্যবহৃত, 
এবং বস্তর এই শব্দময় রূপ পুস্তকে অঙ্কিত খাকে। 

শিক্ষোপযোগী পুস্তকের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক, যথা-_ 

(১) শিক্ষার্থীর অর্থ, সময়, ও শক্তির অপচয় নিবারণাথে” পাঠ্য পুস্তকের 
আয়তন যথাসম্ভব ছোট হওয়া, ও তাহাতে বণিত বিষয় যথাসাধ্য সংক্ষেপে 
অথচ পূর্ণতার সহিত, সরল অথচ শুদ্ধ ভাঘায়, বিশদরূপে অথচ স্বল্প কথায় 
বিব্‌ত হওয়া উচিত। 

(২) শিক্ষা সুখকর করিবার নিমিত্ত পাঠ্যপুস্তক স্ুন্দররূপে মুদ্রিত, 
ও মধ্যে মধ্যে বিবৃত বিষয়ের চিত্রদ্বারা শোভিত, এবং সুমিষ্ট ভাঘায় সরলভাবে 
রচিত হওয়া উচিত। 

(৩) ভাঘাশিক্ষার প্রথম পাঠ্যপুস্তকে নৃতন শব্দ ও নূতন বিষয় অতি 
অল্লে অল্পে ক্রমে ক্রমে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত, এবং দূরূহ শব্দ ও বিঘয় 
একেবারে পরিত্যাজ্য । 

(8) ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ্যপুস্তকে 
কেবল তত্তদ্বিঘয়ক স্থল কথাগুলি খাকিবে। 

(৫) গণিতের প্রথম পাঠ্যপুস্তকে অতিদুরূহ উদাহরণ থাকিবে না। 

এইগুলি পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ প্রয়োজনীয় গুণ। এতহ্ব্যতীত পুস্তক 
মাত্রেরই সাধারণত: কতকগুলি গুণ খাকা আবশ্যক, অন্ততঃ কতকগুলি দোঘ 
বজিত হওয়া বাঞ্চনীয়, এবং তাহার কিঞ্চিত উল্লেখ এস্লে বোধ হয় অসঙ্গত 
হইবে না। সেই দোষগুণসমূৃহ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে £ 
(১) পৃস্তকের আয়তন সন্বন্বীয়, (২য়) পুস্তকের ভাঘা ও রচন! প্রণালী 
সম্বন্ধীয়, (৩য়) পুস্তকের বিঘয় সম্বন্ধীয় । 

এই আলোচনায়, বড় ছোট, ভাল মন্দ, সব্বপ্রকার পুস্তক সম্বন্ধেই কথা৷ 
কহিতে হইবে । অতএব সব্বাগ্নে গ্রন্থকার মহাশয়দিগের নিকট আমার এই 
বিনীত নিবেদন, তাহাদের রচন। সম্বন্ধে কথা কহিবার আমার এই একমাত্র 
অধিকার আছে যে, সেই সকল রচনা হইতে আমি অপর সাধারণ পাঠকের 
ন্যায় জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি, এবং সাধারণ পাঠকদিগের পক্ষ হইতে 
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8৪1 পৃস্তক। 


পাঠ্যপুস্তকের 
পয়োজনীয় 
গুণ। 


অন্য _পৃকার 
পুস্তকের দোঘ- 
গুণ। 
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জ্ঞান ও কর্ম [ ১ম ভাগ 


গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহ। বক্তব্য সে কথাগুলি প্রকাশ করিলে সাধারণের উপকার হইতে 
পারে, কেবল এই আশায় এই দঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

(১ম) পুস্তকের আয়তন। সকল পুস্তকই যথাসম্ভব স্বপ্পায়তন হওয়। 
উচিত। সকল পাঠকেরই সময়, এবং অধিকাংশ পাঠকেরই অথ”সঙ্গতি 
সক্কীর্ণ, সুতরাং ব্‌হদাকার গ্রন্থ সংগ্রহ করা শ পাঠ করা প্রায় সকলেরই পক্ষে 
অস্বিধাজনক | বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন গ্রস্থকারের পক্ষেও সুবিধাজনক নহে, 
কারণ তাহ। মুদ্রিত করা সমধিক ব্যয়সাধ্য | তবে যে প্রয়োজনাতীত বৃহদাকার 
গ্রশ্থ কেন প্রণীত হয় তাহারও কারণ আছে। প্রথমতঃ, প্রয়োজনীয় সকল 
কখ! বিশদভাবে অথচ সংক্ষেপে বল। বহু আয়াসসাধ্য, আজুতরাং গ্রন্থের কলেবর- 
বৃদ্ধি সহজেই হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা এত বৃথাভিমানী যে, ন। 
ভাবিয়াও অনেক সময় ব5় জিনিসের আদর করি, সুতরাং বড় পুস্তক, কি গ্রন্থকার 
কি পাঠক সকলেরই নিকট সহজেই সমাদৃত হয়। 

পূব্বকালে যখন মু.দ্রাযন্ত্রের স্ষ্টি হয় নাই, এবং পুস্তক হাতে লিখিতে হইত, 
আর সে লেখ৷ স্বভাবতই কষ্টকর হইত, সেই কষ্ট কমাইবার নিমিত্ত, এবং গ্রস্থ 
পাঠকের স্ারণ করিয়া রাধিবার পক্ষে সুবিধার নিমিত্ত, এ দেশে অনেক গ্রস্থ 
সৃত্রাকারে, অখখাখ অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যে, রচিত হইত । সেই সূত্রের লক্ষণ 
এই-_ 

“ঞজ্ঘা্হলব্বন্হিব্ত' ন্তাহলঘিস্বনান্তব্বল্‌। 
'অব্লীলললনহাজ্ৰ মুন ঘুননিকী নিতু: ॥+ 


'স্বল্লাক্ষর, অসন্দিপ্ধ, সারবৎ, সকলদিকে দৃ্টিবিশি্, বৃখাশব্দশূন্য, এবং 
নির্দোঘ, এরূপ রচনাকে সুব্রজ্ঞের সূত্র বলিয়া গ্রহণ করেন ।”? 

স্বপ্লাক্ষর অথচ অসন্দিপ্ধ, অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত অথচ বিশদ, এই দ্বিবিধ গুণ 
কিয়ৎ পরিমাণে বিরোধী, একটি খাকিলে অপরটিকে সেই সঙ্গে পাওয়া কঠিন । 
এই দুই বিরুদ্ধ গুণ একত্র করা সংসারের অন্যান্য সঙ্কটাপনু কার্ষ্ের মধ্যে 
একটি । এরপ স্থলে উভয় গুণই যখাসম্ভব একত্র করিবার চেষ্টা করা, অর্থাৎ 
উভয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলাই কর্তব্য । তাহা না হওয়াতে, আমাদের সুত্র- 
গ্রন্থের অধিকাংশই স্বল্লাক্ষর হইয়াছে বটে, কিস্তু অসন্দিপ্ধ না হইয়া একই সুত্র 
পরস্পরবিরুদ্ধ ভাঘ্যের আধার হইয়াছে । 

পুস্তক প্রাচীন সূত্রগ্রন্থের ন্যায় সংক্ষিপ্ত হইবারও প্রয়োজন নাই, আবার 
এক্ষণকার অতি বিস্তৃত গ্রন্থের ন্যায় হওয়াও বাঞ্চনীয় নহে । দুয়ের মাঝামাঝি 
হইলেই ভান হয়। 

এক কথ৷ বার বার বলিয়। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ নহে । এক 
কথা স্পষ্ট করিয়৷ একবার বলিলে যে ফল হয়, অস্পষ্টভাবে দশবার বলিলেও 
সে ফল হয় না। উচৈচংস্বরে একবার ডাকিলে আহত ব্যক্তি শুনিতে পায়, 
কিন্তু মৃদৃস্বরে তাহাকে দশবার ডাকিলেও সে ডাক তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবে 
না। যে ভাল করিয়া বলিতে পারে সে বলিবার কথা একবার বলিয়াই সন্তষ্ট 
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হয়। যে ভাল করিয়৷ বলিতে পারে ন৷ সে এক কথ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া৷ দশবার 
বলে, ও তাহাতেও বলা হইল বলিয়! সন্তুষ্ট হয় না। 

দুই-এক প্রকার পুস্তক সম্বন্ধে দীঘায়তন বোধ হয় অনিবার্ধ্য, যথা চিকিৎসা- 
শান্ত্রবিঘয়ক ও ব্যবহারশাস্ত্রবিষয়ক পুস্তক । রোগ এত প্রকার, ও এক প্রকার 
রোগই এত বিভিনভাব ধারণ করে, এবং ওঁঘধও এত প্রকার ও অবস্থাভেদে 
তাহাদের প্রয়োগও এত বিভিন্ন প্রকার, যে তাহাদের সম্পূর্ণ সক্ষম বিবরণ দিতে 
হইলে অবশাই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইবে । তবে সেই বিবরণ স্ুশৃঙ্খলাবদ্ধ 
করিলে কতদূর সংক্ষিপ্ত হইতে পারে চিকিৎসক মহাশয়ের বলিতে পারেন । 

আইনসংক্রান্তবিঘয়েরও যে বিভাগই লওয়া যাউক, তাহা এত বিস্তৃত ও 
তাহার এক এক কথা এত ভিন্ন ভিন ভাবে ভিন ভিন স্থলে উপস্থিত হইতে 
পারে, এবং তৎসন্বন্বীয় নজির ক্রমশঃ এত বেশি হইয়া আসিতেছে যে তৎ- 
সমুদয়ের আলোচনা করিতে গেলে আইনের পুস্তক বৃহৎ ন! হইলে চলে না। 
তবে বিঘয়সকল শেণিবদ্ধ করিলে এবং বক্তব্য কথার ও প্রযোজ্য নজিরের 
সারমর্ম স্রশৃঙ্খলামত বিবৃত করিলে গ্রন্থ যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হইতে পারে। 

(২য়) পুস্তকের ভাঘা ও রচনাপ্রণালী। পুস্তকের ভাঘা বিষয়ভেদে 
ও গ্রস্থকারের প্রকৃতি ও রুচিভেদে' অবশ্যই নানা প্রকারের হইবে, এবং তাহ 
না হইয়! সব্বত্র এক প্রকারের হইলে গ্রন্থপাঠের সুখ এক ব্যঞ্তন দিয়া আহারের 
সুখের ন্যায় সংকীর্ণ হইরা পড়িত। 


তবে সেই সকল বাঞ্চনীয় বৈঘম্যের মধ্যে একটি তুল্যবাঞ্চনীয় সাম্য সব্বত্র 
থাকা উচিত। সেই সাম্য ভাঘার সরলতা ও স্বাভাবিকতা । যে গ্রশ্থবকারের 
প্রকৃতি ও রুচি যেরূপই হউক, সকল গ্রস্থকারই ইচছা করেন তাহাদের ভাঘা 
সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হয়। কিন্তু ভাঘা সুন্দর হইতে গেলে তাহা সরল হওয়া 
আবশ্যক, কারণ সরলতা এস্বলে সৌন্দষ্যের মূল, আর অলঙ্কারের আধিক্য 
সৌন্নধ্যের হাস.ভিন্র বৃদ্ধিকারক নহে । এবং ভাঘা হৃদয়গ্রাহী হইতে গেলে 
তাহা স্বাভাবিক হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইয়! পারিপাট্য ও ভাবভঙ্গিপূর্ণ 
হইলে কৌতুকাবহ হইতে পারে, কিন্তু হৃদয় স্প করিতে পারে না । মানুঘে 
মানঘে যতই প্রকৃতিভেদ ও রুচিভেদ থাকুক না. কেন, সে সমস্তই এক প্রকার 
বাহিরের ভেদ, এবং সে সমস্ত বৈঘম্যের মধ্যে অন্তরে সকল মনুঘ্যেরই একপ্রকার 
সাম্য আছে। আমাদের অস্তনিহিত গভীর ভাবগুলি সেই সাম্যে সংস্থাপিত। 


আবার ভাঘা ও ভাব বিচিত্ররূপে সম্পৃক্ত, এবং ভাঘা ভাবের একপ্রকার স্ফুরণ- 


মাত্র। অতএব যে ভাঘা মনুঘ্যের সেই অস্তনিহিত গভীর ভাবের স্ফুরণ, 
তাহ। মনুঘ্যমাত্রেরই হৃদয় স্পর্শ করে । সেই ভাঘাই প্রকৃত মন্ত্র। তাহাই 
মন্ঘ্যকে মন্ত্রমঞ্চ করে। সে ভাঘায় অধিকার প্রতিভাবলেই জন্মে । শিক্ষা, 
অভ্যাস, এবং যত্তবেও কাহার কাহার কখন জন্বিয়া থাকে | কিন্ত যাহার সেই 
মন্ত্রসদূশ ভাঘায় অধিকার ন। জন্মে, তাহার পক্ষে বৃখা আড়ম্বরশুন্য সরল ভাঘাই 
অবলম্বনীয়। 


১১৭ 


১১৮ 


জ্ঞান ও কন্ম | ১ম ভাগ 


রচন।, পৃব্বেই বলা হইয়াছে, দ্বিবিধ, বৈজ্ঞানিক “ও সাহিত্যিক । বৈজ্ঞানিক- 
প্রণালীতে রচনা করা, একট যত্ব করিলে, সকলেরই পক্ষে সাধ্য । সাহিত্যিক 
প্রণালীতে রচন! করার চেষ্টা, বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন অন্যের 
পক্ষে বৃথা | কিন্তু অভিমানপরতন্ হইয়া অনেকেই সেই বৃথা চেষ্টা 
করিয়া থাকেন । 

রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে আরও দূই একটি কথা আছে। অনেকে বোধ হয় 
নিজের বৃ.দ্ধিমত্তা দেখাইবার অথবা পাঠকের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত 
বক্তব্য বিঘয় স্পষ্ট করিয়া ন। বলিয়া ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতে ভালবাসেন । 
সেই ইঙ্গিত সার্থক ও সরল হইলে ক্ষতি হয় না, বরং তাহাতে পাঠকের 
আনন্দলাভ হয়। কিন্তু তাহা নিরর৫খক বা কষ্টকল্পনাদ্ঘিত হইলে রচনার 
স্পষ্টতা নষ্ট করে। 

আবার কখন কখন রচনায় উজ্জ্বল পাণ্ডিতযর ছটা দেখাইবার প্রয়াসে, 
প্রয়োজন থাকুক আর না! থাকুক, এবং সংলগ্ন হউক আর না হউক, 
উত্তট ও সাধারণের অপরিজ্ঞাত উদাহরণ ছ্বারা সরল কথা জটিল করিয়৷ 
তোলা হয় । 


(৩য়) পুস্তকের বিঘয়। জ্ঞানের সীমা যেমন অনস্ত, পুস্তকের বিঘয়ও 
তেমনই অসংখ্য । তবে উপস্থিত আলোচনার নিমিত্ত পুস্তক দূইভাগে বিভক্ত 
হইতে পারে-_বিজ্ঞানবিঘয়ক ও সাহিত্যবিষঘয়ক। 

বিজ্ঞানবিঘয়ক পুস্তকের দোঘগুণসম্বন্ধে এস্থলে অধিক কিছু বলিবার 
প্রয়োজন নাই। এ শ্রেণির পুস্তক সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত নহে, বিশেষ 
বিশেষ পাঠকের নিমিত্ত । তাহার দোঘ-গুণ পাঠকগণ বিচার করিতে সমর্থ | 
এবং সেই গুণদোঘের ফলাফল অন্ততঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাধারণকে ভোগ করিতে 
হয় ন।। কিন্তু সাহিত্যবিঘয়ক পুস্তক সেরূপ নহে । তাহা সাধারণ পাঠকের 
নিমিত্ত । তাহার দোঘ-গুণ বিচার করিতে পাঠক অনেক স্বলেই 
সমর্থ নহে। অথচ এই শেণির গ্রন্থের গুণ-দোঘের ফলাফল সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে সাধারণকে ভোগ করিতে হয়। একটি সামান্য উপমা দিব। 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরচয়িতা যন্ত্রাদিবিক্রেতার সহিত তুলনীয়, ও সাহিত্যিক 
গ্রন্থরচয়িতা খাদ্যাদিবিক্রেতার সহিত তুলনীয় । প্রথমোক্ত ব্যক্তির পণ্য 
ব্যবসায়ী ক্রেতা দোঘ-গুণ বিচার করিয়া" ক্রয় করে, এবং প্রতারিত 
হইলেও প্রায়ই আথিক ভিন তাহার অন্য কোন প্রকারের ক্ষতি হয় না। 
দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির পণ্য, ব্যবসায়ী অব্যবসায়ী, বুদ্ধিমান নিবের্বাধ, সকলেই 
ক্রয় করে, অনেকেই তাহার দোষ-গুণ বিচার করিতে সমর্থ নহে, এবং 
প্রতারিত হইলে তাহাদিগকে কেবল আথিক ক্ষতি নহে, শারীরিক অনিষ্টও 
সহ্য করিতে হয়। যেখানে বিজ্ঞানবিঘয়ক গ্রন্থ একজন বৃঝিয়া৷ পড়ে, 
সেখানে সাহিত্যবিষয়ক গ্রস্থ একশত জন না ভাবিয়া পাঠ করে, এবং সেই 
পাঠ স্বারা তাহাদের রুচি, প্রবৃত্তি ও কাধ্য পরিচালিত হয়। সুতরাং 


৮ 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞার্লাভের উপায় 
বৈজ্ঞানিক গ্রস্থপ্রণেতা অপেক্ষা সাহিত্যিক গ্রন্থপ্রণেতার দাক্সিত্ব শতগুণে অধিক 
গুরুতর । তাল সাহিত্যগ্রস্থ সুরুচি ও সুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া যে পরিমাণে 
সাধারণের হিতসাধন করিতে পারে, মন্দ সাহিত্যগ্রহ্থ কুরুচি ও কৃপ্রবৃত্তি উৎসাহিত 
করিয়া কেবল সে পরিমাণে নহে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাধারণের অনিষ্ট 
করিতে পারে। কারণ, দূর্ভাগাবশতঃ উন্নতির পথে অপেক্ষা অবনতির 
পথে গতি অতি সহজ । এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, পৃথিবীর 
অনেক সাহিত্যিক গ্রন্থ রচিত না হইলে কোন ক্ষতি হইত ন।, বরং লাভ 
হইত। 

সাহিত্যবিঘয়ক গ্রন্থ জুরুচিসম্পনু, স্প্রবৃত্তি উত্তেজক, ও সদৃপদেশপ্রদ 
না হইলে তাহ। প্রণীত হইবার কোন প্রয়োজন নাই । প্রায় সকল সভ্যজাতির 
ভাঘাতেই এত উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রশ্থ আছে যে লোকে তাহাই পাঠ করিয়া উঠিতে 
পারে না । এমত স্থলে নিকৃষ্ট গ্রন্থের প্রয়োজন কি ? 

এই প্রশ্ের উত্তরে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ অবশ্যই বলিতে পারেন,__ 
সমাজ স্থিতিশীল নহে, সব্বদাই গতিশীল, সামাজিক রীতিনীতি নিরস্তর পরি- 
বন্তিত এবং ক্রমশঃ উন্ৃতিমুখী হইতেছে । মানবের চিস্তাশক্তি অতীতে 
যে সকল উচচাদর্শ দর্শাইয়াছে, ভবিঘ্যতে তদপেক্ষা উচচতর আদর্শ দর্শাইতে 
পারে । সুতরাং সেই চিস্তাম্নোত রোধ এবং নূতন কাব্যপ্রণয়ন বন্ধ করা কখনই 
যুক্তিসিদ্ধ নহে । কাব্য প্রণীত হইতে গেলে সকল কাব্যই যে উৎকৃষ্ট হইবে 
এরূপ আশ! করা যায় না, কেহ ভাল, কেহ মন্দ ও অধিকাংশ ন। ভাল ন] মন্দ, 
এইরূপ হইবে ইহাই প্রকৃতির নিয়ম । দশখানার মধ্যে একখান ভাল গ্রন্থ 
হইলেও যথেষ্ট মনে করা উচিত।-_-এ সকল কথা সত্য, এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
ভিন্ন অন্য গ্রন্থের প্রণয়ন একেবারে অনুচিত বলা যায় না । নূতন বালুকাময় 
চরভূমিতে যেমন প্রথমে আগাছা জন্মে, ও মরিয়া পচিয়া সেই ভূমির সারস্বরূপ 
হয়, এবং তাহাকে উব্বর৷ করিয়। শস্য ও সুবৃক্ষ উৎপাদনের যোগ্য করে, সেইব্প 
ন্‌তন ভাঘায় বা নৃতন বিঘয়ে প্রথমে নিকৃষ্ট পুস্তক রচিত হইয়া একপ্রকার ভূমি 
প্রস্তত করিয়া মনীঘিগণকে সেই ভাঘায় বা সেই বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়নে 
প্রণোদিত করে। নিকৃষ্ট পুস্তকদ্ধারা এরূপ উদ্দেশ্য সাধিত হইলে তাহার 
প্রণয়ন একেবারে অনুচিত বল৷ যায় না। এবং যে পুস্তকে এই মুহনর্তে সেই 
সকল কথার আলোচন। হইতেছে তাহা যদি এরূপ উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা 
করে, তবে তাহার প্রণয়ন নিক্ষল মনে করিব না। কিন্তু যে সকল পুস্তক 
কেবল নিকৃষ্ট নহে, স্পষ্টন্ূপে অনিষ্টকর, এবং সাধারণের কুরুচি ও কৃপ্রবৃত্তি 
উত্তেজিত করিয়া লোককে ক্পথগামী করে, ও সমাজকে কৃশিক্ষা প্রদান করে, 
তাহারা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত ভূমি প্রস্তুত করুক আর না করুক, তাহাদের 
নিজ পূতিগন্ধে চতুষ্পার্শের বায়ু দূঘিত করিয়া সমাজের অশেঘ মানসিক ও 
আধ্যাত্িক ব্যাধি উৎপন্ন করে সন্দেহ নাই। তদ্রপ গ্রন্থপ্রণয়ন নিতান্ত 


অনুচিত। 


১১৯ 


১২০ 


পুস্তকালয়। 


৬। যত ও 
যগ্্ালয়। 


৭| পরীক্ষা |” 


জ্ঞান ও কর্ম | ১ম ভাগ 
৫&। পুস্তকালয়ও শিক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয়। এক পক্ষে যেমন 
কথিত আছে-_ 
ধ্বরন্যা নব আান্শিতা ঘহত্ধানন ঘল। 
জবাহ্বক্জান্তী ঘন্তল্নক্ লক্বানিঘআাললন্তরল॥ 
( পৃথিগত বিদ্যা, পরহস্তগত ধন, 
কাজের সময় কাজে লাগে ন। কখন ||) 
পক্ষান্তরে, ইহাও কথিত আছে, 
“ঝন্ী লবনি দফ্ভিল: '*? 
(গ্রন্থ আছে যার ক্রমে সে হয় পণ্ডিত।) 


বস্তত: উভয় কথাই কিয়ৎপরিমাণে সত্য। কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় 
পৃথিগত হইলে চলে ন।, হৃদৃগত হওয়া আবশ্যক । এবং বহুতর বিঘয় আছে 
যাহার সমস্ত সব্বদ। মনে রাখা অসাধ্য বা অনাবশ্যক, কিন্ত সময়ে সময়ে তনাধ্যে 
কোন কোনটি জান! আবশ্যক, ও তথ্নিমিত্ত তাহা কোন্‌ পুস্তকে কোথায় আছে 
তাহ। জানা উচিত, এবং সেই সকল পুস্তক হস্তগত হইতে পারা আবশ্যক । 
এই জন্য পুস্তকালয় শিক্ষার একটি উপকরণ । তবে সকল পুস্তকালয়ে যে 
সকল পুস্তক থাকিবে এরূপ আশা করা যায় না। যেখানে যে সকল বিষয়ের 
শিক্ষা দেওয় যায় সেখানে সেই সকল বিঘয়সম্প্ধীয় প্রধান প্রধান গ্রস্থগুলি 
থাকিলেই চলে। 

৬। যন্ত্র ও যন্ত্রলয় শিক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক । এমত অনেক কঠিন 
ও জটিল বিঘয় আছে যাহ] বুঝাইবার নিমিত্ত বস্তর শব্দময় বিবরণ বা! 
পুস্তকে অঙ্কিত চিত্র যখে্ট নহে । তাহাদের অন্য প্রকার প্রতিক্তি,__যাহা 
যন্ত্রাদি দ্বার প্রদশিত হইতে পারে, শিক্ষার্থীর সম্মুখে উপস্থিত থাকা আবশ্যক । 
বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত যন্ত্রাদি নিতাস্ত প্রয়োজনীয় । তবে এ সম্বন্ধে 
একটি কথা মনে রাখা উচিত। সম্পূণ সুসজ্জিত যগ্ত্রালয় যদিও বাঞ্চনীয় 
কিন্ত তাহ! অধিক ব্যয়সাধ্য। অল্প ব্যয়ে ও সহজে গঠিত যন্ত্রদ্ধারা যতই 
শিক্ষাকার্ধয নিব্বাহ হয় ততই শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই গৌরব । 

৭। পরীক্ষ! অর্থাৎ বৈধ পরীক্ষা শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ । 
কিন্ত অবৈধ পরীক্ষ। শিক্ষার অপকরণ বলিলৈও বল! যায়। যে পরীক্ষার 
উদ্দেশ্য শিক্ষাকাধ্য কিরূপে চলিতেছে ও ছাত্রেরা কতদূর শিখিতেছে তাহা 
দেখা, সে পরীক্ষা শিক্ষার উপকার করে। কিন্তু যে পরীক্ষার উদ্দেশ্য 
তাহা না হইয়৷ প্রশ্ের বৈচিত্র্য দ্বারা শিক্ষার্থীদের অজ্ঞতা দেখান ও 
তাহাদিগকে অপ্রতিভ করা, সে পরীক্ষা শিক্ষার উপকার না করিয়া বরং 
অপকার করে। কারণ সেরূপ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তত হইতে গিয়া শিক্ষার্থীরা 
জ্ঞানার্জন ও মানসিক উৎকর্ধসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, কি উপায়ে বিচিত্র 
বিচিত্র প্রশ্বের উত্তর দিতে পারিবে তাহারই চিন্তায় নিমগ থাকে । 


৬ষ্ঠ অঃ] জ্ঞানলাভের উপায় 
পরীক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে রাখা উচিত--_ 


(১) পরীক্ষা শিক্ষার ফল নিরপণাথ ও শিক্ষার অনুগামী হইবে । শিক্ষা 
পরীক্ষার ফললাভার্থ নহে ও পরীক্ষার অনুগামী হইবে না । 


(২) মাসিক, বাঘিক ও অন্যবিধ সাময়িক পরীক্ষা তিন্র নিত্য পরীক্ষার 
অর্থাৎ শিক্ষালনধ বিষয়ের নিত্যালোচনার আবশ্যক | 


(৩) অতিদুরূহ বা অত্যধিকসংখ্যক প্রশ্শ জিশ্গসা করা অনুচিত। 
কিন্তু প্রতিভার পরিচয় পাইবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে দুই একটি কঠিন প্রশ্ন থাকা 
বিধেয় । 


অনুশীলন 


পৃবের্ব বলা হইয়াছে জ্ঞানলাতার্থ নিজের.যত্ব ও অন্যের সাহায্য উভয়েরই 
প্রয়োজন, এবং অন্যের সাহায্য শিক্ষা নামে অভিহিত, ও নিজের যত্বুকে 
অনুশীলন বলা যাইবে । শিক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা! হইয়াছে। 
এইক্ষণে অনূশীলন সম্বন্ধে দূই একাটি কথা বলিয়া এই অধ্যায় শেষ করা যাইবে । 

জ্ঞানের বিষয়ভেদে অনুশীলনের প্রণালী বিভিন। বহির্জগতের বিষয় 
সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা্ারা অনুশীলন কাধ্য চলে। অস্তর্গতের বিষয় 
সম্বন্ধে, অন্তর্দৃষ্টি্ারা নিজের আত্মাকে জিজ্ঞাসা ও অন্যের আত্মার বাহ্যকাধ্য 
পর্যযবেক্ষণই অনুশীলনের উপায়। বহির্জগতসন্বন্ধীয় অনুশীলনে অনেক স্থলে 
পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা উভয়ই সাধ্য | যথা জীবদেহের তত্বানুশীলনে দেহের 
কাধ্য পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে, এবং জীবকে ইচছামত অবস্থাস্তিরিত 
করিয়া সেই অবস্থাস্তরের ফল পরীক্ষাও করা যাইতে পারে । কিন্তু কোন 
কোন স্থলে পর্ধযবেক্ষণই একমাত্র উপায়, পরীক্ষাসাধ্য নহে। যথা সূধ্যের 
কলঙ্ক কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত সূর্ধ্মগ্ডল নিত্য পর্যবেক্ষণ ও সব্বগ্রাস- 
গ্রহণসময়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ভিন ইচ্ছামত সুর্য্যের অবস্থাপরিবর্তন ছ্বারা 
পরীক্ষাসাধ্য নহে। 

অনুশীলনের উদ্দেশ্য নানাবিধ,__কখন বা নৃতন তত্ব আবিক্ষার, কখন 
পৃৰর্বাবিষ্কৃত তত্বাবলির পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয়, কখন অনুশীলনকর্তার ও সঙ্গে 
সঙ্গে সাধারণের জ্ঞানলাত, কখন বা জনসাধারণের নিমিত্ত সুখকর বস্ত উৎপাদন 
অথবা হিতকর কাধ্যানুষ্ঠান, ইত্যাদি। কেহ বা যশোলাভার্থে সাহিত্যানু- 
শীলন ও কাব্য প্রণয়ন করিতেছে, কেহ বা যশ ও অর্থ লাভের নিমিত্ত কৈজ্ঞানিক 
তত্বানুশীলন করিতেছে, কেহ বা জীবকে রোগমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে জীব- 
তত্বানৃশীলনে রত, আবার কেহ বা এ সকল পাখিব বিষয় ছাড়াইয়া উঠিয়া 
মুক্তিলাভের নিমিত্ত ব্রন্গজ্ঞানানুশীলন করিতেছে! সে সব অনেক কথা, এবং 
তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক | যে কএকটি বিষয়ের অনুশীলন নিতান্ত 
বাঞ্চনীয় বলিয়া মনে হয়, ০০558 যাইতেছে । 
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১২১ 


অনুশীলন । 


অনুশীলনের 
উদ্দেশ্য নানা- 
বিধ। তন্ধ্যে 
কএকটির 
উল্লেখ। 


১২২ 


১] স্মৃতিশক্তি 
বৃদ্ধির উপায় 
উত্তাবন। 


২! ভাঘা- 
শিক্ষার পৃশস্ত 
উপায় উদ্তাবন। 


৩। শান্তের তত 
সরল প্মাণ- 
দ্বারা পতিপনু 
করার চেষ্টা। 
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(১) স্মৃতিশক্তি জ্ঞাপার্জনের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয়। সেই শক্তি 
বৃদ্ধি করিবার কোন প্রকৃত উপায় আছে কি না তন্বিঘয়ে শরীরবিজ্ঞান ও মনো- 
বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণকর্তৃক অনুশীলন অতি আবশ্যক, কারণ, তাহার ফল 
শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে পরমোপকারক হইতে পারে । সেই সঙ্গে আর একটি 
বিঘয়েরও অনুশীলন বাঞ্চনীয় । সে বিষয়টি এই, স্মৃতিশজি ও বিবেকশক্তি 
পরস্পরের বিরোধী কি না। ও ৃ 

কেহ বলেন, “স্মৃতি যথা! প্রবল তথায় বৃদ্ধি ক্ষীণ। 

বৃদ্ধি যথা দীপ্ত, স্মৃতি তথায় মলিন 11”১ 

আবার কেহ কেহ এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন, এবং তাহারা দেখান 
যে অনেক অসাধারণ বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি প্রবল স্মৃতিশক্তিসম্পণু ছিলেন । 

(২) ভাঘাশিক্ষা সম্বন্ধে কোন্‌ প্রণালী প্রশস্ত, অথাৎ কথোপকথনের 
সঙ্গে কাব্যাদিপুস্তক ও ব্যাকরণ পাঠ, অখবা কেবল কথোপকথনের উপর 
নির্ভর, এ বিষয়ের অনুশীলন শিক্ষাতব্বজ্ঞ পণ্তিতগণকর্তৃক নিরপেক্ষভাবে হওয়া 
অতীব প্রয়োজনীয়, কারণ সেই অনুশীলনের ফল অনেকদ্রব্যাপী। বহুসংখ্যক 
ব্যক্তিকেই নানা কারণে মাতৃভাঘা ভিন্ন অপর দুই একটি ভাঘা শিক্ষা করিতে 
হয়, এবং তাহাতে তাহাদের অনেক সময় 'ও শ্রম লাগে । যর্দি এত লোকের 
সেই সময়ের ও শ্রমের ব্যয় শিক্ষার সুপ্রণালীদ্বারা কিঞ্চিৎ মাত্রাতেও কমাইতে 
পারা যায়, তাহা হইলে লাভ বড় অল্প নহে । এ সম্বন্ধে যেবপ মতভেদ আছে 
তাহার উল্লেখ পৃর্রেই করা হইয়াছে । যুক্তি, তর্ক ও অল্প বিস্তর পরীক্ষার উপর 
নিভর করিয়া সেই সকল মতামত প্রকাশ করা হইয়া থাকে, এবং সেই যুক্তি, তর্ক 
ও পরীক্ষা যে আমাদের আত্মাভিমানদোঘে দূঘিত নহে একথাও বলা যায় না। 
অল্প দেখিয়৷ শুনিয়া ও অল্প চিন্তা করিয়া প্রখমে যে আনুমানিক সিদ্ধান্তে আমরা 
উপনীত হই, তন্বানসন্ধান নিমিত্ত তাহা পথপ্রদশ ক হইতে পারে, আর স্থির- 
সিদ্ধান্ত বলিয়। গ্রহণ করিলে, তাহা তত্বানুসন্ধানের পখরোধক হয় | কিন্তু 
আত্বাভিমানবশত: নিজের অনুমানের প্রতি আমাদের এতই অনুরাগ জন্যে যে, 
তাহার যখার্খ তার প্রতি সন্দেহ হয় না, এবং পরীক্ষার ফল তাহার বিপরীত 


&হইলে সে পরীক্ষা দূঘিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে ইচছা৷ হয়। এই জন্য ভাঘাশিক্ষা। 


প্রণালীর প্রশস্ত নির্ণয়ার্থ অনুশীলন নিরপ্রেক্ষতাবে হওয়া আবশ্যক এই 
কথা উপরে বলা হইয়াছে । তাহা না হইলে মাতৃভাঘাশিক্ষার প্রণালী সকল 
ভাঘা শিক্ষাতেই খাটে এ মত যাহারা অগ্রেই প্রকাশ করিয়াছেন তাহাদের সেই 
মত পরিবর্তন করা অতি কঠিন । 

(৩) গণিতশাস্ত্রের, ও অন্যান্য শাস্ত্রেরও, তত্বসকল জটিল তর্ক ও প্রমাণ- 
দ্বারা প্রতিপনু না করিয়া, পুর্ব দশিত মিশ্বণ সন্বস্বীয় দৃষ্টান্তের ন্যায় সরল ও 
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৬ষ্ঠ অঃ] | জ্ঞানলাভের উপায় 


সব্বজনবোধগম্য প্রমাণছ্থারা যাহাতে নির্ণীতি হইতে পারে তদ্বিঘয়ের অনুশীলন 
মহোপকারক। সেই অনুশীলন যত সফল হইবে ততই শিক্ষার্থীদিগের 
জ্ঞানার্জন সহজ হইবে, এবং সাধারণ সমাজেরও জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি হইতে 
থাকিবে | কারণ, শাস্ত্রের তত্ব সহজে বোধগম্য হইলেই তাহা আর কেবল 
শিক্ষিতদিগের বিশেষ সম্পত্তি থাকিবে না, সাধারণেরও অধিকারভুক্ত হইবে । 

(8) কবিরাজী ও হাকিমী অনেক ওঘধ এ দেশে ব্যবহৃত হয়, তাহার 
প্রকৃত কার্ধযকারিতা ও দোঘ-গুণ সম্বন্ধে অনুশীলন বড়ই বাঞ্চনীয় । 

কবিরাজ ও হাঁকিমদিগের চিকিৎসাশান্ত্র অন্রান্তই হউক আর ত্রমাত্বকই 
হউক, তাহাদের ওঘধ যখন অনেকস্থলে ফলপ্রদ হয় তখন পাশ্চাত্য প্রণালীতে 
সুশিক্ষিত চিকিৎসকগণকর্তৃক অন্ততঃ তাহার উপযুক্ত পরীক্ষা হওয়া উচিত । 
যদি সে ওঘধ এ দেশের পক্ষে বিশেঘ উপযোগী এবং উপকারক হয়, তবে লোকে 
সেই উপকারলাভে বঞ্চিত থাকা যুক্তিসিদ্ধ নহে। পাশ্চাত্ত প্রদেশে নিত্য 
নূতন ওঘধ আবিষ্কৃত হইতেছে, অথচ আশ্চর্ষের ও দুঃখের বিষয় এই যে এ 
দেশে পুরাতন এবং বহুদিনের পরীক্ষিত ওঘধের যথাযোগ্য পুনঃপরীক্ষা পাশ্চাত্য 
প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকগণকর্তৃক হইতেছে না। 

(৫) দুক্ম্মজন্য দণ্ডিত ব্যক্তিগণের কোনরূপ শিক্ষা বা চিকিৎসাদ্বারা 
সংশোধন হইতে পারে কি না, এ বিষয়ের অনুশীলন লোকহিতাথে নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় । 

সমাজ ও সত্যতার আদিম অবস্থায় হিংসকের দণ্ড হিংসিতের প্রতিহিংসা 
চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত হইত।১ পরে এ নিকৃষ্ট ইচ্ছা কমিয়৷ আইসে 
এবং দণ্ডবিধানের উচচতর উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সেই উদ্বোশ্য-_ 
হিংসক ও তাহার পথানুগামী অপর ব্যক্তিকে দণ্ডের ভয় প্রদশ নপৃব্বক দুদ 
হইতে নিবারণ, স্বানবিশেঘে হিংসিত ব্যক্তির যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ, এবং 
হিংসকের যথাসাধ্য সংশোধন । এই শেঘোক্ত উদ্দেশ্য যদি সম্পূর্ণ পে সাধিত 
হইতে পারে তাহ৷ হইলে হিংসক ও তাহার তুল্যপ্রকৃতির ব্যক্তি আপনা হইতেই 
দৃক্র্ম্মে নিবৃত্ত হইবে, দণ্ডের ভয় দেখাইবার আর প্রয়োজন থাকিবে ন। | স্মৃতরাং 
দণ্ডনীয় বাক্তির সংশোধনে একদা তাহার হিতসাধন, ও সমাজের অনিষ্টনিবারণ 
উভয় ফলই পাওয়া যায়। এই জন্য বলা যাইতেছে যদি কোনরূপ শিক্ষা 
বা চিকিৎস! ছারা দণ্ডনীয় ব্যক্তির, সংশোধন সম্ভবপর হয়, সেই শিক্ষা বা 
চিকিৎসা কিরূপ তাহ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ব কর শরীরবিজ্ঞান ও 
মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণের পক্ষে অতীব কর্তব্য ।২ 
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8 । কবিরাজী 
ও হাকিমী 
ওঘধ পরীক্ষা। 


&ে | দগ্ডিতের 
সংশোধন! 


জানলাভের 
উদ্দেশ্য । 


দুঃখনিবৃত্তি ও 
সুখবৃদ্ধি। 


জ্ঞানলাতের 
ফল। 


১। তজ্জনিত 
আনন্দ লাত। 


২। দৃঃখের 
কারণ নির্দেশ 
ও নিবারণের 
উপায়উস্তাবন। 


সপ্তম অধ্যায় 


ভ্ভান্জাভ্ডেজ উদ্দেশ্য 


কেহ বলেন জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব, 
কেহ বলেন তাহার উদ্দেশ্য আমাদের অবস্থার উন্বতিসাধন। প্রকৃতপক্ষে 
বোধ হয় এই দুইটিকেই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে । জ্ঞানলাভের 
অর্থাৎ সকল বিষয়ের নিগৃঢ তত্ব জানিবার প্রবৃত্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। এবং 
প্রবৃত্তিমাত্রেরই চরিতার্থ তা আনন্দের কারণ, ও সেই আনন্দলাভের নিমিত্তই 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা হয়। সুতরাং জ্ঞানলাভের একটি . উদেশ্য 
যে তভ্জনিত আনন্দলাভ তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার আমাদের অভাব 
ও অপূর্ণ তা এত অধিক যে তাহা পূরণের নিমিত্ত আমরা নিরন্তর সচেষ্ট । এবং 
জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সেই অভাব ও অপূর্ণ তার অধিকতর উপলব্ধি হয়, ও 
তাহা পূরণের উপায়ও সমধিক আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আমাদের 
অবস্থার উন্ৃতিসাধন যে জ্ঞানলাতের আর একটি উদ্দেশ্য একখাও সঙ্গত। 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে সব্বপ্রকার দুঃখনিবৃত্তি ও সব্বপ্রকার সুখবৃদ্ধিই জ্ঞান- 
লাভের উদ্দেশ্য | এবং দুঃখ কি ও সখ কি, এ প্রশের উত্তরে সংক্ষেপে বলা 
যাইতে পারে, অভাব ও অপূর্ণ তাই দুঃখ আর তাহার পুরণই সুখ । একথা 
“পরবশ সকল বিঘয়ই দ.-খ, আত্ববশ সকল বিঘয়ই স্ত্বখ'' এই মনু১-বাক্যের 
বিরুদ্ধ নহে, কেননা অভাব ও অপূর্ণতাই আমাদের পরবশ হইবার কারণ, এবং 
পর্ণতালাত হইলেই আমরা আত্মবশ হইতে পারি। 

জ্ঞানলাভদ্বারা যে দূ:খনিবৃত্তি ও স্ুখবৃদ্ধি হয় তাহা এইরূপে ঘটে । প্রথমতঃ, 
জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহ৷ জানিতাম ন! তাহ। জানিলাম, এই বলিয়। যে অপূর্ব 
আনন্দ হয় তাহা অল্প জ্ুখের কারণ নহে । সেই স্ুখই বিশ্বনিয়ন্তার শুভকর 
নিয়মানুসারে বিদ্যার্ধীর জ্ঞানার্জননিমিত্ত শ্রমের বিশেষ লাঘব করে। দ্বিতীয়তঃ, 
জ্ঞানছ্বারা আমাদের দূঃখের কারণ যে সকল অভাব ও অপূর্ণ তা তাহা জানিতে 
এবং তাহ। পূরণাথে” উপায় উদ্তাবন করিতে পারি। অতাব ও অপূর্ণ তাজনিত 
দুঃখানৃতব জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকলেই করে, কিন্তু সেই দ£খের কারণ নির্দেশ 
ও তাহ! নিবারণের উপায় উত্তাবন করিতে হইলে উপযুক্ত জ্ঞানলাভের প্রয়োজন । 
তৃতীয়তঃ, যেখানে দৃঃখ অনিবাধ্য সে স্থলেও জ্ঞানছারা দ:খের সেই অনিবার্্যতার 


১ মনু 81১৬০। 


৭ম অঃ] জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য 


উপলব্ধি হইলে সে দঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হউক অনেক লাঘব হয়। যে 
দুঃখ অনিবার্ধ্য বলিয়া জানা যায় তাহার নিবারণনিমিত্ত পৃবের্ব বৃথা চেষ্টা, বা 
নিবারণের চেষ্টা হয় নাই বলিয়া পরে বৃথা অনৃতাপ করিয়া ক্লেশ পাইতে হয় 
না। চতুর্ধতঃ, প্রকৃত জ্ঞানলাভ হইলে সংসার ও সাংসারিক সুখ-দ:খ অনিত্য, 
এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধনই নিত্যস্ত্রখের একমাত্র মূল, এই দৃইটি কথা হৃদয়জম 
হইয়া ক্রমশ: সকল দূঃখবিনাশ হয় এবং সব্বাবস্থাতেই পরমানন্দ অনুভব 
করিবার অধিকার জনো। 

জ্ঞানলাভদ্বারা উপরি উক্ত চতুহ্বিধ ফলপ্রাপ্তির অনেক বাধা আছে, এবং 
তণ্নিমিত্ত অনেক স্থলেই সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। সেই সকল বাধা ও 
তন্রিবন্ধন প্রকৃত ফললাভের ব্যাঘাত সম্বন্ধে এক্ষণে কএকটি কথা বলা 
যাইবে । 

জ্ঞানলাতের সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দলাভ হইবার কথা তৎসম্বন্ধে তিনটি প্রধান 
বাধা আছে,--১ শিক্ষাবিভ্রাট, ২ পরীক্ষাবিভ্রাট, ৩ উদ্দেশাবিপর্ষযয় | 

শিক্ষাবিভ্রাট নানাবিধ-__যথা, শিক্ষার্থীর শিখিবার শক্তি ও অধিকারের 
অতিক্রান্ত শিক্ষা, শিক্ষকের শিখাইবার শক্তির অতিক্রান্ত শিক্ষা, শিক্ষার্থীর 
অনাবশ্যক বিঘয়ের শিক্ষা, অকারণ কঠোর প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা, 
ইত্যাদি। এ বিষয়ে পৃবের্বে অনেকগুলি কথা বলা হইয়াছে, এখন আর অধিক 
কথা বলিবার প্রয়োজন নাই । | 

পরীক্ষাবিভ্রাট প্রধানত: এই, পরীক্ষার্থী অধীত বিষয়ের কতদূর জানিতে 
পারিয়াছে তাহার পরীক্ষা না লইয়া সে তাহা কতদ্‌র জানিতে পারে নাই তাহারই 
পরিচয় লওয়ার চেষ্টা করা, এবং পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে একপ্রকার 
পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধ ক্টি করা । পরীক্ষার্থী যেন প্রতি-পদে পরীক্ষককে 
প্রবঞ্চন৷ করিতে উদ্যত এইরূপ মনে করিয়া সরল প্রশ্ন পরিত্যাগপূৃবর্বক কাঁ প্রশ 
করিতে গেলে, পরীক্ষাখীঁও সরলভাবে জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত না হইয়া যাহাতে কট 
প্রশের উত্তর করিতে সম” হয় কেবল সেই পশ্থায় ফিরে । 

এই দূই বিত্রাটের ফল এই হয় যে জ্ঞানলাভ আনন্দজনক না হইয়া বরং 
কষ্টকর হইয়া উঠে। 

উদ্দেশ্যবিপর্যয় জ্ঞানলাভজনিত আনন্দ অনুভবের একটি প্রধান বাধা । 
শিক্ষা যদি নিম্পাপচিত্তে নির্রোঘ ভাবে জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হয়, তবেই তাহার 
জ্ঞান লাভে আনন্দ হইবে | তাহা না হইয়া যদি সেকোন ক-অভিসদ্ধি সাধনার্থে 
কোন বিঘয়ের জ্ঞানলাতের চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে শঙ্কিতভাবে 
জ্ঞানার্জন করিতে হয়, এবং সে জ্ঞানলাভের সঙ্গে আনন্দের কোন সংস্বব থাকিতে 
পারে না। এরপস্থলে জ্ঞানার্জন যে কেবল জ্ঞানার্থীর আনন্দদায়ক হয় না তাহা 
নহে', উহা সাধারণেরও গুরুতর অনিষ্টজনক হইতে পারে । সেই ভাবি অনিষ্ট 
নিবারণনিমিত্ত পৃর্বকালে শিক্ষকেরা অন্যের অনিষ্টসাধনে যে বিদ্যার প্রয়োগ 
হইতে পারে তাহ! সৎপাত্রে ভিশন প্রদান করিতেন না । বর্তমানকালে তাহ! 


১২৫ 


৩ । অনিবার্য 
দৃঠেখের জন্য 
খা নিবারণ 
চেষ্টা ও অনৃ- 
তাপ নিবৃত্তি। 
৪। সাংসারিক 
সুখ দুঃখের 
অনিত্যতা 
বোধে শাস্তি 
লাভ? 


জ্ঞানলাভজনিত 
আনন্দানৃতবের 
বাধা, শিক্ষা- 
বিভ্রাট, পরীক্ষা- 
বিভ্রাট, উদ্দোশ্য- 
বিপধ্যয় | 


১৭৬ 


জ্ঞানলাভদ্বারা 
দূঃখের কাবণ 
নিদ্দিষ্ট হইয়াও 
তাহা! নিবারণ 
নিমিত্ত চেষ্টায় 
বাধা, অসাধ্‌- 
বৃত্তির 
উত্তেজনা । 


দৃষ্টাম্ত মাদক 
সেবন। 


জান ও বর্ [১ম ভাগ 


সম্ভবপর নহে । এখন শিক্ষার প্রচার বৃদ্ধি হইয়াছে । বিদ্যা এখন কেবল 
গুরুবজ্ধ গম্যা নহে, পুস্তকপাঠেও শিক্ষা করা যায়। এখন অনিষ্টসাধনে 
প্রযোজ্য বস্তুর ক্রয়বিক্রয় আইনও রাজশাসনদ্বারা স্ুশাসিত কর৷ ভিনু উক্তনূপ 
অনিষ্টনিবারণের উপায়ান্তর নাই। 

জ্ঞানার্জনের সঙ্গে আনন্দলাভের যে তিনটি বাধার কথা উপরে বলা হইল, 
তন্মধ্যে শেঘোক্ত বাধা জ্ঞানকৃত পাপজনিত, এবং সেরূপ বাধা সাধারণত: 
সর্বপ্রকার শুভফলনাশক | অতএব তৎসম্বন্ধে বিশেঘ কিছু বলিবার নাই। 
তাহ! সব্বধর্্রবিরুদ্ধ ও সব্বত্র ঘৃণিত। অপর যে দুইটি বাধার উল্লেখ হইয়াছে 
তাহা সেরূপ নহে । তাহা ভ্রান্তিমূলক, জ্ঞানকৃত পাপমূলক নহে । শিক্ষায় 
যে ফল হইবার নহে তাহা জটিল ও কঠিন নিয়ম দ্বারা ঘটাইবার দূরাকাঙ্ক্ষা 
সেই ভ্রমের মূল। সে এক প্রকার বৃখাভিমান। এবং অন্যত্র যেমন, এস্বলেও 
তেমনই ব্থাভিমান অনেক অনিষ্টের মূল। 

জ্ঞানলাভদ্বারা যে সকল অভাব ও অপূর্ণতা আমাদের দৃঃখের মূল তাহা৷ 
জানিতে পারিয়াও তাহ৷ পূরণের উপযুক্ত উপায় যে অনেক স্থলে অবলম্বন করা 
হয় না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যায়, কখন বা ভ্রম, কখন 
বা অভিমান, কখন বা লোভ, কখন বা অন্য কোন অসাধু প্রবৃত্তির উত্তেজনা । 
এ বিঘয়ের দ্‌ই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 

প্রায় সকলেই জানেন ও স্বীকার করেন যে ওধধাখ” ভিন অন্য কোন 
কারণে মাদকদ্রব্য সেবন, অন্ততঃ গ্রীক্মপ্রধান দেশে নিতান্ত অনিষ্টকর | অর্থ নাশ, 
স্বাস্থ্যনাশ, দূক্ষন্ম্ে প্রবৃত্তি প্রভৃতি নার্নাবিধ গুরুতর অনিষ্ট মাদকদ্রব্য সেবন 
হইতে ঘটে । কিন্ত সেই সকল অনিষ্ট নিবারণাথে” আমরা কি উপায় অবলম্বন 
করিতেছি ? সত্য বটে স্থানে স্থানে স্ররাপান-নিবারণী সভা আছে, এবং সেই 
সকল সভান্ন সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে স্গরাপানের বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্ক করেন ও 
স্ুরাপাননিবারণের নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করণার্থে রাজপুরুঘদিগের নিকট 
আবেদন করেন। কিন্ত প্রায় কোন সুসভ্য রাজ্যেই স্ুরাপান নিবারণাথ 
কার্যযকারক নিয়মপ্রণালী দেখা যায় না। 

অনেকে মনে করেন জ্ুরাপান নিবারণারথ কঠোর রাজশাসন অবৈধ ও 
নিক্ষল। তাহারা মনে করেন স্ুরাপান এত দোঘের নহে যে রাজশাসন দ্বার! 
তাহা নিবারণ করা উচিত। তাহারা বলেন "পাঁন ও আহারের সম্বন্ধে লোকের 
স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ অন্যায় । তাঁহারা আরও বলেন, লোকের মাদক- 
দ্রব্যসেবনের প্রবৃত্তি এত প্রবল যে রাজশাসনছারা তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা কোণ 
মতেই সফল হইতে পারে না। স্থতরাং তাহাদের মতে মাদকদ্রব্য প্রস্তত 
করণের ও তাহার ক্রয়-বিক্রয়ের উপর করস্থাপনদ্থারা তাহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়। 
ও তাহার উৎপাদন ও ব্যবহার অনুশাসিত করিয়া তাহার সেবন, যতদূর নিবারণ 


করা যাইতে পারে, তাহার অধিক চেষ্টা করা বৃথা । কিন্ত এ সকল কথ সম্পূর্ণ 
অকাট্য বলিয়া! বোধ হয় না। 


ণর্ম অঃ] জ্ানলাভের উদ্দেশ্য 


যদি মাদকদ্রব্য সেবন গুরুতর দোঘের না হয়, তবে তাহা রাজশাসনদ্থার। 
নিবারণের চেষ্টা বাঞ্চনীয় নহে । কিন্তু মাদকদ্রব্য সেবনে যে সকল ঘোরতর 
অনিষ্ঠ ঘটে, তৎ্প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা ষে গুরুতর দোঘের নহে একথা কোন 
মতেই বলা যায় না। 

পান, আহার ও অন্য অনেক বিষয় সম্বন্ধেই লোকের স্বাধীনতার উপর 
হন্তক্ষেপণ অন্যায় । কিন্তু কোনরূপ বলপ্রয়োগদ্ধারা মাঁদকদ্রব্যসেবীর 
স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ, নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে ভিন অন্যত্র কেহই 
চাহে না ও অনমোদন করে না। তবে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় 
কেবল করসংস্বাপনস্থারা অনুশাসিত না হইয়া, বিঘ প্রস্ততকরণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের 
ন্যায় অধিকতর কঠিন নিয়মদ্ধার প্রতিরুদ্ধ হওয়া প্রয়োজনীয়, অন্ততঃ নিতান্ত 
বাঞ্চনীয় বলিয়। মনে হয় । কেবল করসংস্থাপনে এক দিকে মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে 
মাদকদ্রব্য দরিদ্রের পক্ষে কিঞ্চিৎ দৃষ্প্রাপ্য হয় বটে, কিন্ত ধনীর পক্ষে তাহাতে 
কোন ফলই হয় না। আর অন্যদিকে রাজকোঘ পৃরণার্থে অনেক রাজকম্মচারী 
মাদকদ্রব্য সাধারণের সুলভ করিতে যত্ববান হইতে পারেন । 

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপণ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে । একের স্বাধীনতা 
যখন অন্যের অনিষ্ঠকর, তখন সে স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপণ সমাজের ও 
রাজার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। যদি বলা যায় মাদকদ্রব্যসেবী অন্যের 
অনিষ্ট করে না, কেবল নিজের অনিষ্ট করে, তাহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ 
মাদকদ্রব্যসেবী যে কেবল নিজের অনিষ্ট করে একথা ঠিক নহে । সে অন্ততঃ 
আপন পরিবার ও প্রতিবেশীর অনিষ্ট ও অশান্তির কারণ হয় তাহাতে সন্দেহ 
মাই। এবং সে কেবল আপনার অনিষ্টকারী বলিয়া স্বীকার করিলেও যে 
তাহার কার্যে অন্যের হস্তক্ষেপণের অধিকার নাই একথা বলা যায় না। যদি 
আত্মধঘাতীর স্বাধীনতা নিবারণ অন্যায় না হয়, তবে যে মাদকসেবী আপন 
স্বাস্থ্য ও জ্ঞান নাশে প্রবৃত্ত, তাহাকে সেই কার্ধ্য হইতে নিবারণ করিতে যে 
টুকু স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপণ হয় তাহা অন্যায় বলা যায় না। 

মাদকদ্রব্য সেবন প্রবৃত্তি অতিপ্রবল, অতএব তাহা নিবারণের কঠিন নিয়ম 
নিক্ষল হইবার সম্ভাবনা ; এই যে আপত্তি, ইহা অবশ্যই বিশেষ বিবেচনার বিঘয় । 
যে নিয়ম নিশ্চিতই লঙ্ঘিত হইবে, তাহার সংস্থাপন কেবল নিক্ষল নহে, অনিষ্ট- 
জনক। কারণ যে দোঘ নিবারণ করা উদ্দেশ্য তাহা ত রহিয়া গেল, অধিকস্ত 
নিয়মলভ্ঘন জন্য আর একটি দোঘের, এবং নিয়মলজ্ন অপরাধের দণ্ড এড়াইবার 
নিমিত্ত মিথ্যা কথ গ্রবঞ্চনাদি নানাবিধ দোঘের উৎপত্তি হয়। 
সুতরাং লোকের অসাধু প্রবৃত্তি প্রথমে উপদেশদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে 
সংশোধিত করিয়া তাহার পর কঠিন নিয়ম সংস্বাপনদ্বারা তাহার নিবারণচেষ্টা 
যুক্তিসিদ্ধ|। কিন্তু অপরদিকে আবার ইহাও মনে' রাখিতে হইবে যে, যেখানে 
প্রবৃত্তি অতি প্রবল সেখানে কেবল উপদেশবাক্য অধিক ফলপ্রদ হইবার সম্ভাবন। 
থাকে ন', প্রবৃত্তি চরিতাথ করিবার দ্রব্য পাইতে বাধা হয় এরূপ নিয়মের সহায়তা 


১২৭ 


১২৮ 


নূতন অতাব- 
স্যট্টি জুখের 
কারণ নহে। 


ূ জ্ঞান ও কর্ম [১ম ভাগ 
আবশ্যক । এবং সে নিয়ম একেবারে নিক্ষল হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ 
প্রবল প্রবান্তি যেমন চরিতার্থ তা লাভের নিমিত্ত লোককে উত্তেজিত করে, 
তেমনই আবার উপযোগী দ্রব্য অভাবে চরিতার্থ তা লাভ না করিতে পারিলে 
ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়। তবে উপরি উক্ত নিয়ম অতি সাবধানে ও সতর্কভাবে 
স্থির করা আবশ্যক। যাহাতে তাহা সহজে লঙ্ঘন করিতে 'না পারা যায় 
এবং লঙ্ঘন করিলে যাহাতে সহজে ধৃত হইতে হয়, এইরূপ শিয়মের প্রয়োজন । 
জ্ঞানলাভদ্বারা আমাদের অভাব ও অপণণতার পূরণ হইয়৷ যাহাতে প্রকৃত 
সুখবৃদ্ধি হয় তাহাই বাঞ্চনীয় । কিন্ত দূঃখের বিষয় এই যে, তাহা না৷ হইয়া 
অনেকস্থলে জ্ঞানলাভম্বার৷ নূতন অভাব স্থাষ্টি হয়। একটি সামান্য দৃষ্টান্তদ্বার৷ 
এই কথাটি স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে । পঁচিশ ত্রিশ বংসর পৃকের্বে যখন চাএর 
চাঘ এ দেশের লোকে ভাল বুঝিত না, তখন চা ভারতবাসীদিগের মধ্যে অতি 
অল্প প্রচলিত ছিল। কিন্তু এখন চা এদেশে এত প্রচলিত হইয়া পড়িরাছে 
যে, কি ধনী, কি নির্ধন অনেকের প্রতাহ চা পান না করিলে চলেনা, অথচ চা 
অনেকের পক্ষে পৃষ্টিকর ন। হইয়া বরং অপকারক ।৯ এবং অনেকের অবস্থা 
এরূপ যে, চা পানে যে খরচ হয় তাহা প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের ব্যয় কমাইয়া 
সংগ্রহ করিতে হয়। যখন চাএর চাঘবাস আমরা জানিতাম না তখন চাএর 
অভাবও জানিতাম না। এখন চাএর চাঘবাস জানিয়া আমরা চা পানের 
স্পৃহাজনিত একটি নূতন অভাব স্থ্টি করিয়াছি, এবং চা পানদ্বারা উৎপনু অসুস্থতা 
আমাদের অপূর্ণ দেছের অপূর্ণতা বৃদ্ধি করিতেছে । আবার আশ্চর্ষ্যের বিঘয় 
এই যে, শিক্ষিত সমাজে চা পানের অভ্যাস সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত । 
অনেকে মনে করেন অভাব অল্প হওয়া সভ্যতার লক্ষণ বা সুখের কারণ নহে । 
মনুষ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অভাব বৃদ্ধি হয় ও তাহার পূরণে সুখ বৃদ্ধি হয়| 
একজন পাশ্চান্ত্যকবি কহিয়াছেন_- 
'অল্পমাত্র সুখ তার অল্লাভাব যার । 
অতাবে আকাঙ্ক্ষা, সুখ পূরণে তাহার ||: :২ 


একথা সত্য বটে, জ্ঞানবৃদ্ধির এবং শারীরিক মানসিক ও আধ্যান্িক উন্তির 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাববোবের ও তাহা পূরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। আদিম 
অসত্য অবস্থায় মনুষ্য সজ্জিত বাসস্থান, স্মস্বাদ খাদ্য, ও সুন্দর পরিচ্ছদের 
অতাব বোধ করে না, ও বোধ করিলেও তাহা পূরণে সমর্থ হয় না। কি 
শিশু, কি অসভ্য মনুঘ্য, সকলেই অনুভব করিবার শক্তি অনুসারে যাহা সুখকর 
তাহ। পাইবার ইচছা করে, ও না পাইলে অভাব বোধ করে। তবে কোন্‌ 
দ্রব্য সুখকর তদ্বিঘয়ের অনুভবশক্তি জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবন্তিত ও 
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4৯ অঃ] জ্ঞানলাভের উদ্দোশ্য 


পরিবদ্ধিত হইতে থাকে, এবং সুখের ও স্থখকর দ্রব্যের আদর্শ ও ক্রমশঃ উচচ 
হইতে উচ্চতর হইতে থাকে । কিন্ত তাহা বলিয়া ভোগলালসা বর্থন এবং 
প্রতৃত ভোগ্য বস্ত প্রস্ততকরণ ও ভোগকরণ যে সভ্যতার লক্ষণ ও সুখের কারণ, 
একথা স্বীকার কর। যায় না । প্রথমতঃ, ইহ] মনে রাখ! উচিত যে, ভোগজনিত 
নখ ক্ষণিক, এবং তও্দারা যে ভোগলালসা বৃদ্ধি হয় তাহাই আবার সেই সুখ 
নাশের কারণ হইয়া উঠে। মনু সত্যই কহিয়াছেন-_ 


“ল সান হ্ধাল: জালালান্তনলীশীল হ্যাত্যলি। 
'্তজিনাল্াত্যল্মজ লু হআালিনস্ত্ীন |” ১ 
(ভোগেতে বাসনা পরিতৃপ্ত কভু নয় । 
ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত বহিসম বৃদ্ধি পায় ।।) 


দ্বিতীয়তঃ, নানাবিধ অভাব অনুভব করিবার, উত্তম উত্তম বস্তব উপভোগ 
করিবার, ও সেই সকল বস্ত প্রস্তুত করিবার, শক্তি থাকা বাঞ্ুনীয় বটে, কিন্ত 
সেই শক্তির নিরস্তর ব্যবহার বাঞ্চনীয় নহে । ভাল খাদ্যের অভাব অনুতব 
করিবার, এবং আস্বাদন দ্বারা মন্দ খাদ) পরিত্যাগ করিবার ও খাদ্যের রসের 
সামান্য প্রভেদ পরীক্ষা করিবার শক্তি থাকা বাগুনীয়, কিন্তু তাহা বলিয়া ভাল 
দ্রব্য পান আহারে দিবারাত্র ব্যাপৃত থাকা বাঞ্চনীয় নহে । প্রশব উঠিতে পারে, 
ভাল খার্দ; প্রস্তত করিবার শক্তির নিরন্তর ব্যবহারে দোষ কি? তাহার উত্তর 
এই যে, রসনাতৃপ্তিকর দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে প্রস্তত করিতে গেলে লোকের 
লোভ বৃদ্ধি করা হয়, ধনীকে অতিভোজনের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, নির্ধনের 
প্রয়োজনীয় ভোজ্য দ্রব্যের অভাব ঘটান হয় । যদি কেহ বলেন সুখকর দ্রব্য- 
ভোগের বাসনা সমাজে না থাকিলে ভাল বস্ত প্রস্তত করিবার নিমিত্ত কাহারও 
যত্ব হইবে না, এবং শিল্পাদি কল্যাবিদ্যারও উন্নতি হইবে না, সে কথার উত্তর 
এই যে, বাসনা একেবারে ত্যাগ করিতে কেহ বলিতেছে না, বলিলেও তাহা 
ঘটিবার নহে ; তবে বাসনা সংযত হওয়া উচিত, এবং সংযত ভাব ধারণ করিলে 
ভোগবাসনা যে পরিমাণ থাকিবে তাহাই শিল্লার্দি কলাবিদ্যার উনৃতি সাধনে 
যথেষ্ট উৎসাহ দিবে । আর একটি কথা আছে। লোকে নিজের ভোগের 
নিমিত্ত ব্যাকুল না হইয়া ভক্তিভাজন ও নেহভাজন ব্যক্তিদিগের ভোগাথে 
যদি উত্তম বস্তর অন্েঘণ করে, তাহা হইলে উত্তম বস্তর প্রতি অনুরাগপ্রদর্শ ন 
ও তাহা! প্রস্তৃতকরণের উৎসাহপ্রদান যথেষ্ট হয়, অথচ লোকে বিলাসী! ও স্বার্থ পর 
হইয়া পড়ে না । পৃক্্বকালে হিন্দু সাজে ও অন্যান্য অনেক শিক্ষিত সমাজে 
এই ভাবই প্রবল ছিল। তখন লোকে দেবমন্দির ও সাধারণের কার্যে নিয়োজিত 
অষ্টালিকাদি নির্শাণে শোভিত ও সজ্জিত গৃহ নির্মাণের ইচছা তৃপ্ত করিয়া, 
নিজের বাসাথ” সামান্য অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্র গৃহই যথেষ্ট মনে করিত। 


১ মনু, ২৯৪। 
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জ্ঞানবৃদ্ধির ফল 
অশুভ নিবারণ 
কিন্তু কখন 
কখন তদ্বিপ- 
কবীত ঘটে। 
কৃগ্ত্থ পুচার। 


জ্ঞান ও কর্ম [১ম ভাগ 


গুরুজন ও নিমদ্রিত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত বিবিধ তৃপ্তিকর তক্ষ্যদ্রব্যের আয়োজন 
করিয়া, নিজে সামান্য অথচ স্বাস্থ্যকর আহারে তৃপ্তি লাভ করিত। এবং 
বালক-বালিকাদিগকে সুন্দর পরিচছদ পরাইয়! আপনারা সামান্য অথচ শুদ্ধ 
বস্ত্াদি পরিধানে সন্তষ্ট থাকিত। এবং এইরূপে লোকে যে অথ” বাঁচাইতে 
পারিত, তাহা জলাশয় খনন, অতিথিশালা স্থাপন, ইত্যাদি নানাবিধ সাধারণের 
হিতকর কার্ষ্য ব্যয় করিত। সকলকেই বড় ও সজ্জিত বাটাতে থাকিতে 
হইবে, রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য খাইতে হইবে, ও সৌখীন বেশভৃঘা ধারণ করিতে 
হইবে, তাহা না হইলে সভ্যতার লক্ষণ কি হইল, একথা সমাজের হিতার্থীর 
ও জ্ঞানীর কথা নহে", স্বার্থ সাধন-ততপর ব্যবসাদারের কথা | 

তৃতীয়তঃ, জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুখের ও সুখকর বস্তুর আদর্শ ক্রমশ: 
উচচ হইতে খাকে, অস্ততহ উচচ হওয়া! উচিত, কিন্ত ভোগের ও ভোগ্যবস্তর 
আধিক্য সেই উচ্চতার লক্ষণ নহে । উচচাদর্শের সুখ তাহাকেই বলা যায় 
যাহা ক্ষণিক বা অন্যের অনিষ্টকর নহে, এবং উচচাদর্শের ভোগ্যবস্্র তাহাকেই 
বলা যায় যাহা সেই উচচাদশের সুখের কারণ, ও যাহা আহরণ করিতে পর- 
প্রত্যাশী বা অন্যের অনিষ্টকারী হইতে হয় না। ইন্দ্রিয়স্ুখ সমস্তই ক্ষণিক, 
যতক্ষণ ইন্জিয়গ্রাহ্য বস্তু ভোগ করা যায় ততক্ষণই সেই সুখ অনুভূত হয়, তাহার 
পর আর সে সুখ থাকে না, এবং সেই অতীত সুখের স্মৃতি সুখকর না হইয়া 
বরং দুঃখের কারণ হয় । কিন্তু সংকর্মানুষ্ঠানজনিত সুখ সেরূপ ক্ষণিক নহে, 
তাহার স্মৃতিও স্্রখপ্রদ। এতত্যাতীত ইন্দ্রিয়ের ভোগশঞ্ডি সীমাবদ্ধ। সুতরাং 
ইন্ড্রিয়স্বখ কখনই উচচাদর্শের সখ হইতে পারে না | ইন্ড্রিয়স্থখের উপযোগী 
বস্তও উচচাদর্শের ভোগ্যবস্ত নহে । তাহা পাইবার নিমিত্ত অন্যের প্রত্যাশী 
হইতে হয় । এবং পৃখিবী বিপুলা হইলেও ভাল ভোগ্যবস্তর পরিমাণ অসীম 
নহে, সুতরাং একজন অধিক পরিমাণ ভাল বস্তু ভোগ করিতে গেলে সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে বা প্রকারান্তরে অন্যের ভোগ্যবস্ত্রর পরিমাণ সঙ্কীণণ করিতে ও সেই 
কারণে অন্যের অনিষ্টকারী হইতে হয়। এরূপ ভোগ্যবস্ত উচচাদর্শের ভোগ্যবস্ত 
হইতে পারে না। 

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশুভ নিবারণ না হইয়া বরং কখন কখন তদ্বিপরীত 
ফল ফলে। তাহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত, কৃরুচি-প্রণোদিত ও ক্প্রবৃত্তি-উত্তেজক 
সাহিত্যগ্রন্থের অপরিমিত প্রচার । যখন মুদ্রাযস্ত্রের স্থষ্টি হয় নাই, এবং শিক্ষিত 
লোকের সংখ্যা অল্প ছিল, তখন গ্রন্থের প্রচারও অল্প ছিল। সুতরাং মন্দ পুস্তক- 
পাঠ ছারা লোকের অশিষ্টের সম্ভাবনা অধিক ছিল না । এক্ষণে মুদ্রাযস্থারা 
্রশ্থ প্রচারের সুবিধা হইয়াছে, এবং লেখাপড়। জানা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় 
যে সকল গ্রন্থ প্রচারিত হয় তাহা অনেকে পড়ে, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। 
কিন্ত ইহা 'শিরবচিছনু সখের বিষয় না৷ হইয়া দৃঃখের সহিত জড়িত রহিয়াছে | 
কারণ অনেক কুরুচি-প্রণোদিত ও কৃপ্রবৃত্তি-উত্তেজক পুস্তক প্রণীত হইতেছে, 
এবং সহজে বোধগম্য. ও আপাতত: আনন্দপ্রদ বলিয়া সেই সকল পুস্তকই অধিক 


৭ম অ:] জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য 


পঠিত হইতেছে | স্পষ্ট অশ্পীলতাপূর্ণ পুস্তক রাজশাসনের অধীন, ও সভ্য 
সমাজে প্রকাশ্যে পঠিত হইতে পারে না । স্পষ্টকৃষ্ঠরোগগ্রন্তের ন্যায় তাহা 
পরিত্যক্ত হয় | কিন্তু যে সকল পুস্তকে অশ্পীলতা প্রচ্ছননতভাবে থাকে তাহা 
অলক্ষিত কৃষ্ঠরোগীর ন্যায় পরিত্যক্ত না হইয়া সবর নিশিতে পরি, ও অশেঘ 
অনিষ্টের কারণ হয়। 

জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অশুভবৃদ্ধির আর একটি দষ্টা্ত, উদ্ধত উচচছৃঙ্খলতা 
এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্রব | 

জনসমাজে যতদিন জ্ঞানের চচর্চা অল্প থাকে, ততদিন সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনও অল্পই থাকে, এবং বিশেষ গুরুতর কারণ উপস্থিত ন। হইলে 
সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্রুব ঘটে না । চিকরবাঠনানিনল 
নিজ স্বার্থ, নিজ নিজ অধিকার, ও দেশের পক্ষে কি শুভ, কি অশুভ, এ সকল 
বিষয়ের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়, এবং নিজের ও দেশের মঙ্গলসাধন ও অমঙগল- 
নিবারণের উপায় চিস্তা করে । এ সমস্তই শ্ঞান্লাভের সুফল সন্দেহ নাই | 
কিন্ত ইহার সঙ্গে সঙ্গে অতি অনিষ্টকর কৃফলও মিশ্বিত রহিয়াছে | অক্পবৃদ্ধি 
বিচলিতচিত্ত উদ্ধত অবিবেচক কতকগুলি লোক মনে করে বর্তমান অবস্থায় 
যাহা কিছু অস্তুখকর আছে তাহ একেবারে সমাজ বা রাজতন্ত্র হইতে ছলে 
বলে যেন তেন প্রকারে অপস্চত করিয়া, তৎপরিবর্তে যাহা তাহাদের অপরিপক্ক 
বিবেচনায় সুখকর তাহারই সংস্থাপশের চেষ্টা, সমাজসংস্কারকে ও স্বদেশানুরাগীর 
শ্রেষ্ঠধর্্ম | তাহারা বুঝে না পুরাতনের সংস্কার ও নৃতনের স্থট্টিতে কত প্রভেদ। 
নূতন ভূমিতে নৃতন অট্টালিকা নির্মাণ সহজ | পুরাতন অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া 
ভূমিসাৎ করিয়া, সেই ভূমি পরিষ্ষৃত করিয়া তদুপরি নূতন বাটী নিশ্মাণ কিঞ্চিৎ 
অধিক শ্রম ও ব্যয়সাধ্য হইলেও কঠিন নহে | কিন্তু পুরাতন বাটী সমস্ত না 
ভাঙ্গিয়া কেবল তাহার ভগ ও জীণ” ভাগের সংস্কার, এবং সেই বাটিতে তৎকালে 
বাস করিয়া সেই সংস্কার সম্পাদন করা, অতি কঠিন কার্য; ও তাহ! অতি সাবধানে 
করিতে হয়। পুরাতন সমাজ ও প্রচলিত রাজতন্ত্রের সংস্কারও সেইরূপ কঠিন 
কার্ধয, ও তাহাতে সেইরূপ সাবধানতার প্রয়োজন । সমাজ বা রাজতন্ত্র ভাল 
করিব বলিয়। একেবারে বলপ্রয়োগ দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে গেলে, যতদিন 
না নূতন সমাজ বা নৃতন রাজতন্ব গঠিত হয় ততদিন সেই নৃতন গঠনের অনিশ্চিত 
স্ততকফলের আশায়, স্বচছাচার ও অরাজকতাদি নিশ্চিত অশুভ ফল ভোগ করিতে 
হয়। ইহা আরও দূঃখের বিষয় যে, এই শ্রেণির রাজনৈতিক সংস্কন্তারা তাহাদের 
উদ্দেশ্য সাধু বলিয়া তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত অসাধু উপায় অবলম্বনে 
বিরত হয় না। শুনা যায়, অনেক সুশিক্ষিত লোক ইয়ুরোপে গুপ্তবিপ্রবকারী- 
দিগের১ দলভুক্ত, এবং তাহারা অসঙ্কৃচিতচিত্তে ভীঘণ হত্যাকাধ্যে প্রবৃত্ত হয়। 
এবং ব্যথিতচিন্তে দেখিতে হইতেছে ধর্ম তীরু স্বভাবতঃ করুণহৃদয় হিন্দু ভদ্র- 
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১৩৭, 


উচ্ছুঞ্খলতা ও 


নৈতিক বিপুব। 


১৬৩ 


জাতীয় বিবাদ 
_যুদ্ধ। 
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সম্তানের মধ্যেও কেহ কেহ এইব্'প অতি গহিত কার্যে লিপ্ত হইতেছে । তাহারা 
বলে--_অমঙ্গল একেবারে পরিত্যাগ করিতে গেলে মঙ্গলের আশাও ত্যাগ 
করিতে হয়| অশুত হইতে শুভ উৎপত্তি ইহাই প্রকৃতির নিয়ম । যে প্রচ 
ঝাটকা বাস্তবৃক্ষ ভূমিসাৎ করে, তাহা দ্বারাই বায়ুরাশি পরিষ্কৃত হয়। যে ভীঘণ 
প্লাবন বাসস্থান সহ জীব জন্ত ভাপাইয়া দেয়, তাহা দ্বারাই ভূপৃষ্ঠের মলিনত। 
ধৌত ও উর্বরতা বৃদ্ধি হয় 1__এ সকল কথা সত্য । এবং ইহাও সত্য, কোন 
বিপ্রব বিনাকারণে ঘটে শা। দেশের অবস্থায় 'ও দেশের শিক্ষাপ্রণালীতে 
অবশ্যই এমত কোন দোষ থাকিবে যদ্দারা বিপ্রবকারীরা বিপ্রবে উত্তেজিত 
হয়। কিন্তু তাই বলিয়৷ বিপ্রুব ভাল, ইহা৷ কখনই বলা যায় না। অন্ধ প্রকৃতির 
কার্ষ্যে ঝটিকাপ্রাবনাদি ঘটে। অজ্ঞান জনসাধারণের উত্তেজিত ও অসংযত 
প্রবৃত্তির প্ররোচনায় বিপ্রব ঘটে । এবং সেই সকল অশুভ হইতে শুভও ঘটে। 
কিন্ত সেইরূপে অশ্ডভ হইতে শুভ ঘটাইবার জ্ঞানকৃত চেষ্টা কখনই অনুমোদন- 
যোগ্য নহে । জ্ঞানের কার্য অন্ধ শক্তিকে স্ুপথে চালিত করা । অজ্ঞান 
জীব কেবল প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কার্ধ্য করে। জ্ঞানবান্‌ জীব জ্ঞান দ্বারা 
প্রবৃত্তিকে শাসিত ও সংযত করিয় কার্ধয করে। যাহারা জ্ঞানী বলিয়া অভিমান 
করে এবং সমাজ ও শাসনপ্রণালীর সংস্কারক হইতে চাহে, তাহারা কখনই 
অন্ধপ্রকতির দোহাই দিয়া অশুভ হইতে শুভ আনিব বলিয়া, তাহাদের উদ্দেশ্য 
যত সাধু হউক না কেন, অসাধু উপায় অবলম্বন উচিত বলিতে পারে না। যদি 
কেহ বলেন অন্ধপ্রক্তির পরিচালক অনন্ত জ্ঞানময় চৈতন্য, কিন্ত তথাপি প্রকৃতির 
কার্যে অশুভ হইতে শুভ ফল ঘটে, তাহার সহজ উত্তর এই-_অনস্তজ্ঞানন অন্রাস্ত, 
তদ্দারা পরিচালিত প্রকৃতির অশুভকার্যয হইতে আমাদের- অল্প বুদ্ধির অজ্ঞাত 
কোন শুভফল নিশ্চিত ফলিবে, কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রাম্ত অদূরদশী মনুষঘ্যের পক্ষে 
অনিশ্চিত শুভফলের আশায় নিশ্চিত অশুভকর কার্ষো প্রবৃত্ত হওয়া কখনই 
উচিত হইতে পারে না। আমরা নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী, কর্মফল 
আমাদের আয়ত্ত নহে । সদুপায় দ্বারা শুভফল ঘটাইতে অক্ষম হইলে 
অসদুপায় ছ্বারা তাহা পাইবার চেষ্টা পরিত্যাগপূব্বক ক্ষান্ত খাকাই আমাদের 
নিতান্ত কর্তব্য । 

জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও সকল সলে পৃথিবীর দুঃখনিবারণ হয় না, তাহার 
আর একটি দ্টাস্ত দিব। কথাটি বড় কথা, অত্তএব তাহা কিঞ্চিৎ সঙ্কচিত- 
ভাবে বলিব। 

ব্যক্তিগত নীতি অনুসারে পরস্ব অপহরণ ও পরপীড়ন দোঘের, ইহ। 
সব্ববাদিসন্মত। জাতীয় নীতিতেও যে একথা সত্য, ইহাও সকলে স্বীকার 
করেন। কিন্ত জাতিতে জাতিতে বিবাদ ঘটিলে যুদ্ধ অর্থাৎ পরম্পরের পীড়ন 
ও বিস্তাপহরণ এখনও সব্বত্র অনুমোদিত রহিয়াছে । যুদ্ধের অনুকৃদল অবশ্যই 
বলা যাইতে পারে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাজা বা রাঙ- 
প্রতিনিধি তাহার মীমাংসা করিয়৷ দেন, কিন্তু জাতিতে জাতিতে বিবাদ উপাস্থিত 


৭ম অঃ] জ্ঞানলাতের উদ্দেশ্য 


হইলে তাহার মীমাংসক কোন রাঁজাই হইতে পারেন না। তাহার শেঘ মীমাংসা 
যুদ্ধ। জাতিতে জাতিতে বিবাদস্থলে যুদ্ধ ভিন উপায়াস্তর নাই, অতএব যুদ্ধ 
ভালই হউক' আর মন্দই হউক, সময়ে সময়ে তাহা৷ অনিবার্ধয 1 সভ্য জাতিতে 
ও অসভ্য জাতিতে বিবাদস্থলে বোধ হয় একথা সত্য বলিয়া মানিতে হইবে । 
তবে সেস্থলে যদি সভ্য বিবাদী কিঞ্চিৎ বিবেচনার সহিত চলেন তাহ। হইলে 
যুদ্ধের ভীঘ্ঘণ ভাব অনেকটা প্রশমিত হইতে পারে । কারণ বর্তমান সভ্য ও 
অসভ্য জাতিদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝ! যায়, সভ্যে অসভ্যে 
যুদ্ধ সবলে ও দৃকর্বলে সংগ্রাম, এবং সবল একটু সদয়ভাব ধারণ করিলে তাহা 
শীযই শেষ হওয়া সম্ভবপর | কিস্তু সভ্য জাতিতে ও সভ্য জাতিতে বিবাদস্থলে 
যে যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই একথা স্বীকার করিতে মনে ব্যথা 
লাগে । কারণ একথা স্বীকার করিতে হইলেশু সঙ্গে সঙ্ষে ইহা স্বীকার 
করিতে হয় যে, ষাহারা সত্য ও সুশিক্ষিত তীহারাঁও নিজের বিবাদস্থলে স্বাথ 
বা অভিমান মোহে অন্ধ হইয়া ন্যায়পখ দেখিতে পান না । এপ স্বলে অন্ততঃ 
একপক্ষ মোহান্ধ না হইলে বিনা যুদ্ধে বিবাদনিষ্পত্তির কোন বাধা থাক৷ সন্তাবনীয় 
নহে । দুইটি সত্য জাতির পরিচালক তত্তৎশীর্স্ানীয় রাজপুরুঘগণের মধ্যে 
ন্যায়পথ স্থির করিবার উপযোগী বিদ্যা, বৃদ্ধি ও সদ্বিবেচনার অভাব থাকিতে 
পারে না, স্গতরাং যদি তাহারা নিঃম্বার্থপরভাবে বিবাদ মীমাংসার নিমিত্ত 
যত্ববান্‌ হয়েন, ও নিজ নিজ দূরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে যুদ্ধের 
প্রয়োজন খাকে না । সময়ে সময়ে অবশ্য এরূপ ঘটতে পারে যে, অতি সুক্ষ্ম- 
ভাবে দেখিতে গেলে প্রতিদ্বন্দীদিগের মধ্যে কাহার কথ! কতদ্‌র ন্যাধ্য স্থির করা 
কঠিন। কিন্তু সে সকল স্থলে যুদ্ধের ভীঘণ অনিষ্ট নিবারণাথ” উভয়পক্ষেরই 
কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকারপৃর্বক একটু স্থূল সিদ্ধান্ত মানিয়৷ লওয়! কি বিচক্ষণের 
কার্য নহে ? 

যুদ্ধে অনাস্থা! ও যুদ্ধনিবারণে ব্যগ্রতা যে কেবল যুদ্ধে অনত্যস্ত কোমল- 
স্বভাব বাঙ্গালীর গুণ বা দোঘ এমত নহে । যুদ্ধে অভ্যস্ত দৃঢ়স্বভাব ইয়ুরোপীয়- 
দিগের মধ্যেও ইহ] দেখিতে পাওয়া যায়। এবং তাহাতেই কিঞ্চিৎ আশার 
সঞ্চার হয় যে পরিণামে এক দিন পৃথিবী হইতে এই ভয়ঙ্কর অমঞ্গলের তিরোভাৰ 
হইবে। স্তপ্রসিদ্ধ কৌণ্ঠটলৃষ্টোয়া ও ট্রেড সাহেব যুদ্ধ নিবারণাথে” অনেক 
কথা বলিয়াছেন। তীহারা একদেশদরশী অসংযতচেতা আন্দোলনকারী বলিয়া 
যদি কেহ তাঁহাদের কথ উড়াইয়া দিতে চাহেন, বিখ্যাত নানাশাস্্বিদ্‌ ধীরমতি 
অধ্যাপক হিওয়েলের কথা সেরপে অগ্রাহ্য কর যাইতে পারে না। তিনি 
কোন বিবাদস্বলে বা কোন পক্ষসমর্থনাথে সে কথা বলেন নাই, আপন উইলে 
অর্থাৎ চরমপত্ররে এ কথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং কেবল কথা বলিয়৷ ক্ষান্ত 
হয়েন নাই, কথানুসারে কার্ধযও করিয়াছেন। তিনি আপন উইলে লিখিয়াছেন 
তাহার প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে বাঘিক ৫০০ পাউও (৭৫০০ টাকা) বেতন 
দিয় কেমুব্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক একজন জাতীয়বিধানের অধ্যাপক শ্িযুক্ত 


১৩৩ 


১২৬৪ 


সংগামকে 
জীবন সধথ্যে 
পরিণত করা 
জানলাভের 
একটি উদ্দেশ্য । 


জ্ঞান ও কর্্ [১ম ভাগ 


হইবেন, এবং সেই অধ্যাপক জাতীয়ব্যবহারশান্ত্র অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিয়া 
“এবপ নিয়ম নিষ্ধীরণে যত্ববান্‌ হইবেন, যদ্দারা যুদ্ধের অমঙ্গলের হ্রাস হয় 
এবং পরিণামে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের তিরোভাৰ হয় ।””১ 

যুদ্ধ সম্বন্ধে আর একটি দুঃখের কথা এই যে শক্রর প্রতি ধর্মযুদ্ধে যেরপ 
বীরোচিত ব্যবহার প্রাচীন কালে বিধিবদ্ধ ছিল, জ্ঞানোণ্ুতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
উৎকর্থ বিধান না হইয়া বরং বোধ হয় কিঞ্চিৎ অপকর্ধ ঘটিয়াছে।২ যুদ্ধে 
কপটতা এক্ষণে কাহার কাহার মতে নিঘিদ্ধ নহে ।* বিজ্ঞান চচর্চাদ্বারা যে 
সকল ভীঘণ সংহারশস্ত্র প্রস্তত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে তাহার যথা 
তথা প্রয়োগ হইতেছে । এতদিন ক্ষিতি ও সাগর রণস্থল ছিল। সম্প্রতি 
আকাশকেও রণক্ষেত্রে পরিণত করিবার উদ্যোগ হইতেছে । এই উদ্যোগ 
সফল হইলে তাহার পরিণাম কি ভয়ানক হইবে তাহা কল্পনাতীত । 

যুদ্ধের অনুকলে কেহ কেহ এই কখা বলেন যে, যুদ্ধ দ্বারাই অধিকাংশ পৃথিবী 
ক্ষমতাশালী ও সভ্য জাতির হস্তগত হইয়াছে, অসভ্য জাতি সভ্য জাতির বশীভূত 
হইয়া উন্তিলাভ করিয়াছে, এবং যেখানে কোন অসত্য জাতিকে বশীভূত 
করা অসাধ্য বা অতিকঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে, সেখানে হিংস জজ্তর ন্যায় 
তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়৷ ভূপৃষ্ঠে সভ্য জাতির আবাসভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি কর: 
হইয়াছে । একথা কিয় পরিমাণে সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে । পুরাবৃত্ত 
ইহার পূর্ণ সত্যতা সপ্রমাণ করে না। অনেকস্থলে যুদ্ধ সত্যে অসভ্যে হয় 
নাই, সবলে ও দুর্বলে ঘটিয়াছে। এবং তন্মধ্যে দুর্বল সভ্য জাতি পরাস্ত হইয়া 
অশেঘ কষ্ট সহ্য করিয়াছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচলিত মতানুসারে 
জগতে জীবনসংগ্রামে যোগ্যতমের জয় ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, এবং এই নিয়মের 
ফলে যোগ্যতম জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া, অশুভকর জীবনসংগ্রাম হইতে জীব- 
জগতের উনুতিসাবন-নূপ শুভফল উৎপন্ু হইতেছে । একথাও সম্পর্ণ সত্য. 
বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অজ্ঞান জীবজগতে ইহা সত্য বটে, কিন্ত 
সঙ্ঞান জীবজগতে সংগ্রাম ও সখ্য, বিদ্বেধ ও প্রীতি, এই উভয়ের ক্রিয়া একত্র 
চলিতেছে । জীবের প্রথম অবস্থায় জ্ঞানোদয়ের প্রারন্তে ক্ষদ্র স্বার্থের 
প্ররোচনায় আত্মরক্ষার্থে জীবগণ পরস্পর বিছ্বেষঘভাবে জংগ্রামে নিযুক্ত থাকে, 
এবং যোগ্যতমেরই জয় হয়। কিন্তু ক্রমশ: মানবজাতির পরিণত অবস্থায় 
জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন আমরা ধুঝিতে পারি, কেবল নিজ নিজ 
স্বার্খের মুখ চাহিতে গেলে পরস্পরের বিরোধে কাহারও স্বার্থই সাধিত হয় না, 
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৭ম অঃ] জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য 


এবং অসংত স্বার্থের উত্তেজনা খবর্ব হইয়া সংগ্রামপ্রবৃত্তি প্রশমিত হয়, অপর 
দিকে তেমনই দেখিতে পাই অন্যের স্বার্থের প্রতি কিঞ্তিৎ লক্ষ্য রাখিলে 
পরস্পরের সাহায্যে নিজ নিজ স্বার্থ ও অনেকদ্র স্বাধিত হয়, এবং সখ)ভাবের 
উদয় হয়। একদিকে যেমন নিতান্ত স্বাথপরতার অপকারিতা বুঝিতে পার। 
যায়, অপরদিকে তেমনই সেই কথা বুঝিতে পারার ফলে আমাদের পরস্পরের 
প্রতি ব্যবহার এরূপ হইয়। আসে যে নিতান্ত স্বার্থপরতার প্রয়োজন কমিয়া 
যায়। 

এই কথাই আর একভাবে দেখা যাইতে পারে । যেমন আমরা স্বার্থ পরতা- 
বৃত্তিদ্বারা নিজের হিতপাধনে উত্তেজিত তেমনি আবার আমরা দয়াদাক্ষিণ্য- 
উপচিকীর্বাদি বৃত্তি দ্বারা পরের হিতপাধনেও উৎসাহিত। এবং যিনি যতদূর 
পরহিতে রত, তিনি ততদ্‌র পরের সাহায্য প্রাপ্ত হন, ও নিজ স্বার্থ সাধনে 
নিত্বিঘে বিরত থাকিতে পারেন । 

একদিকে মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের অপূর্ণ অবস্থায় পূর্ণ নি-স্বার্থ - 
পরতা যেমন সম্ভবপর নহে, তেমনই শুভকরও নহে । আমাদের বর্তমান 
দেহাবচিছন্র অপূর্ণ অবস্থায় কতকগুলি স্বার্থ বিসর্জন করা অসাধ্য, এবং সেই 
স্বার্থ সাধন-নিষিস্ত আমরা নিজে যত্ববান্‌ না হইলে সমাজ এত উনৃতি হয় নাই 
যে অন্যে তন্নিমিত্ত যত্ববান্‌ হইবে । পক্ষান্তরে, আমরা নিতান্ত স্বার্থপর হইতে 
গেলে অন্যের স্বাখের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইয়া নিজ স্বার্থ সাধন অসাধ্য 
হইয়া পড়িবে । কতদূর নিজ স্বার্খত্যাগ করিলে ও পরের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিলে সাধ্যমত উচচমাত্রায় স্বার্থ লাভ হইতে পারে, প্রকৃতি নিজহিতার্থীকে 
এই সমস্যা নিরন্তর পুরণ করিয়৷ চলিতে হইবে । এরপ স্থলে পুর্ব কথিত 
গণিতের গরিষ্ঠ ফল নিরূপণের কথা স্মরণ রাখিয়া চলা আবশ্যক । 

আমাদের প্রকৃত স্বার্থ অন্যের প্রকৃত স্বার্থের বিরুদ্ধ নহে । যাহা কিছু 
বিরোধ আছে তাহা আমাদের অপৃণ তা ও দেহাবচিছনুতা-নিবন্ধন। যে 
ব্যক্তি ও যে জাতি স্বার্থের ও পরার্থের এই বিরোধ মীমাংসা করিয়া জীবন- 

গ্রামের ও জীবের সখাভাবের সামঞ্জস্য স্বাপন্ন করিতে পারে, এবং পরার্থ 

একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া নিরবচিছনু স্বার্থ” লাভের দৃরাকাড্ক্ষা কেবল অসাধু- 
নহে, তাহা জগতের নিয়মানুসারে অপূরণীয়, এই দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করিতে 
পারে, সেই জাতি বা ব্যক্তিই যথাখ” যোগ্যতম, এবং তাহারই জয়লাভ হয় । 
লোকে শুনুক বা ন! শুনুক, প্রকৃতজ্ঞান স্পষ্ট করিয়া! উচৈচ:স্বরে নিরস্তর এই 
কথা বলিতেছে। ব্রহ্ম উপলব্ধি ছ্বারা জ্ঞানলাভের চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক 
আর না হউক, সাংসারিক সুখের অনিত্যতাবোধ ও আত্মোথকর্থ সাধনে 
আনন্দ, জ্ঞানার্জনের এই দৃূই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হউক আর না হউক, এসকল 
উচচ কথা ছাড়িয়া দিয়া, অন্ততঃ উপরি উক্ত স্বার্থ ও পরার্ধের সামান্য জমা 
খরচ বুঝিয়া চলিতে শিখিলে, ভবের হাটে আসিয়া লাভ না হইলেও নিতান্ত 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিতে হয় না। 


স্বার্থ ও পরার্থে র 
সামঞ্জস্য সেই 
উদ্দেশা-দাধনের 
উপায়। 


পরার্ধে র 
বিরুদ্ধ নহে। 


১৬৬ 


জ্ঞান ইহলোক 
ও পরলোক 
উভয়দিকে দৃষ্টি 
রাখিতে বলে। 
ইহলোকের 
ভিতর দিয়াই 
পরলোকের 
পথ। 


জ্ঞান ও কর্ত [১ম ভাগ 


যাহারা পরকাল মানেন তাহাদের পক্ষে জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য জগতের 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ও বন্ধ উপলব্ধি। সেই চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। 
চলিলে সব্ধ্দা ঠিক পথে চলা যায়। আর সেই চরম লক্ষ্য বিন্তৃত হইলে 
স:সারযাত্রায় মধ্যে মধ্যে পণ হারাইতে হয় । অনেকে মনে করেন সেই চরম 
লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখ! জীবনের শেষ অবস্থায় বিধি, প্রথম অবস্থায় এই বর্ম 
ক্ষেত্রের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কন্ী হওয়াই আবশ্যক । তীহারা বলেন এই 
চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে গিয়া এদেশের লোক অকর্ম্রণ্য হইয়াছে এবং 
অতি হীন অবস্থায় পড়িয়াছে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে 
এ আপত্তি সঙ্গত নহে । দ'রস্থ চরম লক্ষ্য মনে রাখিতে হইলে যে নিকাটস্য 
বর্তমান লক্ষ্য ভুলিতে হইবে একথা কেহ বলে না। সত্য বটে অল্পবুদ্ধি 
মানব একদিক দেখিতে গেলে অন্যদিক্‌ ভুলিয়া যায়, কিন্তু সেই জন্যই চরম 
লক্ষ্য মনে রাখিতে বলা আবশ্যক, কারণ নিকটের লক্ষ্য সহজেই মনে থাকিবে। 
তবে একাগ্রতার সহিত কেবল সেই চরম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়৷ বর্তমান কর্তব্য 
ভুলিয়া যাওয়া বিধিসিদ্ধ নহে । যদিও পরলোক ও মুক্িলাভের সঙ্গে তুলনায় 
ইহলোক ও বৈঘয়িক ব্যাপার অতি তুচছ, কিন্তু এই তুচ্ছবিঘয়ে সাধনার পর 
সেই উচচবিঘয়ে অধিকার জন্মে । ইহলোকের ভিতর দিয়াই পরলোঁকে 
যাইবার পথ। এবং বৈঘয়িক ব্যাপারে কর্তব্যপালনের অভ্যাসই মুক্তিলাভের 
উপায়। ইহ] বিশ্বনিয়ন্তার নিয়ম । ইহাই আর্ধখঘিদিগের এক আশ্রমের পর 
আশ্রমান্তর গ্রহণ সম্বন্ধীয় শিক্ষা । এই নিয়ম লঙ্বন করায়, ও নিশ্ুস্তরের শিক্ষার 
পৃব্রবেই উচচস্তরের "শিক্ষার যোগ্য মনে করায়, এবং বিজ্ঞান চচর্চা অবহেলা- 
পৃর্বক দর্শ নালোচনায় নিবিষ্ট থাকায়, আমাদের বর্তমান দুরবস্থা ঘটিয়াছে। 
অতীতের এই শিক্ষা মনে রাখিয়া, যে সকল ভ্রম হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া 
চলা আমাদের অবশ্যকর্তব্য । কিন্তু তখাপি বলিতেছি, এই ভ্রম সংশোধন 
করিতে গিয়া যেন আর একটি গুরুতর শ্রমে পতিত না হই, এবং সেই চরম লক্ষ্য 
যেন না ভুলি। যাহারা সেই চরম লক্ষ্য ভুলিয়া ইহলোকের সুখস্বাচছন্দ্য জীবনের 
পরম লক্ষ্য মনে করেন, তাহারা সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন, কিন্তু তাহাদের 
অসীম ভোগলালসাজনিত অশান্তি ও তাঁহাদের অসংষত স্বার্থ পরতানিবন্ধন 
নিক্মস্তর কলহ ও পরস্পরের ভীঘণ অনিষ্ট চেষ্টার প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে 
তাহাদিগকে কখনই জ্র্খী বলা যায় মা । 


ভেত্ভীম্স ভ্ডাগা 


হ্্্থ 
উপক্রমণিক। 


এই পুস্তকের প্রথম ভাগে জ্ঞানসন্বদ্ধে কতকগুলি কথা বলা হইয়াছে। 
এক্ষণে তাহার দ্বিতীয় ভাগে কর্মবিষয়ক কিঞ্চিৎ আলোচন! করা যাইবে । 

পূর্বে বলা হইয়াছে জ্ঞান ও কর্থ অসন্বন্ধ নহে ইহারা পরস্পরাপেক্ষী | 
একের কথা (থা জ্ঞানবিভাগে জ্ঞাতার কথা) বলিতে গেলে অপরটির কথা 
(বথ। কর্মবিভাগে কর্তার কথা) অনেক স্থলে প্রকারান্তরে আসিয়৷ পড়ে, ও 
সেই সঙ্গে ন। বলিলে সে কথাটি অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট খাকে। এই কারণে প্রথম 
ভাগে জ্ঞানসন্বন্বীয় আলোচনায় দ্বিতীয় ভাগে বলিবার কথা স্বানে স্বানে বল৷ 
হইয়াছে । কিন্তু তাহা পুনরায় এই ভাগে যথা স্বানে না বলিলেও চলিবে না, 
কারণ তাহা না বলিলে সেই স্থানের কথাগুলি অস্পষ্ট থাকিবে । এই জন্য 
এই হ্বিতীয় ভাগে যে কিঞ্চিৎ পুনরুক্তি ঘটিবে, পাঠক সে দোষ মার্জনা 
করিবেন । 

কর্মুশিব্দ জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অথাৎ মানবের কার্ধয এই অর্থে গৃহীত হইবে | 
কর্তা ভিন কর্ম হয় না, সুতরাং করের আলোচনায় সব্বাগ্রে কর্তার কথা উঠে। 
আর কর্তার কথ। উঠিলে, তাহার স্বাতন্ত্য আছে, কি অবস্থাদ্ধারা তিনি যেরূপে 
চালিত হয়েন সেইূপে কার্ধয করিতে বাধ্য ?__-এই প্রশ উঠে। এবং 
গ্রাসঙ্গিক ভাবে কার্ধাকারণ সম্বন্ধ কিরূপ ?---এ প্রশ্নও উঠে। উক্ত প্রশব্বয়ের 
আলোচনার পরেই, কর্মের প্রধান ভাগের অথাৎ কর্তব্য কাষ্যের লক্ষণ কি? 
_-_ও সঙ্গে সঙ্গে, কর্তব্যতার লক্ষণ কি ?__-এই দুইটি পরশ উঠে। তদনস্তর 
কএকটি বিশেঘবিধ কর্মের আলোচনা বাঞ্চনীয় । সেগুলি এই-_পারিবারিক- 
নীতিসিদ্ধ কর্তন, সামাজিকনীতিসিদ্ধ কর্ম, রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম, এবং ধর্মনীতি- 
সিদ্ধ কর্ম । এবং সবর্বশেঘে, কর্মের উদ্দেশ্য কি ?-_এই গ্রশের সংক্ষেপে 
উত্তত্ব দেওয়া আবশ্যক । অতএব (১) কর্তার স্বতন্তরতা আছে কি না ও 
কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ, (২) কর্তব্যতার লক্ষণ, (৩)-পারিবারিক নীতিসিদ্ধ 
কর্ম, (8) সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম, (৫) রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম, (৬) খর্থ- 
নীতিসিদ্ধ কর্ম, (৭) কর্মের উদ্দেশ্য, এই সাতটি বিষয় যথাক্রমে পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ অধ্যায়ে এই দ্বিতীয় তাগে আলোচিত হইবে। 
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জ্ঞান ও বম্মব 
অসম্বন্ধ নহে-- 
একের কথায় 


আইসে। 


এই ভাগে 
আলোচ্য বিঘয় ! 


প্রথম অধ্যায় 


কগাল্প সআতক্স্তা আছে কি না 
হাব্যকাল্রঞ্প সম্বহ্ স্কিপ 


কর্তার স্বতত্্রতা কর্মের আলোচনায় সব্বাগ্রেই কর্তার কথা উঠে, কারণ কর্তা ভিন কর্ম 


আছে কি না, 


এই পুশ 
অনাবশ্যক 
নহে। 


হয় না। এবং কর্তার বিষয় আলোচনা করিতে গেলে-কর্তার স্বতন্ত্রতা 
আছে কি না ?_--এই প্রশ প্রথমেই উঠে । এই প্রশ অনাবশ্যক নহে, কেনন৷ 
কর্তার ও তাহার কর্মের দোঘগুণ নিরূপণ, ও কর্তার সৎকর্ম শিক্ষার ও ভাবী 
উন্নতির উপায় নির্ধারণ, এই প্রশের উত্তরের উপর নির্ভর করে । যদি কর্তার 
স্বতন্তরতা থাকে, তবে তাহার কর্মের জন্য তিনি সম্পূর্ণ দায়ী, ও তাহার দোষগুণ 
তাহার কর্মের দোষগুণের দ্বারা নিরূপিত হইবে । এবং তীহার সৎকর্ন্ শিক্ষার 
ও ভাবী উন্বৃতির নিষিত্ত তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা যাহাতে সংযত ও শুভকর হয় সেই 
পথ অবলম্বন করিতে হইবে । আর যদি তাহার স্বতন্ত্রতা না থাকে, এবং তিনি 
অবস্থাস্থারা সম্পূর্ণরূপে চালিত হন, তাহা হইলে তাহার কর্মের জন্য তাহাকে 
দায়ী করা যায় না, ও তাহার দোষগুণ তাহার কর্মের দোঘগুণের ছ্বারা নিরূপিত 
হইবে ন!। এবং তাহার সংকর্পশিক্ষার ও ভাবী উনৃতির নিমিত্ত, যে অবস্থার 
দ্বারা তিন্নি চালিত হন তাহাঁরই এরূপ পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে 
তিনি স্গপথে চালিত হইতে পারেন। 

কর্তার স্বতন্তা আছে কি না--এই প্রশ, কর্ম ও কর্তার পরস্পর কিরূপ 
সম্বন্ধ, এই প্রশের সহিত জড়িত, এবং শেঘোক্ত প্রশ, কাধ্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ, 
এই সাধারণ প্রশের একটি বিশেষ অংশ | অতএব প্রথমে এই সাধারণ প্রশ্নের 
প্রকৃত উত্তর কি, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে। 

কার্ধ্যকারণ সম্বন্ধ কিরূপ তদ্িঘয়ে অনেক মতভেদ আছে। ন্যায়দর্শ ন- 
প্রণেতা গোতম ও বৈশেঘিকদর্শনগ্রণেতা কণাদ উভয়েরই মতে কাধ্য ও কারণ 
পরস্পর ভিনু। স্থতরাং এই মতে যদিও কারণগুলি পৃবর্ব হইতে আছে, কার্ধ্য 
পৃকের্ব ছিল না, অর্থাৎ কাধ্য অসৎ। সাংখ্যদশনের মতে কাধ্য কারণের 
রূপান্তরমাত্র, সুতরাং এই মতে কাধ্য পর্ব হইতে কারণে অব্যক্ত ভাবে ছিল, 
অর্থীৎ কার্ধ্য সৎ। এ সকল মতামতের আলোচনা এখানে নিম্প্রয়োজন।১ 
4 স্থলে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখন কোন কার্য্ের সমস্ত কারণের 





এ সমগ্গে শ্ীযুক্ত প্মথনাথ তর্কভূঘণ প্রণীত 'মায়াবাদ' দ্রষ্টব্য। 


১ম অঃ] কর্তার স্বতস্রতা আছে কি ন৷ 


মিলন হইলেই সেই কার্য অবশ্যই হইবে, তখন কার্ধ তাহার কারণ-সম্টির 
ব্ূপাস্তর বা ভাবাস্তর মাত্র, এবং সেই কারণ-সমষ্টিতে অব্যওভাবে ছিল, তাহা 
না হইলে কোথা! হইতে আসিল। কোন কার্ধয আপনা হইতে হইল, কোন 
বস্ত আপনা হইতে আসিল, ইহা আমরা মুখে বলিতে পারি বটে, কিন্তু সে বৃথা 
শব্দ প্রয়োগমাত্র, তাহা কিবূপে ঘটিবে তাহা মনে অনুমান বা কল্পনা করিতে 
পারি না। আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় । প্রত্যেক 
কাধ্যেরই কারণ আছে, সে কারণ আবার তৎপব্ববস্তী কোন কারণের কার্য, 
সুতরাং সে কারণেরও কারণ আছে, আবার তাহারও কারণ আছে, এই রূপে 
পরম্পরাক্রমে কারণশ্েণি অন্তর্গত হইয়া পড়ে । এইত গেল একটি কাধ্যেন্র 
কথা । কিন্ত জগতে প্রত্যেক মুহনর্তে অসংখ্য কার্য চলিতেছে । অতএব এরূপ 
অনস্ত কারণশেণির সংখ্যাও অসীম হইয়! পড়িবে, যদি সেই সকল ভিন ভিন্ন 
কারণশ্বেণি মিলিত হইয়া তাহাদের আদিতে এক বা একাধিক কিন্তু অল্পসংখ্যক 
মূল কারণে অবসান প্রাপ্ত না হয়। সাধারণ লোকের সামান্য যুক্তি, ও প্রায় 
সব্র্বদেশের মনীঘিগঁণের চিন্তার উত্ভি, এই কারণবাহুল্য পরিহারপৃব্বক জগতের 
আদিকারণ এক অথবা দূইমাত্র বলিয়া নিদ্দিষ্ট করিয়াছে । অছ্বৈতবাদীর 
মতে সেই আদিকারণ এক ও তাহা ব্রন্ন অথবা জড়, এবং দ্বৈতবাদীর মতে সেই 
আদিকারণ দুই, পুরুঘ ও প্রকৃতি বা চৈতন্য ও জড়। চৈতন্য ও জড়ের 
আপাতপার্থ ক্য দৃষ্টে ছৈতবাদীরা বলেন চৈতন্য ও জড় উভয়ই অনাদি, এবং এই 
দুইটি জগতের আদিকারণ। জড়বাদীরা বলেন জড় হইতেই চৈতন্যের 
উৎপত্তি । ইহারা এক প্রকার অদ্বৈতবাদী । এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদীরা 
বলেন জগতের আদি কারণ এক ব্রন্ম। জড় হইতে চৈতন্যের উতৎ্পন্তি যুক্তি- 
বিরুদ্ধ এবং চৈতন্য হইতে জড়ের স্ষ্টি যুক্তিসিদ্ধ, একথ প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা এই পুস্তকের প্রথম ভাগে৯ বণিত হইয়াছে, এখানে আর সে সকল কথা 
পূনরায় বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল একটি কথা এখানে তৎসন্বন্ধে বলা 
যাইবে । মায়াবাদীর 
লঙ্ন্ভন্ঘ সঅল্মিছ্ঘা জীতী লক্গা অলাদৰ 
“ বন্সত্য, জগৎমিথ্যা, জীববুদ্ধ ভিন নয় | 

এই কথা বলিবার হেতু বোধ হয় এই যে, জগতের আদিকারণ ব্রন্ন নিরাকার- 
নিছিবকার : কিন্তু জগৎ সাকার-সবিকার, অতএব জগৎ সত্য হইতে পারে না, 
আমাদের ভ্রমবশতঃ সত্য বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়, কেননা নিরাকার-নিব্বকার 
হইতে সাকার-সবিকার আসিতে পারে না । একথার মূলে এই কথা রহিয়াছে 
যে, কারণ যেরূপ তাহার কার্যযও সেইরূপ । কিন্তু এই শেঘোজ্ত কখা কিয়দ্দুর 
মাত্র সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রথমতঃ কারণের সহিত কাধ্যের কতকটা 
সাম্য থাকিতে পারে, কিন্তু কার্য্য যখন কারণের বূপাস্তর বা ভাবাস্তর, তখন 


পথম ও চতুর্থ অধ্যায় ড্র্টব্য। 


১৩৯ 


"১৪০ 


জ্ঞান ও কর্ম [ বয় ভাঈ 


সে সাম্য সম্পূর্ণ সাম্য হইতে পারে না, তাহার সহিত অবশ্যই কিছু বৈধম্যও 
থাকিবে । দ্বিতীয়তঃ এইকথা বলিতে গেলে জগতের আদিকারণের অসীম 


শক্তির উপর সীমা আরোপ করা হয়। সত্য বটে জ্ঞানের কএকটি অলভ্ঘ্য 


নিয়ম (যথা, কোন বস্ত একস্থানে একই কালে থাকিতে ও না থাকিতে পারে 
না) অনস্তশক্তিও যে অতিক্রম করিতে পারেন ইহ] অনুমান করা যায় না। 
কিন্তু বর্তমান স্থলে সেরূপ কোন নিয়মের অতিক্রম হইতেছে না। যদি কেহ 
বলেন নিরাকার ও সাকার, বা নিহ্বকার ও সবিকার ভাব এরপ বিরুদ্ধগুণ 
যে তাহারা একাধারে (অথবা তত্তুল্যক্ষেত্রে অর্থাৎ একটি গুণ কারণে ও অপরটি 
তাহার কার্যে) থাকিতে পারে না, তাহার উত্তর এই থে, যদিও একই বস্তু একদা 
নিরাকার ও সাকার, বা নিত্বকার ও সবিকার হইতে পারে না, কিন্ত বন্ধ ও 
জগৎ সেরূপ একই বস্ত নহে'। ব্রন্ধ অনন্ত, জগৎ (অর্থাৎ জগতের যে টুকু 
আমাদের নিকটে প্রতীয়মান) অন্তবিশিষ্ট। ব্রন্ধ অখণ্ড, প্রতীয়মান জগৎ 
খণ্ড মাত্র । অতএব আদিকারণ ব্রন্ন নিরাকার ও নিব্বকার হইলেও তাহার 
আংশিক কার্য অর্থাৎ প্রতীয়মাদ জগৎ যে সাকার ও সবিকার হইতে পারে 
ইহা এত্‌র যুক্তিবিরুদ্ধ নহে যে, জগৎকে একেবারে মিথ্যা, ও জগৎবিঘয়ক 
জ্ঞানকে একেবারে ভ্রম বলিতে হইবে । জগতকে আমরা অপূর্ণ জ্ঞানে যেরূপ 
দেখি তাহা জগতের ঠিক স্বরূপ না হইতে পারে, এবং আমাদের জগৎবিষয়ক 
জ্ঞান পূর্ণজ্ঞান নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া জগৎ একেবারে মিথ্যা, ও আমাদের 
তদ্বিঘয়ক জ্ঞান একেবারে ভ্রম, এ কথা বলা যায় না। দৃশ্যমান জগৎ পরি- 
বর্তনশীল ও সেই জগতের ্খদূঃখ অস্থায়ী, এবং একথা ভুলিয়া জগতের বস্ত 
ও তজ্জনিত সুখ্দৃঃখ স্থায়ী মনে করা ভ্রান্তি, এই অর্থে জগৎ মিথ্যা ও 
আমাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান ভ্রম বলা যাইতে পারে । কিন্তু সেকথা একপ্রকার 
অলঙ্কারের উতৎপ্রেক্ষামাত্র | | 
সংক্ষেপে বলিতে হইলে কার্যযকারণসম্বদ্ধের মূল তত্ব এই--- 

১। কোন কার্যই বিনাকারণে হইতে পারে না। 

২। কাধ্য মাত্রই তাহার কারণের অর্থাৎ কারণসমষ্টির মিলনের ফল, 
ও সেই সকল কারণের রূপান্তর ব৷ ভাবাস্তর । এবং সেই মিলনের পৃব্বে তাহা 
কারণ-সমষ্টিতে অব্যঞ্জ ভাবে নিহিত। 

৩। সকল কারণের আদি .কারণ এক অনাদি অনন্ত ব্রন্ন। ব্রন্নই 
শিজের সত্তার কারণ, এবং সকল কাধ্যই মূলে সেই ব্রন্নের শক্তি ব৷ 
ইচচ্া-প্রণোদিত। 

এই কথার উপর একটি কঠিন প্রশ উঠিতে পারে । সকল কার্যের আদি- 
কারণ যদি এক অনাদি কারণ, এবং কার্যত যদি কারণ-সমষ্টির মিলনের ফল ও 
তাহার রূপান্তর ব! ভাবান্তর মাত্র, তবে সেই মিলন নিত্য নূতন নৃতনবূপে কেন 
হয় ও কে ঘটায়, এবং কারণ সমষ্টির সেই রূপান্তর বা ভাবাস্তরই বা কিরূপে হয় ? 
অর্থাৎ সেই আদি কারণ একবার কার্য; সম্পন্ু করিয়া কেন ক্ষান্ত থাকে না, 


১ম অঃ] কন্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না 


এবং কারণই বা কিরূপে কাধ্য সম্পন্ন করে? 'এই প্রশ্বের সম্পূর্ণ উত্তর 
দেওয়া আমাদের অপ.জ্ঞানের ক্ষমতাতীত। অথচ এই প্রশব জিজ্ঞাসা না 
করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, আর যত কাল ইহার উত্তর না পাইব 
তত কাল জ্ঞানপিপাসার শিবৃতি হইবে না। অতএব এই অনুমান অসঙ্গত নহে 
যে, যে অপূর্ণ জ্ঞান এ প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারে না! তাহ পূর্ণ জ্ঞানেরই 
আপাততঃ বিচ্ছিন্র অংশ, এবং সেই পূর্ণ জ্ঞানের সহিত পুনগিলন হইলেই 
আমাদের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তি ও পৃ্ণা নন্দলাভ হইবে। 

উপরের প্রশ্রটির প্রথমভাগ জিজ্ঞাসা করিতেছে, আদি কারণ একবার 
কার্য করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া কেন নিরস্তর নূতন নৃতন কাধ্য করিতেছে, ও নূতন 
কাধষ্যের নিমিত্ত কারণসমূহের ণিত্য নৃতন মিলন কে ঘটায়? ইহার উত্তরে 
কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে, কাধ্যকারণপরম্পরার এই অস্থির ও নিতা 
নতন ভাব সেই আদিকারণের শক্তির ও ইচ্ছার ফল। এই বিরাট বিশ্বে 
প্রত্যেক অণুতে সেই শক্তি নিহিত আছে, ও তাহার বলে নিরন্তর ব্যক্ত বা 
অব্যক্ত ভাবে সে গতিশীল রহিয়াছে । আদিকারণের শক্তির ব! ইচছার ফল 
তাহার বিকার বলা যায় শা, তাহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যই বলিতে হইবে । 


প্রশ্নটির দ্বিতীয় ভাগের প্রকৃত উত্তর দিতে আমরা অক্ষম । আমাদেন্ব 


স্থূল নৃষ্টি কাধ্যের বা কারণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, স্তরাং কারণ 
হইতে কাধ্য কিরূপে ঘটে তাহা আমরা জানিতে পারি না । তবে কোন্‌ কার্ষেযর 
নিমিত্ত কোন্‌ কোন্‌ কারণের কি ভাবে মিলন আবশ্যক, ও কি উপায়ে কারণ- 
সম্ষ্টর সেইরূপ মিলন ঘটে-_এবং কি নিয়মে (অথাৎ যেখানে কায্য ও কারণ 
পরিমেয় সেখানে) কি পরিমাণ কারণ কি পরিমাণ কার্যে পরিণত হয়, এই 
সকল বিঘয় যত্র করিলে আমরা জানিতে পারি । 

এক্ষণে কর্তার স্বতন্রতা আছে কি না?_-কন্্রক্ষেত্রের এই প্রধান 
প্রশের কিঞ্চিং আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে । 

একটা সামান্য কথা আছে-- কর্তার ইচছা। কর্ম” । বিদ্রপচছলেই ইহার 
প্রয়োগ হয়, কিন্তু এই পরিহাসস্চক কথায় কিঞ্চিৎ সত্যও আছে। কর্তার 
ইচছাই কর্মের সাক্ষাৎসন্বন্ধীয় ও সন্নিহিত কারণ। কিন্ত সেই ইচ্ছা স্বতন্ত্র 
কি অন্যকারণপরতন্ত্র একথার সিদ্ধান্ত না হইলে কত্তার স্বতন্ত্রতা আছে কি না 
বলা যায় না । আমার ইচছ। স্বতন্ত্রকি না এ বিঘয় স্থির করিবার নিমিত্ত আপনার 
অন্তররেই অগ্রে অন্সন্ধান করিতে হয়, আত্মাকেই অগ্রে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। 
আগ্জার অবিবেচিত উত্তর স্বতন্ত্রতার অনুকল হইবে । আত্মা অনায়াসেই বলিবে, 
আমার ইচ্ছা! স্বতঃপ্রবৃত্ত, এবং যদিও যাহা করিতে ইচ্ছা করি সকল স্থলে তাহা 
করিতে পারি না, কিন্ত যাহ। না করিতে ইচছা তাহা৷ করিতে কেহই বাধ্য করিতে 
পারে না। কিন্ত আত্মার এই সাক্ষ্যবাক্য স্বীকার করিয়া লওয়ার পৃবের্ব সাক্ষীকে 
একটি কট প্রশ্ন করা আবশ্যক-__আর্মি*কোন কর করিতে কিংবা না করিতে 
যে ইচছা। করি, সে ইছা৷ কি আমার ইচ্ছাধীন; না আমার পৃব্বন্বভাব, পৃৰর্ব শিক্ষা, 


১৪১ 


কর্তার স্বতস্ত্রতা 
আছে কি না? 


অনুকূল যুক্তি। 


১৪২ 


তাহার বিরুদ্ধে 
আপতি । 


তাহার খণ্ডন + 


জ্ঞান ও কর্ম [ *স ভাগ 


ও চতুষ্পার্শস্থ অবস্থার ফল? অর্থাৎ আমার ইচ্ছাই কি আমার ইচ্ছার কারণ, 
না তাহ! অনা কারণের কার্য্য ?--একটু ভাবিয়া উত্তর দিলে আত্মাকে অবশ্যই 
বলিতে হইবে, আমার ইচছা আমার ইচছাধীন নহে, তাহা নান কারণের কার্ধয। 
একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা আরও স্পষ্ট হইবে । আমি এখন এখান হইতে 
উঠিয়া যাইব কি না এ বিষয়ে আমার ইচছা কি, এবং কেনই বা তাহা এরূপ 
হয় ?__ভাবিতে গেলে দেখিতে পাইব, আমার বর্তমান কর্ম ও যে কর্মানুরোধে 
উঠিবার কথা মনে হইল এতদ ভয়ের প্রয়োজনীয়তার ও হৃদয়গ্রাহিতার তারতম্য, 
আমার এই মূহতর্তের দেহের অবস্থা ও তদনুসারে স্থিতি কি গতির প্রতি অনু- 
রাগের ন্যুনাধিক্য, এবং দূরসম্বন্ধে আমার পৃর্বস্বভাব ও পৃব্বশিক্ষা যদ্দারা আমার 
হৃদয়ের বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ কর্মের প্রয়োজনীয়তার ও হৃদয়গ্রাহিতার 
তারতম্যবোধের শক্তি ও গতি বা স্থিতির দিকে প্রবৃত্তির ন্যুনাধিক্য নির্ধারিত 
হইয়াছে, এই সমস্ত কারণদ্বারা আমার ইচছা নিরূপিত হয়। আমার ইচ্ছা 
সেই. সমস্ত কারণের কার্য | পূর্বে কার্ধ্যকারণসম্বন্ধের যে মূল তত্বত্রয়ের 
উল্লেখ হইয়াছে, তাহার প্রথম তত্ব অনুসারেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
হায় । আমার ইচছা বিনাকারণে আপনা হইতে হইল একথা সঙ্গত বলিয়া 
স্বীকার করা যায় না। ্‌ 

কর্তার সম্বন্ধে স্বতগ্রতাবাদীরা ইহার বিরুদ্ধে এই কথা বলেন যে, আত্মা 
যখন জিজ্ঞাসামাত্রই উত্তর দেয়, আমার ইচছা স্বাধীন, তখন আত্ব'র 
সেই সাক্ষ্যবাক্যই গ্রহণযোগ্য, এবং তাহার পর ভাবিয়। চিত্তিয়া যে বলে আমার 
ইচছা৷ নানা কারণাধীন, সে কথা গড়াপেটা সাক্ষীর কথার ন্যায় অগ্রাহ্য । 
আর কার্য্কারণসম্বন্ধবিষয়ক; যে তত্বের উল্লেখ হইয়াছে তদনসারে, যেমন 
বিনা কারণে কার্ধ্য হয় না একথা স্বীকার করিতে হয়, তেমনই আবার সকল 
কারণের আদি কারণ অপর কোন কারণের কার্যয নহে, একথাও স্বীকার করিতে 
হয়। স্সুতরাং সেইব্ূপে মনুঘ্যের ইচছ। অন্য কার্য্যের কারণ, কিন্ত নিজে কোন 
কারণের কার্য নহে একথা বল! যায়। 

এই সকল তর্ক ফুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। আত্মার প্রথম উত্তর 
অবিবেচনার ও অহঙ্কারের ফল। দ্বিতীয় উত্তর বিবেচনার ও প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি 
দ্বারা লব্ধ, ও তাহাই প্রকৃত উত্তর। এই স্বলে 

“দন: ক্গিঅলাত্যালি বৃ: জল্মান্যিগুরভলহা : | 
ক্সতৃজাহছিব্ুুতাজ্লা জলীত্কজ্সি ন লন্মলি ॥” ১ 
“প্রকৃতির গুণে জগতের কর্ম চলে। 
অহঙ্কারে মৃগ্ধ আত্মা 'আমি কর্তা' বলে ||”? 

এই অমুল্য গীতাবাক্য স্মারণীয়। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝ 


,. যাইবে আত্মার প্রথম উত্তর সকল সময়েঠিক হয় না| ' একটি সামান্য উদাহরণ 


১ গীতা ৩।২৭। 


১৭ অঃ] কর্তার স্বতম্থতা আছে কি না 


দিব। চন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া যদি আত্বাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, কি 
দেখিলাম ?- আত্মা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিবে, চন্দ্র দেখিলাম" । কিন্ত সকলেই 
আনেন আমরা চন্দ্র দেখি না, চন্দ্রের যে প্রতিবিষ্ব চক্ষতে পড়ে তাহাই মাত্র 
দেখি, এবং চক্ষুর কোন দোঘ থাকিলে চন্দ্রকে তদনুসারে বিকৃত দেখায়, 
যথা দর্শক পাওরোগগ্রস্ত হইলে চন্দ্র তাহার চক্ষে পাণওডুবণ” দেখায় | 

মনুঘ্যের ইচ্ছাই নিজের কারণ তাহা অন্য কোন কারণের কার্য্য নহে, 
একথা বলিতে গেলে প্রত্যেক মনঘ্যের ইচ্ছা এক একটী স্বাধীন কারণ হইবে, 
এবং তাহা হইলে জগতের এক আদিকারণ ভিশন, আরও বহুসংখ্যক স্বাধীন 
কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এরূপ কারণবাহুল্যের কল্পনা যুক্তি- 
সিদ্ধ নহে'। তবে এই পর্যযস্ত বলা যাইতে পারে, আত্ম যে চিন্ময় পণ বর্গের 
অপুণ” অংশ, আত্মার স্বাধীনতাবোধ সেই পূর্ণব্রন্নের স্বতন্ত্রতার অস্ফুট বিকাশ 
হইলেও হইতে পারে । 

স্বতন্ত্রবাদদীরা কর্তার পরতন্তাবাদের বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর আপত্তি 
উপস্থিত করেন। তীহারা বলেন, যদি কর্তার স্বতন্্রতা না থাকে, তাহা হইলে 
কর্ত। নিজকর্দের জন্য দায়ী নহেন, এবং কর্তার দোষগুণ থাকে না, সুতরাং 
পাঁপপৃণ্য ও তজ্‌ জন্য দণ্ড পুরস্কার উঠিয়া যায়। এ আপত্তি অবশ্যই বিবেচনার 
সহিত পর্যালোচনা করা কর্তব্য । 

কর্তার স্বতন্ত্রতা না থাকিলে কর্তা কর্ের জন্য দায়ী হইতে পারে না। 
কিন্তু তাহ! হইলেই যে পাপ পুণ্য ও দণ্ড পুরস্কার উঠিয়া যাইবে একথা স্বীকার 
করা যায় না। কর্মের জন্য কর্তার দোঘ গুণ নাই বলিয়া কর্দে্র দোষগুণ 
ও ফলাফল লুপ্ত হয় না । কর্মের জন্য কর্তা দায়ী হউন আর নাই হউন, পাপ- 
কর্ম দোঘের ও পুণ্যকর্মণ গুণের বলিয়া গণ্য হইবে, এবং কর্মের ফলাফল অবশ্যই 
ফলিবে, ও' সে ফলাফল কর্তীকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে । 

প্রথমতঃ কর্মের দোঘগুণ যে কর্তার দায়িত্বের অভাব বা সম্ভাবের উপর 
নির্ভর করে না একথা বোধ হয় সহজেই অনেকে স্বীকার করিবেন। ক্ষ্ী 
জানিয়াই করুন আর না জানিয়াই করুন, তাহার কৃত ভাল কন্ম ভাল ও মন্দ কন্মব 
মন্দ বলিয়া! অবশ্যই পরিগণিত হইবে । তবে তাহাতে কর্তার দোঘ গুণ আছে 
কি ন।, বিচার করিতে হইলে তাহার স্বতন্ত্রতা আছে কি না তাহ। দেখিতে হইবে, 
এবং তীহার স্বতন্ত্রতা না থাকিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, দোষ গুণ 
সাধারণতঃ যে অথে গৃহীত হয়, সে অথে তাহার কর্ম্মের জন্য তাহার দোঘ ওণ 
নাই, তাহার নিন্দা বা যশ নাই। 

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাউক কর্তার স্বতন্থতা না থাকিলে কর্্বের ফলাফল তাহার 
সম্বন্ধে ফলিবে কি না, ও সেই ফলাফল ও তৎসহ দওপুরস্কার তাহাকে গ্রহণ 
করিতে হইবে কি না । কর্মের জন্য কর্তা দায়ী হউন বা না হউন, ভাল কর্মের 
তাল ফল, মন্দ কর্মের মন্দ ফল, অবশ্যই ফলিবে | আমি যর্দি কোন দরিদ্রকে 
একটী আদুলি দিব মনে করিয়া ভুলে একাটি সভরেন্‌ দি তাহা হইলেও গ্রহীতার 


১৪৩ 


আর একটি 
আপত্তি। 


তাহার খণ্ডন । 


১৪৪: 


জ্ঞান ও কর্ম | 1 ২য় ভাগ 


স্বর্ণ মুদ্রালাভের ফল হইবে, অথবা আমি যদি কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে গিয় 
দৈবাৎ কোন ব্যক্তিকে আঘাত করি, তাহাতেও আহত ব্যক্তির আধাতজনিত 
বেদনা হইবে । তবে দান করার নিমিত্ত সুখ বা আঘাত করার নিমিত্ত দুঃখ 
জানিয়া করিলে যেরূপ হইত সেরূপ হইবে না । তথাপি গ্রহীতার শুভ হইয়াছে 
বলিয়া সুখ বা আহত ব্যঞ্জির অশুভ হইয়াছে বলিয় দূঃখ এস্বলেও হইবে ও 
হওয়া উচিত। .কিম্ত আমার স্বতন্ত্রতা নাই, আমি অবস্থার দাস ও অবস্থাস্থারা 
বাধ্য হইয়া কর্মাকর্ত্ম করিলাম, তাহার শুভাশুভ, তাহার পুরস্কার ও দণ্ড, আমাকে 
ভোগ করিতে হইবে, ইহা! ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সহজে স্বীকার করিতে ইচ্ছা 
হয় না! একথাটা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক | যদি কেহ 
আমার সম্পূর্ণ অনিচছায় বলপৃর্বক আমাকে আমার পীড়িত অবস্থায় কোন 
ওঘধ খাওয়াইয়া দেয় তাহাতে কি আমার রোগশাস্তি হয় না? অথবা যদি 
কেহ আমার সম্পূর্ণ অনিচছায় বলপৃর্বক আমাকে কোন বিঘাঞ্জ বস্ত খাওয়াইয়া 
দেয় তাহাতে কি আমার স্বাস্থ্যহানি হয় নী? তবে অবস্থা দ্বারা বাধ্য হইয়া 
কর্ম করিয়াছি বলিয়া তাহার ফলাফল ভোগ করা ন্যায়সঙ্গত নহে, একথা কেন 
বলি? বোধ হয় ইহার কারণ এই যে, আমাদের জড়জগতের কর্ম (যথা 
দেহের উপর ওঁঘধ ও বিষের ক্রিয়া) অন্ধ প্রকৃতির অলভ্ব্য নিয়মাধীন' বলিয়া 
মনে করি, আর সঙ্জান জীবজগতের কর্ম সেরূপ মনে করি না, এবং সে কর্মের 
ফলদাতা ন্যায়বার্‌ মনে করিয়া তাহার নিকট স্বতন্ত্রতাবিহীন কন্তার কর্খ্বকল- 
ভোগের বিধান অন্যায় মনে করি। যদি স্বতন্তরতাবিহীন কর্তার দৃক্ষন্মের ফল 
অনন্ত দূঃখ বলিয়া মানিতে হয়, তবে তাহা অন্যায় বলিয়৷ অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । কিন্ত কর্ত1 স্বতন্তই হউন বা পরতন্তরই হউন, তাহার দৃক্র্মের 
ফল যে অনস্ত দূঃখ, একথা কেন স্বীকার করিব? একথা স্বীকার করিতে 
গেলে কর্তী স্বতন্ত্র হইলেও কন্মফলদাতার ন্যায়পরতা রক্ষা হয় না। কারণ 
অনম্ত দ্‌ঃখের কথা যাহারা বলেন তীহারা অবশ্যই অনস্ত শক্তিমান ও অনস্ত- 
জ্ঞানময় ঈশ্বর মানেন, এবং সেই ঈশ্বর যে জীব অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে তাহাকে 
অনন্ত দূঃখের ভোগী হইবে জানিয়া স্থাষ্ট করিয়াছেন, একথাও মানিতে হয় । 
তাহ৷ হইলে এরপ স্থষ্টি ন্যারসঙ্গত কিরূপে বল৷ যায় ? কেহ কেহ এই আপত্তি 
খণ্ডনাখে অনন্তজ্ঞানময় ঈশৃরকেও তীহারই স্যষ্ট জীবের ভবিঘ্যৎ কর্মাক শ্ 
ও শুভাশুভ সম্বন্ধে অক্ঞ বলিয়া স্বীকাত্ঘ করিতে কৃষ্ঠিত নহেন।১ 

কিন্ত এ কথা কোন মতে যুক্তিসিদ্ধ বলা যায় না। যদি দুক্ষম্মের ফল 
দওস্বরূপ অনন্ত দূঃখ না হইয়া, কর্তার সংস্কার ও উনুতিসাবনের উপায় স্বরূপ 
পরিমিত কালব্যাপী দূঃখভোগ হয়, ও তাহার পরিণাম অনস্ত সুখলাত হয় তাহা 
হইলেই ত সকল আপত্তির খণ্ডন হয়। তাহ হইলে কর্তার স্বতম্ত্রতা ন৷ 
থাকিলেও পাপপুণ্যের প্রতেদ ও দুক্ষর্থ্র নিমিত্ত দুঃখভোগের বিধান অক্ষুণু 
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১ম অঃ]. কর্তার স্বতস্তা আছে কি না 


রহিল, অথচ তঙ্ূজন, কর্তার প্রতি অন্যায় হইল না! কেনন৷ তীহার দুকবন্ 
জন্য দূঃখতোগ পরিণামে অনস্তকাল স্ুখলাভের উপায় মাত্র, এবং সেই পরিমিত 
কালের দৃ:খ, অনস্তকালের সুখের তুলনায়, কিছুই নহে বলিলেও বলা যায়। 
' কন্াকর্ম্বের শুভাশুভ ফলভোগ যদি পুরস্কার বা দণ্ড স্বরূপ না ভাবিয়া 
তাহা কর্তার শিক্ষা ও সংশোধনের উপায় বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে 
কর্তা স্বতন্ত্র হউন আর ন! হউন, সেই ফলভোগের বিধান তাহার প্রতি অবিচার 
বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ থাকে না। 

কেহ কেহ বলিতে পাবেন এ সমস্ত সত্য হইলেও কর্তার অস্বতস্ত্রতাবাদের 
একটি অবশ্যন্তাবিফল এই যে, মনূঘ্য নিজের দৃক্ষম্মের জন্য দায়ী নহে' এ ধারণা 
জন্বিলে, দক্র্্ করিতে ভয় ও সৎকর্ম করিতে আগ্রহ কমিয়া যাইবে । এ 
আশঙ্কা অমূলক । কর্তার স্বতন্তরতা না থাকিলেও যখন কন্ম্ের দোৌঘগুণ রহিল, 
এবং কর্তীফে যখন কর্মাকর্মের শুভাশ্তভ কিঞ্চিতকাল ভোগ করিতে হইবে, 
এবং অবস্থান্বারা বাধ্য হইয়! কর্ম করা সত্বেও যখন তাহার শুভাস্তভ ভোগ জন্য 
আত্মপ্রসাদ ও আক্মগ্রানি হইবে, তখন দুক্র্ম্নে ভয় ও সৎকর্খে আগ্রহ কমিবার 
সম্ভাবনা অতি অল্প। 

আর একটি কথা আছে। কর্দের দোঘগুণ জন্য কর্তার দোঘগুণ নাই এ 
কথা মানিলে, যেমন দৃক্র্ম্নের জন্য আত্মগ্রানি কমিবে, তেমনই সৎকম্মের জন্য 
আত্মগৌরবেরও হাস হইবে । সেই আত্সগ্রানি কয়জনই বা কতটুকু অনুতৰ করে, 
তাহা কয়জনকেই বা সতপথে আনে, এবং সেই আত্মগৌরব কত লোককে 
উন্মত্ত করিয়৷ কত অনিষ্ট উৎপাদন করে, তাহা ভাবিতে গেলে বোধ হয় জমা 
খরচে মোটের উপর অস্বতন্ত্রতাবাদ স্বতন্তরতাবাদ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর 
হইতে পারে না। 

অস্বতন্তরতাবাদের আর একটি অশুভ ফল মানুষকে নিশ্চেষ্ট করা, কেহ 
কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন। তাঁহারা বলেন, কর্তার স্বতন্বতা নাই, তিনি 
অবস্থাদ্বার৷ বাধ্য হইয়া কন্ম করেন, এ ধারণা জন্মিলে আমরা কোন কর্থব করিতে 
চেষ্টা করিব না, ক্রমশ: নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িব। এ আশঙ্কা অমূলক | অস্বতন্ত্রতা- 
বাদ একথ|। বলে না যে কর্তার চেষ্টার প্রয়োজন নাই, কর্ম আপনা হইতে হইবে । 
অস্বতন্বতাবাদ কেবল ইহাই বলে যে, কর্তার ইচ্ছা স্বাধীন নহে । সে ইচ্ছাই 
তাহার গিজের কারণ নহে, কিন্ত তাহ। কর্তার পূর্ব স্বভাব, পূর্ব শিক্ষা, ও 
চতুশ্পার্থস্থ অবস্থার ফল। সেই পৃরর্বশিক্ষা ও পৃব্বস্বভাব ও চতুম্পার্শ স্থ অবস্থ। 
কারণ স্বরূপ হইয়৷ তাহাদের কার্ধয অবশ্যই করিবে, এবং তাহার ফলে কর্তাকে 
তক, চেষ্টা করিতে হইবে ততটুকু চেষ্টা না করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতে 
পারিবেন না। আর এই অস্বতদ্বতাবাদ যখন কর্তী নিজ কম্মাকর্ন্বের শুভা- 
শুভফলতোগী বলিয়া মানিতেছে, এবং শুভফললাভের ও অশুভফলপরিত্যাগের 
চেষ্টা যখন মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তখন মাঁনুঘ অস্বতন্তাবাদী হইলেই যে নিশ্চ্ট 
হইবে ইহা কখন সম্ভবপর নহে । 
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১৪৫ 


ফলাফল ভোগ 


পুরস্কার বা দণ্ড 
নহে, কর্ডার 
শিক্ষা ও সংশো- 
ধনের উপায় । 


অস্বতন্বতাবাদ 
সৎকর্খে পবৃত্তি 


নিবৃত্তির হাস 
করেনা। 


১৪৬ 


অদৃষ্ট ও পুরুঘ- 
কার । 


পর্ণ ভ্ঞানলাভ 
ও দেহবন্ধন 
হইতে মুক্তি- 
লাভ ভিনু পর্ণ 
স্বতম্ততা লাভ 
হয় না। 


জান ও বর্খ [ খর ভাগ 


উপরি উজ অস্বতত্ততাবাদে দৈব ও পুরুঘকারের৯ সামঞ্জস্য আছে, অর্থাৎ 
তাহা কর্তার পৃবের্বর কর্মফল ও বর্তমান চেষ্টা উভয়েরই কায্যকারিতা স্বীকার 
করে। ইহা অদৃষ্টবাদ বলিয়া দূঘিত হইতে পারে না। অদৃষ্টবাদ বলিলে 
যদি এরূপ বুঝা যে, আমি কোন বাঞ্চিত কর্মের নিমিত্ত যতহ চেষ্টা করি না 
কেন, অদূষ্ট অথাৎ আমার অজ্ঞাত কোন অলঙ্ঞ্য শক্তি সে চেষ্টা বিফল করিয় 
দিবে, সে অনৃষ্টবাদ মানিতে পারা বায় না, কেনন৷ তাহ। কার্ধযকারণস্বস্থাবিঘয়ক 
নিয়মের বিরুদ্ধ । কিন্তু অদৃষ্টবাদের অর্থ যদি এই হয় যে, কার্যযকারণপরম্পরা- 
ক্রমে যাহা ঘটিবার, এবং যাহা ঘটিবে বলিয় পর্ণজ্ঞানময় বনের জ্ঞানগোচর 
ছিল, আমার চেষ্টা মেই দিকেই যাইবে, অন্যদিকে যাইবে না, তাহা হইলে 
সে অদৃষ্টবাদ না মানিয়া থাকা যায় না, কেননা তাহা কার্যযকারণসম্বন্ধবিষযয়ক 
অলজ্ঘ্য নিয়মের ফল । 
পৃব্বোক্ত অস্বতন্ত্রতাবাদ মানিতে গেলে, যখন দেখ। যাইতেছে কর্তার ইচছা 
স্বাধীন নহে, তাহার পূর্বস্বভাব, পৃরর্বশিক্ষা, ও চতুম্পার্্স্থঅবস্থার দ্বারা তাহা 
চালিত, তখন কর্তার ইচ্ছা যাহাতে সৎপথে গমনে বলবতী হয়, বর্তমানে কেবল 
সেইরূপ নীতি শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে না, ভাবী কন্ট্ীদিগের পুব্বস্বভাব, 
পৃৰর্বশিক্ষা ও চতুম্পার্খস্থ অবস্থা যাহাতে তাহাদের ইচছাকে সৎপথগামী করিবার 
উপযোগী হয় সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক । এই জন্যই বালক 
ভবিঘ্যতে ভাল হইবে আশ! করিতে গেলে তাহার পিতামাতার সুশিক্ষিত ও 
সচচরিত্র হওয়া, তাহার বাল্যকাল হইতে সুশিকা পাওয়া, তাহাকে সাত্বিক 
আহার ও সাত্বিক আমোদ প্রমোদ দেওয়া, এবং তাহাকে সৎসঙ্গ সাধুপরিবার 
ও সাধুপ্রতিবেশী পরিবেষ্টিত রাখা আবশ্যক । আমাদের পৃব্বজন্মের কর্ধ- 
ফলভোগ সম্বন্ধে যতই মতভেদ খাকৃক না কেন, আমাদের জন্মের পৃব্বে আমাদের 
পৃব্বপুরুঘগণ যে কর্্ করেন তাহার ফল যে আমাদের ভোগ করিতে হয়, ইহা৷ 
সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । 
আমরা যতর্দিন সংসারবন্ধনে আবদ্ধ থাকিব, যতদিন দেহাবচিছন্র থাকায় 
আমাদের বহিজগতের ক্রিয়ার অধীন থাকিতে হইবে, এবং যত'্দন প্রকৃত 
হিতাহিত বিঘয়ে অজ্ঞানতানিবন্ধন আমরা অন্তর্জগতের অসংযত প্রবৃত্তির 
অধীনত পরিত্যাগ করিতে পারিৰ ন!, ততদিন আমাদের স্বতন্ত্রতালাভের 
সম্ভাবনা! নাই। জ্ঞান যেমন ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে ও পূর্ণতা লাভ করিতে 
থাকিবে, এবং আমাদের প্রকৃত হিতাহিত আমরা দেখিতে পাইব, সঙ্গে সঙ্গে 
বৃত্ত সকল সংযত হইয়। আসিবে ও আমাদের অন্তর্জগতের অধীনতা যাইবে। 
দরাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হওয়াতে বহির্জগতের অধীনতারও সঙ্জে সঙ্গে হাস হইয়া 
আসিবে, তবে দেহের অভাবপূরণ নিমিত্ত তাহার কিঞ্চিৎ থাকিবে । এবং যখন 
সেই দেহবন্ধনও যাইবে, তখনই আমর! সম্পূণ স্বতন্ত্রতা লাভ করিতে পারিব। 


হাভান্বত, অনুশাসন পর্ব, ঘ্ঠ অধ্যায় দ্র্টব্য। 


১ম অং] কর্তার স্বতত্্তা আছে কি ন৷ 


কর্তার শ্বতম্নতা লইয়৷ প্রায় সকল দেশেই অনেক আন্দোলন ও মতভেদ 
হইয়াছে। এদেশে অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকারবাদ৯ উভয় মতই আছে। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বতন্ত্রতাবাদী, কেহ বা নিয়তি 
অথব৷ নির্ববন্ধবাদী ।২ 

বিঘয়টি দ্‌রূহ। এসম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহার স্থল মর্ম 
সংক্ষেপে এই-_ 

১। কর্তার স্বতন্তা নাই, তাহার ইচছ। স্বাধীন নহে অর্থাৎ ইচছাই 
ইচছার কারণ নহে, তাহ। তার পৃব্বস্বভাব, পৃর্বশিক্ষা ও চতুষ্পার্শস্থ 
অবস্থার ফল। তবে তাহার চিন্তা ও চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। 

২। কর্তীকে কর্মাকর্শ্ের শুভাশুভ ফল, অথাৎ সৎকর্মের জন্য আত্ম- 
প্রসাদ ও পুরস্কারাি, এবং অসৎকর্মের জনা আত্মবিঘাদ' ও দ্ডাদি, ভোগ করিতে 
হয়। তবে সেই শুভাশ্ডভ ফলভোগ তীছার সন্বদ্ধনার বা শাস্তির নিমিত্ত নহে, 
তাহা তাহার সংশোধন ও উনৃতির নিমিত্ত । 

৩। কর্তার কন্মনফলের পরিণাম অনন্তদূঃখ নহে, অনন্তস্ুখ। কর্ম 
ফলভোগদ্ারা সত্বর২ হউক আর বিলম্বেই হউক কর্তরি ক্রমশঃ সংশোধন ও 
উনুতিসাধন হইয়৷ পরিণামে মুক্তিলাভ হইবে। 

উপরে বলা হইল কর্তার চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। কর্তার স্বতন্ত্রতা 
নাই অথচ চেষ্ট1। করিবার ক্ষমত। আছে ইহার অথ” কি, এই সংশয় এস্বলে কাহার 
কাহার মনে উতিত হইতে পারে । অতএব তাহার নিরাকরণাথে চেষ্টা বা 
প্রযত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক । 

জড়বাদীদিগের মতে চেষ্টা কেবল দেহের কার্যধা। তাহারা বোধ হয় 
বলিবেন- _বহির্জগতের বিঘয় কর্তৃক স্পন্দিত জ্ঞানেন্দ্িয়ের ক্রিয়ান্ারা, অথব৷ 
মস্তিষ্কের অন্তনিহিত বহির্জগতের পৃব্বক্রিয়াজনিত কৃঞ্চনদ্বারা, মস্তিচালিত 
হইলে, সেই চালন। ক্নায়ুজালকে উত্তেজিত করে, ও তন্গারা কর্মেন্দিয়গণ কর্মে 
প্রবন্তিত হয়, এবং সেই প্রবস্তনাকে চেষ্টা ব৷ প্রযত্ব কহে। 

চৈতন্যবাদী ও অদ্বৈতবাদীরা চেষ্টাতে দেহের কিঞ্চিং কার্যয আছে স্বীকার 
করেন, কিন্তু তাহাদের মতে চেষ্টা মূলে আত্মার কাধ্য, তাহ আত্মার ইচছাসম্ভৃত, 
এবং আত্মাই সেই কাধ্যে দেহকে পরিচালিত করে । স্বতন্তরতাবাদীরা বলেন 
সেই ইচছা স্বাধীন, অথাৎ ইচছাই ইচ্ছার কারণ, অস্বতন্তরতাবাদীদের মতে সে 
ইচছ। আত্মার অর্থাৎ কর্তার পব্বস্বতাব, পৃর্বশিক্ষা ও চতুষ্পার্খস্থ অবস্থার ফল। 
স্বতন্তরতাবাদ ও অস্বতন্তাবাদের এই মাত্র পার্থক্য। অতএব চেষ্টা যে কর্তার 


১ দৈব ও পুরুঘকার সম্বন্ধে মহাতারতের অনুশাসন পর্বের ঘষ্ঠ অধ্যায় ড্রষ্টবা। 

এ সম্বন্ধে 910%710108 471667204 01 77695 3৮. 1500৮ ৬, 
(55105 77005001760 07 17675051300. 17 00. 23 হি০15 800 
ভ1190015 2৮756570159 ০) 21০7019, 0১০, 17, 0. হস দ্রষ্টব্য । 


অস্বতন্তা- 
বাদের স্থূল 
মন্ম। 


চেষ্টা বা পৃযত্ব। 


১৪৮ 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


কার্য ইহা সব্ববাদিসন্মত, এবং কর্তীর স্বতন্বতা থাকুক বা না থাকুক তাহাতে 
কিছু আসে যায় না। তবে কর্তা চেষ্টা করিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন সেই 
কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেই স্বতম্রতাবাদ ও অস্বতম্বতাবাদের পার্থক্য 
লক্ষিত হয়। | 

আত্মা কি প্রকারে দেহকে আপন চেষ্টায় পরিচালিত করেন, আমাদের 
অপূর্ণ জ্ঞাণে তাহা আমর! জানিতে পারি না। দেহ ও আত্মার সংযোগ কিরূপ 
তাহ। না জানিলে এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না । তবে এই পর্য্যস্ত জানা 
গিয়াছে, মস্তি ও ত্বায়ুজালই দেহকে কার্য্যে চালাইবার যন্ত্্বরূপ । সেই 
যন্ত্র বিকল হইলে আত্মা দেহগ্বারা কোন চেষ্টা সফল করিতে পারে না। 
তবে দেহ অবশ হইলেও আত্বা মনে মনে চেষ্টা করিতে পারে । ইহ] দ্বারা 
চেষ্ট। যে মূলে আত্মার কার্য একথা সপ্রমাণ হয়। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


গু ক্যতজ্ঞান্ল্ ভক্ষণ 


. কোন্‌ কর্ম কর্তব্য কোন্‌ কর্ম অকর্তব্য ইহা স্থির করা এই কর্মক্ষেত্রে 
আসিয়া আমাদের প্রথম কর্তব্য। তাহ] যদিও অনেক স্থলে সহজ, কিন্তু 
অনেক স্বলে আবার সহজ নহে, এবং কোন কোন স্থলে অতি কঠিন । তাহা 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতোক স্থলে নিজের কার্য্যের নিমিত্ত স্থির করিতে হইলে 
সংসারযাত্রা নির্বাহ কর! দূরূহ হইত। কিন্তু সকল সভ্য দেশেরই পণ্ডিতগণ 
তদ্ধিঘয়ে চিন্তা করিয়া ধর্মশান্্র ও নীতিশাস্ত্র প্রণয়নছ্ারা সাধারণ লোকের পথ 
অনেক সহজ করিয়া দিয়াছেন, এবং লোকে সেই সকল শাস্ত্রের বাক্য স্মরণ 
রাখিয়া তাহাদের প্রদশিত পথে চলিলে প্রায়ই কর্তব্যপালনে সমথ” হইতে 
পারে। তবে যে সকল স্থলে মতভেদ আছে, সেখানে আমাদের নিজের 
বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হন । আর কর্মক্ষেত্র এত বিশাল ও বিচিত্র, 
এবং তাহার সঙ্কটস্থল সকল এত দুর্গম ও নিত/নূতন যে, তথায় পথিক কেবল 
পথপ্রদর্শকের নির্দেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলে না, পথিকের 
নিজের পথ চিনিয়া লইবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক | সুতরাং কেবল নীতি- 
বিঘয়ক সিদ্ধান্ত জানা থাকিলেই যথেষ্ট হইবে না, প্রয়োজন মত কোন কথার 
অনুকলপ্রতিক্ল যুক্তিতর্ক বিচার করিয়া আমাদের নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার যোগ্য হওয়া কর্তব্য | সেই জন্য কর্তব্যতার লক্ষণ কি, তাহা অন্ততঃ 
কিয়ৎপরিমারণে সকলেরই জানা উচিত, এবং সেই প্রশের কিঞ্চিৎ আলোচন৷ 
এই খানে হইবে । 

কর্তব্যতার লক্ষণ কি তদছ্বিঘয়ে অনেক মতভেদ আছে। জীব নিরস্তর 
সুখের অন্বেঘণে ব্স্ত, সুতরাং ইহা বিচিত্র নহে যে কাহার কাহার মতে যাহা 
সুখকর তাহাই কর্তব্য। এই মতকে স্থখবাদ বলা যাইতে পারে। 
ইহার অনেক প্রকার অবান্তর বিভাগ আছে। ইহার নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রাচীন 
গশিসের এপিকিউরসের মত। তাহার মূল উপদেশ, “আহারকর, পানকর 
আমোদকর 1” 
ধন্মপরায়ণ প্রাচীন ভারতে এ মত অবিদিত ছিল না । চাব্বাক সম্পূদায়ের 
এই মত ছিল। তাঁহারা বলেন-_ 
“ঘাবজ্জীবন্‌ সতত লীনল্লান্তি জন্যীহনীত্বৰ: । 
মজ্জীববুলব্য উুত্তহ্য থুলহানলল জুল: 1৮১ 


সব্ধদর্শ ন সংগ্রহ, চাব্বাক দর্শ ন। 


কর্তব্যতার 
লক্ষণ আলো- 
চনার পুয়ো- 
জন। 


লক্ষণ কি 
তছিঘয়ে অনেক 
মতামত আছে। 
স্ুখবাদ । 


১৫০ 


হিতবাদ। 


পৃবৃতিবাদ | 


নিবৃতিবাদ | 


জ্ঞান ও কর্দ | ২য় ভাগ 


“ম্থুখে থাক যতদিন আছে এ জীবন । 
মৃত্যুকে এড়াতে নাহি পারে কোন জন || 
পুড়িয়া এ দেহ যবে হয়ে যাবে ছাই । 
তারপর আসিবার সম্ভাবনা নাই ||" 


এই নিকৃষ্ট প্রকার সুখবাদের অসারতা লোকে সহজেই বুঝিতে পারে। 
এই জন্য ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত কাজে এই মতানুসারে চলিলেও লোকলভূজা- 
বশতঃ কথায় ইহা মানিতে অনেকেই প্রস্তত নহে । 

তবে নিজের বৈঘয়িকসুখলালসা নিন্দনীয় হইলেও পরের বৈঘয়িকসুখ- 
কামনা প্রশংসনীয় । এবং যাহা সাধারণের অর্থাৎ অধিকাংশলোকের সুখকর, 
তাহাই কর্তব্য, এইমত অনেক ধীমান্‌ প্ডিতের অনুমোদিত । ইহা একপ্রকার 
সুখবাদ। ইহাকে হিতবাদ বলিলেও বলা যায়। কেহ একটি মিথ) 
কথা কহিলে তাহার দেনা উড়িয়া যায় ও সব্বস্ব রক্ষা হয়, এস্বলে নিকৃষ্ট হিতবাদ 
হয়ত সেই মিথ্যা কথা বলা কর্তব্য বলিবে। কিন্তু তাহাতে দেনাদারের সর্বস্ব 
রক্ষা হইলেও সঙ্গে সঙ্গে পাওনাদারের গুরুতর ক্ষতি হয়, এবং মিথ্যাবাদীর 
মঙ্গল দৃষ্টে অনেকে মিথ্যা কথা কহিতে উৎসাহ পাওয়ায় ভবিষ্যতে আরও 
অনেকের ক্ষতি হইতে পারে, সুতরাং হিতবাদী এরপ স্থলে মিথ্যা বলা অকর্তৃব্য 
মনে করিবে । যেখানে একটি মিথ্য।! বলিলে অনেকের, এমন কি একটা 
সম্পৃদায়ের বা সমাজের, হিত হয়, এবং কাহারও স্পষ্ট অহিত হয় না, সেখানে 
হিতবাদ সেই কাধ্য কর্তব্য কি অকর্তবয বলিবে ঠিক বলা যায় না । কর্তবা, 
বলিলে মিথ্যার প্রশয় দেওয়া হইবে, এবং তাহাতে ভাবি অনিষ্ট হইতে পারে 
এই আশঙ্কায় বোধ হয় অকর্তব্যই বলিবে। সুখবাদ ও হিতবাদ উভয় মতেই 
কর্তব্য প্রবৃত্তিপ্রণোদিত। অতএব উভয় মতকে এক কথায় প্রবৃত্তিবাদ 
বলা যাইতে পারে। 

পক্ষান্তরে অনেকে বলেন প্রবৃত্তি আমাদিগকে কৃপথগামী করে, নিবৃত্তি 
সৎপথে রাখে, অতএব প্রবৃত্তি প্রণোদিতকর্শ্ন অকর্তব), নিবৃত্তিমলক কর্ম ই কর্তৃব্য। 

ভোগ বিলাসিতা ও কামন৷ সংস্যষ্টকর্শম অকর্তব্য, বৈরাগ্য কঠোরতা ও নিফ্ষাম- 
ভাব বিশিষ্ট কন্মই কর্তব/ | এই মত নিবৃক্তিবাদ নামে অভিহিত হইতে পারে। 

হিতবাদ কর্তার আপনার হিতের প্রতি অল্পদৃষ্টি ও পরের হিতের প্রতি 
অধিক দৃষ্টি রাখে, এবং নিবৃত্তিবাদ প্রবৃস্তিকে নিতান্ত খব্ব করে। কিন্ত নিজের 
হিতের প্রতিও যথাযোগ্য দৃষ্টি রাখা উচিত, এবং প্রবৃত্তিকে একেবারে খবর্ব করা 
অনুচিত। আর নিজের হিত ও পরের হিত, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, উভয়ের 
সামঞ্জস্য করিয়৷ কাধ্য করা আবশ্যক, এই ভাবিয়া অনেকে বলেন, স্বার্থ ও 
পরার্থের এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া কার্ধয করাই কর্তব্য । 
তাহাদের মতকে সামঞ্জীস্যবাদ বলা যাইতে পারে ।১ 


বছ্ষিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃঝচরিত্রের পথম পরিচেছদ ভরষ্টব্য। 


বয় অঃ] ূ কর্তব্যতার লক্ষণ 


প্রবৃতিবাদ, নিবৃতিবাদ, ও সামঞ্জস্যবাদ, উপরি উক্ত এই নতত্রয়ই 
কর্তব্যতাকে কর্মের মৌলিকগুণ বলিয়া স্বীকার করে না, তাহা কর্মের ফল 
হইতে, অথব] করের প্রবর্তনার মূল হইতে উৎপনু বলিয়া নির্দেশ করে। এই 
ত্রিবিধ মত ভিন আর একটি মত আছে। তদনূসারে বাহ্য বস্ত যেমন বৃহৎ 
বা ক্ষুদ্র, স্বাবর বা জঙ্গম, বণ যেমন শুক্র বা কৃষ্ণ বা পীত ইত্যাদি, কর্ন তেমনি 
কর্তব্য বা অবর্তব্য। অর্থাৎ বৃহত্ত বা ক্ষদ্রত্ব যেমন বস্তর মৌলিকগুণ, অন্য 
গুণের, যথা স্বাবরত্ব বা জঙ্গমত্বের, ফল নহে,__শুক্রত্ব, কৃষ্ণতত্ব বা পীতত্ব যেমন 
বর্ণের মৌলিকগুণ, অন্যগুণ হইতে, যথা উজ্জ্বলতা বা ম্লানতা হইতে, উৎপন্ন 
নহে, __কর্তব্যতা বা অকর্তব্যতা, অর্থাৎ ন্যায় বা অন্যায়, তেমনই করের 
মৌলিকগুণ, অন্য গুণের, যথা, সুখকারিতা বা অসুখকারিতার, ফল নহে, 
বা তন্রপ অন্যগুণ হইতে উৎপন্ু নহে । এবং বস্ত্র বৃহত্ত বা ক্ষদ্রত্ব, ও বর্ণের 
শুক্রত্ব বা কৃষ্ণত্ব, যেমন প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞেয়, কর্ম্মের কর্তব্যতা বা অকর্তব্যতা, 


৯১৩উ 


ন্যায়বাদ । 


অর্থাৎ ন্যায় বা অন্যায়, তেমনই বিবেক দ্বারা জ্ঞেয়। এই মতকে ন্যায়বাদ . 


বলা যাইতে পারে। 

এতপ্তিন আরও অনেকগুলি মত আছে, তাহার বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন 
নাই, কারণ একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহারা উপরি উক্ত মতচতুষ্টয়ের কোন না 
কোন একটির অন্তর্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে । তন্মধ্যে কেবল একটি 
মতের নাম করিব, কারণ খৃষ্টীয়ধর্ধ্বের একটি মূল উপদেশের সহিত তাহার অতি 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ | মতটি সংক্ষেপে এই--_ভাল মন্দ আমি যেরূপ বোধ করি অপরেও 
সেইরূপ বোধ করে, সুতরাং অপরের কার্ধয আর্মি যে ভাবে দেখি, আমার কাধ্যও 
অপরে সেই ভাবে দেখিবে। অতএব অন্যের যেরূপ কার্ধয আমি অনুমোদন 
করি, আমার সেইরূপ কার্যই অনুমোদনযোগ্য ও কর্তব্য। এই মতকে 
সহানুভূতিবাদ বলা ঘাইতে পারে।১ ইছা খৃষ্টের বিখ্যাত উপদেশ-_ 
“তোমার প্রতি অপরে যেরূপ ব্যবহার করুক ইচ্ছা কর, অপরের প্রতি 
সেইবূপ ব্যবহার করাই তোমার কর্তব্য'।২ এই কথার সারভাগ নিম্রের 
শোকার্ছে আছে। 

“ক্সাল্লবল্য্বজ্রলুন্ব অ: নহি নব দক্তিল:” 
সবারে আপন সম যে দেখিতে পারে । 
সেই জন স্ুপপণ্ডিত জেনো এ সংসারে || 

এই মত এক প্রকার প্রবৃত্তিবাদ, কারণ এ মতে কর্তব্যকন্ প্রবতিপ্রণোদিত। 

অতএব উপরি উক্ত মতগুলি চারি ভাগে ভাগ কর। যাইতে পারে, __ 
যথা, প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ, সামঞ্রস্যবাদ ও ন্যায়বাদ। এই চতুবিধ 
মতের কোবৃটি যুক্তিসিদ্ধ তাহা এক্ষণে নিরূপণীয়। প্রথমোক্ত মতত্রয় 
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এ 


বৃত্ভিবাদ 
নিবৃততিবাদ, 
সামঞ্জস্যবাদ, 
ন্যায়বাদ, ইহার 
মধ্যে কোন্‌ যত 
যুক্তিসিদ্ধ ? | 


১%হ 


জ্ঞান ও কণ্ম | [ ₹য় ভাগ 


কর্তব্যতাকে কর্নের মৌলিকগুণ বলিয়া স্বীকার করে না, কর্শেরি অন্যগুণস্বারা 
তাহা নির্ণেয় বলিয়! নির্দেশ করে। ন্যায়বাদ কর্তব্যতাকে কর্মের একটি 
মৌলিকগুণ বলিয়া মানে । অতএব কর্তব্যতা কর্দের মৌলিকগুণ কি অন্য 
গুণের ফল, ইহাই সব্বাগ্রে বিচার্ষয | এই বিচারকার্ষ্ ন্যায়বাদ বাদী, 
সুখবাদ ও হিতবাদ এই দই শ্রেণির প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ, ও সামঞ্জস্যবাদ 
প্রতিবাদী, আত্ম প্রধান সাক্ষী, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের কন্তকগুলি কাধ্যকল'প 
আনুঘঙিক প্রমাণ, এবং বৃদ্ধি বিচারক । 

অগ্রে দেখা যাউক এ স্থলে আত্মার সাক্ষ্যবাক্য কিরপ। সাধারণত: 
কর্তব্যতা ও অকর্তব্যতার অর্থাৎ ন্যায় ও অন্যায়ের প্রভেদ যে বৃহত্ত ও ক্ষদ্রত্বের 
ব৷ শুক্ুত্ব ও কষ্ণত্বের প্রভেদের মত মৌলিক, ইহা! জিজ্ঞাস! মাত্র আত্মা স্পষ্টরূপে 
বলিতেছে, এবং একথা কোন কাটপ্রশ্গ্থারা উড়াইয়া৷ দেওয়া যায় না। যদি 
জিজ্ঞাসা করা যায়-__ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ বৃহত্ত ও ক্ষদ্রত্বের প্রভেদের মত 
মৌলিক হইলে তাহ! স্থির করা এত কঠিন হইয়া উঠে :ও তাহ লইয়। এত মত- 
ভেদ ঘটে কেন ?--_তাহার উত্তর এই যে, নায় অন্যায়ের প্রভেদ স্থির কর! 
সব্বত্র কঠিন নহে, তবে অনেক স্থলে কঠিন বটে, কিন্ত বৃহত্ত ক্ষদ্রত্বের প্রভেদও 
স্থির করা অনেক স্থলে কঠিন, যথা একটি গোল ও একটি চতুক্ষোণ প্রায় তুল্য 
পরিমাণের বস্ত্র মধ্যে কোনৃটি বড় কোনটি ছোট দেখিবামাত্র সহজে বল যায় 
না। যদি সুখবাদ বা হিতবাদ পরশ করেন,__স্ুখ বা হিত ন্যায্য কর্মের 
ও অসুখ বা অহিত অন্যাধ্য কর্দ্বের নিরবচিছন ফল, একথা কি সত্য নহে ?-- 
এবং একথা সত্য হইলে সুখকারিতা ও অস্থখকারিতা, অথবা হিতকারিতা 
ও অহিতকারিতা৷ কি কর্তব্যতার ও অকর্তব্যতার নামান্তর মাত্র বলা যায় না ?-__ 
তাহার উত্তর এই যে,__প্রথমত: আখ বা হিত ন্যাধ্যকর্মের, ও অসুখ বা অহিত 
অন্যাধ্যকর্ম্বের নিশ্চিতফল নহে । অনেক স্থলে ন্যাধ্যকর্নের ফল সুখ বা 
হিত এবং অন্যায্যকর্ম্ের ফল দূঃখ। কিন্তু অনেক স্বলে আবার তদ্বিপরীতও 
দেখিতে পাওয়া যায়। মিথ্যা কথা বল অন্যায়, কিস্ত এমত দৃষ্টান্ত অনেক 
দেখা যায় যেখানে মিথ্যাবাদী নিজের বা অন্যের সুখসাধন করিতেছে । 
দ্বিতীয়ত: সুখকারিতা বা হিতকারিত৷ ন্যায্যকর্মের নিশ্চিত ফল হইলেও 
তাহ। ন্যায় ও কর্তব্যতার নামান্তর হইতে পারে না । একই বস্তর দুইটি মৌলিক 
গুণ থাকিলে যে তাহার একটি অপরটির নামান্তর একথা সঙ্গত নহে । জল 
তরল ও স্বচছ, কিন্ত তাই বলিয়! স্বচছতা তরলতার নামান্তর কে বলিবে ? কর্তব)- 
কর্মের ফল হিতকর বলিয়া যে কর্তব্যতা ও হিতকারিতা একই গুণ একথা 
যুক্তিসিদ্ধ নহে। একটি স্থূল দৃষ্টান্ত বারা এ বিঘয় কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপে বুঝান 
যাইতে পারে । অনেক বৃহ বস্ত স্থিতিশীল এবং অনেক ক্ষদ্র বস্ত গতিশীল 
দেখা যায়, কিন্তু তাহা দেখিয়া যদি কেহ বলেন বৃহত্ত ও স্থিতিশীলতা, বা 
ক্ষুদ্রত্ব ও গতিশীলতা এক প্রকারের গুণ, সে কথা যেরূপ অসঙ্গত, সুখকারিতা 
ও কর্তব্যতা কর্মের এক প্রকারের গুণ একথা তদপেক্ষা অল্প অসঙ্গত নহে । 


হুয়া অঃ ] কর্তব্যতার লক্ষণ 

- "তাহার পর দেখা যাউক জগতের কার্যযকলাপ 'হইতে এ বিষয়ের কফি 
আনুঘঙ্গিক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রবুত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ ও সীমঞ্জস্যবাদ 
মতাবলম্বীরা বলিবেন বৃহত্ত ক্ষপ্রত্বাদি বস্তর যেরূপ মৌলিক গুণ, ন্যায় অন্যায় 
যদি কর্মের সেরূপ গুণ হইত, তাহ হইলে ভিন ভিন সমাজে ন্যায় অন্যায় 
সম্বন্ধে এত মতভেদ থাকিত না | তাহারা দেখাইবেন, অতি অসভ্যজাতির 
মধ্যে ন্যায়ান্যায় প্রভেদজ্ঞান আদৌ নাই বলিলেও বলা যায়, অথচ তাহাদের 
মধ্যে সুখ দুঃখের গ্রাভিদজ্ঞান নিতান্ত তীব। তাহারা যে কথা বলিতেছেন 
সে কথা সত্য বলিয়া মান্নিলেও, কেবল জগতের একভাগের কার্য দেখিয়া কোন 
স্বিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না! অন্যদিকের কার্যযকলাপও দেখা 
আবশ্যক এবং আমাদের ক্ষীণবুদ্ধির যতদ্র সাধ্য ততদ্‌র সমগ্র জগতের প্রতি 
দৃষ্টি রাখিয়া যে সিদ্ধান্ত সঙ্গত বোধ হয় তাহাই গ্রাহ্য। জীবের জ্ঞানের 
বিকাশ ক্রমশঃ হইতেছে, ইহা সব্ববাদিসম্মঘত | উচচশেণির জীবের যেসকল 
জ্ঞানেক্দিয় আছে, অতি নিমশেণির জীবে তাহা সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় 
না। কিস্তুকোন কোন শ্রেণির জীবের শ্ববণেন্ড্রিয় বা দশ নেন্দ্রিয় নাই বলিয়া 
ধ্বনির বা বণের প্রভেদ মৌলিক নহে বলা যায় না। সেইরূপ অতি অসভ্য- 
জাতির মধ্যে ন্যায় অন্যায় বোধ নাই বলিয়া যে ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদ মৌলিক 
নহে একথা বলা যায় না। বহির্জগৎ্বিঘয়ক জ্ঞানসন্বন্ধে জীবশোণির মধ্যে 
যেরূপ ন্যনাধিক্য লক্ষিত হয়, অন্তর্জগৎবিষয়ক জ্ঞানসন্বন্ধে মানবজাতির মধ্যেও 
সেইনধপ ন্যনাধিক্য আছে। কব্রমবিকাশের নিয়ম সব্্বত্রই প্রবল। মানুঘের 
অন্তর্জগৎবিঘষয়ক জ্ঞান ক্রমশঃ স্ফুত্তিলাভ করিতেছে । অসভ্যজাতির মধ্যে 
কেবল ন্যায় অন্যায়ের বোধ কেন, আরও অনেক বিষয়ের বোধ, যথা-_-গণিতের 
স্বতঃসিদ্ধ তত্ববোধও, অতি অস্পষ্ট । তারপর অতি অসভ্যজাতির মধ্যে নায় 
অন্যায় বোধ যে একেবারে নাই, একথাও স্বীকার করা যায় না। সে বোধ 
দুর্বল বা অস্ফুট হইতে পারে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ অভাব সম্ভবপর বলিয়া 
বোধ হয় না। আমাদের অনেক দূম্পবৃত্তির ভিতরেও এই ম্যায় অন্যায় বোধ 
প্রচ্ছন্তাবে নিহিত রহিয়াছে । বৈরনির্যাতন নিমিত্ত যখন কোন শক্রকে 
কেহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তখন যদিও আত্মরক্ষার নিমিত্ত অনিষ্টকারীর 
নিকট প্রতিশোধগ্রহণ সে কার্ষয্যর স্পষ্ট উত্তেজক বলিয়৷ প্রতীত হয়, কিন্ত 
শত্র অনিষ্ট করিয়াছে সে অন্যায়কার্ধয এবং ন)ায়ানুসারে তাহার প্রতিশোধ 
তাহার নিকট প্রাপ্য--এই ভাব ভিতরে ভিতরে অস্ফুটভাবে থাকে, ইহা। 
আত্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে আত্মার উক্তিতে, এবং অনেক স্থলে বৈরনিধ্যাতন- 
কারীর নিজের উক্তিতে জানা যায়। প্রবৃত্তিবাদীরা বলিতে পারেন একথা 


ছারা ব্ুখবাদ বা হিতবাদই সপ্রমাণ হইতেছে, এবং যে কার্য সুখকর বা হিতকর . 


তাহাই ক্রমে ন্যায্য বলিয়া অভিহিত ও গৃহীত হয়। এ কথা কিয়ৎপরিমাণে 

যথার্থ, সম্পূর্ণ যথার্থ নহে । সত্য বটে মানুঘ নিরন্তর সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত, 

এবং সুখের অন্বেষণ করিতে করিতেই ক্রমে ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে, কারণ, 
20---87958 


১৩ 


১৪৪ 


যুক্তিসিদ্ধ। 


কর্তব্যতা- 
নির্ণয়ের 
সাধারণ বিধান। 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


এই' বিশ্বের বিচিত্র নিয়মানুসারে, যাহা ন্যায্য তাহাই প্রকৃত স্গখকর। নিজের 
সুখের নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে ভালবাসিতে প্রথমে শিক্ষা করিয়৷ শেঘে পরের 
সুখের নিমিত্ত বিশ্বজনীন প্রেমের অধিকারী হই । যাহা শ্রেয় তাহাই প্রকৃত 
প্রেয়, এই জন্য প্রেয় অনৃঘণে গিয়। ক্রমে শ্রেয় প্রাপ্ত হই । ইহা স্যষ্টির বিচিত্র 
কৌশল । কিন্তু তাই বলিয়া যাহ] ন্থুখের তাহাই কর্তব্য, যাহা প্রেয় তাহাই 
শেয় একথা ঠিক নহে । ৃ 

আর একটি কথা আছে। পৃব্বেই বলা হইয়াছে ৯ মানুঘের অপূর্ণ তাহেতু 
আমাদের জ্ঞাতরূপই যে জ্ঞেয় পদার্থের প্রকৃতিরূপ তাহা নহে । তবে জ্ঞানের 
বদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকৃত রূপের উপলব্ধি হয়। অসভ্য মনুষ্য কর্পের 
স্ুখকারিতা গুণ হইতে পৃথকৃরূপে কর্তব্যতার গুণ দেখিতে পায় না। কিন্তু 
সভ্য মনৃঘ্য বদ্ধিতজ্ঞানদ্বারা সেই কর্তব্যতা পৃথকৃরূপে স্পষ্ট উপলব্ধি করে, 
ইহা৷ বিচিত্র নহে, এবং ইহাতে কর্তব্যতা বা ন্যায়ের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার 
করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। যদি কেহ বলেন সত্য মান্ঘ কর্তব্যতার 
যে প্থক্‌ উপলব্ধি করে, তাহা অসভ্য মন্ঘ্যের অনুভূত সুখকারিতাগুণের ক্রম- 
বিকাশ, তাহাতে আপত্তি নাই, যর্দি তিনি স্বীকার করেন যে বদ্ধিত জ্ঞানে কর্ধের 
কর্তব্যতাগ্ডণের যে উপলব্ধি হয় তাহাই সেই গুণের প্রকৃতস্বর্ূপ । কিন্তু যদি 
তিনি বলিতে চাহেন যে সুখকারিত৷ গুণই কর্মের একটি প্রকৃত গুণ, এবং 
ক্রমবিকাশ দ্বারা অন্ভূত কর্তব্যতাগুণ প্রকৃতগুণ নহে, কল্লিতগুণ, সে কথ! 
কোনমতে স্বীকার করা যায় না। অন্ধকার গৃহে যে সকল বস্ত আছে তাহার 
অস্ফুট ছায়৷ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, পরে আলোক জ্বালিলে সেই সকল 
বস্ত স্পষ্ট দেখা যায়। যাহা দেখা যায় তাহা পৃব্বান্‌ ভূত ছায়ার বিকাশ, একথা 
বলিলে দোষ নাই। কিন্তু তাহা গৃহস্থিত বস্তর কল্পিত রূপ, এবং প্ব্বানুভূত 
ছায়াই সেই সকল বস্তর প্রকৃত বূপ, একথা বলা কখনই সঙ্গত হইবে না । 

অতএব বিচার ছারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, ন্যায়াবাদই যুজি- 
সিদ্ধ, অর্থাৎ কর্তব্যতা বা ন্যায়পরায়ণতা কর্তনের একটি মৌলিকগুণ, তাহা 
স্ুখকারিতা বা হিতকারিতা বা অন্য কোনগুণের ফল নহোে। 

এই মূলকথার মীমাংসার পর কর্তব/ত| সম্বন্ধে আর দৃইটি প্রশ আলোচ্য 
রহিল--_ 

১। সাধারণতঃ কর্তব্যতা-নির্ণয়ের বিধান কি ? 

২। সঙ্কটস্বলে কর্তব্যতা-নিণয়ের বিধান কি? 


এই প্রশহুয়ের ক্রমানুয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা, করা যাইবে । 
কর্তব্যতা যখন কর্মের মৌলিকগুণ বলিয়া স্থির হইল, তখন তাহ! নিণয় 
করিবার নিমিত্ত কোন বিধানের প্রয়োজন কি, যেমন আকার বর্ণাদি বহিরিকন্দ্রিয়- 


প্রথম ভাগের দ্বিতীয় অধ্যায় ভ্রষ্টব্য। 


ইর অঃ]. কর্তব্যতার লক্ষণ 


গ্রাহ্য মৌলিকগুণ প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা যায়, তেমনই অস্তরিক্দরিয়গ্রাহ্া কর্তব্যতা- 
গুণ অন্তর্দৃষ্টি ছারা জানা যাইবে, এইরূপ আপত্তি অনেকের মনে উঠিবে। এবং 
অনেকেই বলেন, যেমন রূপ, শব্দ, গন্ধাদিগুণ জানিবার নিমিত্ত চক্ষ, কর্ণ, 
নাসাদি বহিরিক্দ্রিয় আছে, তেমনই কর্তব্যতাগ্ডণ জানিবার নিমিত্ত অন্তরিজ্ফিয়ের 
অর্থাৎ মনের বিবেক নামে এক বিশেঘ শক্তি আছে, সেই বিবেক 
আমাদিগকে বলিয়া দেয় কে'ন্‌ কর্ম কর্তব্য, কোরু কর্ম অকর্তব্য। 
পক্ষান্তরে অনেকে এরূপ বলিতে পারেন, কর্তব্যতা কর্মের মৌলিকগুণ 
হইলেও তাহা নির্ণয় করা অবশ্যই কঠিন, তাহা না হইলে তৎসম্বদ্ধে এত 
মতভেদ হইয়াছে কেন। প্রকৃত কথা এই যে, অন্যান্য মৌলিকগুণের মত 


কর্তব্যতাও স্বতঃপ্রতীয়মান, এবং বহির্জগতবিষয়ক মৌলিকগুণ যেমন 
প্রত্যক্ষদ্বারা জানা যায়, অন্তর্জগতবিঘয়ক এই মৌলিকগুণ, কর্তব্যত৷ 


তেমনই অন্তর্দট্ি্ারা জানা যায়। জ্ঞাতার যে শক্তিদ্বারা এই গুণের উপলব্ধি 
হয়, তাহা বুদ্ধির একটি পৃথক্‌ শঞ্ি বলিয়। অনুমান করিবার প্রয়োজন নাই। 
কেহ কেহ সেই শক্তিকে বিবেক বলেন, তবে তাহা বৃদ্ধির নামাস্তর 
মাত্র। সাধারণতঃ সকল স্থলে বৃদ্ধি কোনরূপ পরীক্ষা ব্যতীত অবিলম্বে 
কর্তব্যতা নির্ণয় করিতে পারে । কিন্তু এমন অনেক জটিলস্বল আছে যেখানে 
তাহা সম্ভাব্য নহে, কর্তব্যতা-নির্ণ য়াথ পরীক্ষা ও পধ্যালোচনার প্রয়োজন। 
যে যে বিঘয় দ্বারা এই পরীক্ষা করা যায়, তত্তদ্বিয় কর্তব্যতার পরিচায়ক বলিয়। 
গৃহীত না হইয়া কর্তব্যতার উপাদান বলিয়া কখন কখন অনুমিত হইয়াছে। 
যাহা কর্তব্য তাহ প্রায়ই হিতকর, এই জন্য কোন কর্মবিশেষ সম্বন্ধে সন্দেহ 
হইলে বৃদ্ধি-কল্পনায় পরীক্ষা করিয়া দেখে সেই কর্ম হিতকর কি না। এবং 
তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, কর্তব্যতা হিতকারিতা উপাদানে গঠিত 
এবং হিতকারিতার নামান্তর মাত্র। যদি কোন কর্মের কর্তব্যতা-নির্ণয়ার্ধে 
তাহ। হিতকর কি না স্থির করা কঠিন হয়, তবে বৃদ্ধি অন্য পরীক্ষা প্রয়োগ 
করে । যথা, যাঁহা কর্তব্য তাহাতে প্রায়ই স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য থাকে, 
অতএব বৃদ্ধি-কল্পন৷ দ্বারা দেখে উপস্থিত কর্মে সে সামঞ্জস্য আছে কি না। 
এবং তাহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন কর্তব্যতা স্বার্থ-পরার্ধের সামঞ্জস্য 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই রূপে হিতবাদসামঞ্জস্যবাদাদি ভিন্ন ভিন্ন 
মতের উৎপত্তি হইয়াছে। 

মনু কহিয়াছেন-_ 

“শত: আলি: অন্বাাহ্‌: ব্রব্ন্থ দিঅল।লাল: | 
হলয্বনুচ্লিঘ চান্থ: ব্াহাস্্লস্ম ভব্যব্থল্‌ ॥?? ১ 
(বেদ, স্মৃতি, সদাচার, আত্মতুষ্টি, চারি । 
ধর্মের লক্ষণ এই জানিবে বিচারি 11) 


১ মনু ২১২। 


১৫৫ 


১১:৬১) 


জক্ষণ। 


'জ্ান ও বর্ধ [:২র ভাগ 


বেদ ও স্মৃতি এবং সাধুর্দিগের আচারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মতুষ্টি ধর্মের লক্ষণ 
বলিয়া উল্লেখ করাতে মনুর মতেও বিবেক যে ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্যতা নিরূপণের 
উপায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। 

মহাভারতের বনপকের্ব যক্ষের “নন ঘল্যা: * পথ কি? এই প্রশের 
উত্তরে যুধিষ্টির শাস্ত্র ও মুনিগণের মতভেদ উল্লেখ করিয়া কহিয়াছিলেন-+- 
“ লন্াজলী অন মল: ল নল্ঘাঃ'' “সেই পথ, যে পথেতে যায় মহাজন | 
এ স্থলে মহাজন শব্দের অর্থ জনসাধারণ বা জনসমূৃহ। জনসাধারণ যে পথে 
যাঁয় সে পথ একের বুদ্ধির দ্বারা নহে (তাহা ভ্রান্ত হইতে পারে); দশের বুদ্ধির 
দ্বার নিরূপিত। সুতরাং তাহ প্রকৃত পথ হওয়াই সম্ভাব্য । ইহাঁতেও 
একপ্রকার বলা হইতেছে আমাদের বৃদ্ধিই কর্তব্যতার শেঘ পথপ্রদর্শ ক। 

কর্তব্যতা নিরূপণের যে দুর্গমতার কথা বলা হইল, সেরূপ দৃর্গমতা 
অন্যান্য অপেক্ষাকৃত সহজ মৌলিকুণ নিরূপণেও ঘটে । যথা, আয়তনের 
ন্যনাধিক্য প্রত্যক্ষের বিষয় ও সহজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত দুইটি প্রায় সমান 
আয়তনের বস্তর একাটি গোল ও একটি চতুক্ষোণ হইলে, কোনটি বড়, দৃষ্টি মাত্র 
বল! যায় না। দৃ'ইটিকে একত্র রাখিয়াও বোধ হয় তাহাদের আয়তনের 
ন্যুনাধিক্য স্থির করা যায় া। একটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অপরটির সহিত 
মিলাইলে তবে সেই ন্যনাধিক্য ঠিক জান৷ যায় । 

উপরে যে সকল কথার উল্লেখ হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে, যদি 
প্রবৃত্তিবাদ, নিবৃত্তিবাদ ও সামগ্রস্যবাদ; কর্তব্যতা-নির্ণায়ক নহে, তথার্পি 
তাহারা কর্তব্যতার পরিচায়ক, এবং কর্তব্যতা-নির্ণায়ক ন্যায়বাদের সহায়তা 
করিতে পারে । 

ন্র্থীভিলাঘ ও হিতাভিলাঘ এই স্ুপ্রবৃত্তির অনুসরণ, নিবৃত্তি-মাগা নুসরণ, 
স্বার্থ ও পরার্থের তখ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সামঞ্জস্যকরণ, এবং ন্যায়াপথানুসরণ, 
এ সকলই কর্মের সদৃগুণ, তবে কর্তার অপূর্ণ তানিবন্ধন ইহারা ক্রয়ান্য়ে উচচ 
হইতে উচচতর বলিয়া বোধ হয়। ন্যায়পখানুসরণ সকলের উচচ এবং 
সুখান্ষণ সবর্বাপেক্ষা নিয় শ্রেণির | | 

দেহাবচ্ছিন্ুত-প্রযুক্ত আমাদের কতকগুলি অভাবপূরণ নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়, সেই জন্য, এবং অপূর্ণ ত/-প্রযুক্ত আমাদের প্রকৃত স্বুখ কি তাহ 
আমরা বুঝিতে পারি না, সেই জন্য, সুখের অন্বেষণ অনেক সময় আমাদিগকে 
কুপথে লইয়া যায়। আমরা বত্তমানের ক্ষণিক সুখের লালসায়ি ভবিষ্যতের 
চিরস্থায়ী সুখের কথা ভুলিয়া যাই, এবং এমত কার্ধ্য করি যদ্দারা সেই চিরস্থায়ী 
সুখের আশ! অন্ততঃ কিছুকালের নিমিত্ত নষ্ট হয়। এই জন্য অসংযত সুখের 
অন্বেষণ এত নিন্দনীয় । তাহ]? না হইলে প্রকৃত সুখের অভিলাঘ দোঘ নহে । 
সুখলাভের প্রবৃত্তি আমাদের স্বতাবসিদ্ধ ধর্ম, তহার উদ্দেশ্য আমাঁদের উন্নৃতির 
পথে লইয়৷ যাওয়া, এবং সেই প্রবৃত্তিই সকল জীবকে প্রকৃত বা কল্পিত সুখ- 
লালসায় কর্দে নিয়োজিত করিতেছে । সেই কর্মফলে জীবগণ .কেহ বা 


হয় অ:] কর্তব্যতার লক্ষণ 
উন্নতির, কেহ বা অবনতির পথে" গমন করিতেছে । যাহারা কৃপথে গিয়া 
পড়িতেছে তাহারা আবার শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই 'হউক সে পথে প্রকৃত 
গুখ না পাইয়া পুনরায় জখানঘণে ফিরিয়া আসিতেছে । কেবল স্সখলাভের 
শৃবৃত্তির নহে, প্রবৃতিমাত্রেরই' সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে । হিংসা- 
খ্বেঘারদি যে সকল প্রবৃত্তিকে নিকৃষ্ট বলা যায়, তাহাদেরও মূল উদ্দেশ্য নিতান্ত 
অসাধু নহে, কারণ, তাহাদের সংযত কাধ্য স্বার্থ রক্ষা, পরাথ হানি নহে । তবে 
বিশ্বের বিচিত্র নিয়ম এই যে, প্রবৃত্তিযাত্রই সহজে অসংযত হইয়া উঠে, এবং 
দযাযয সীমা অতিক্রম করিয়া কার্ধ্য করে। এই জন্য প্রবৃত্তি দমনের এত 
প্রয়োজন। এই জন্য প্রবৃত্তি এত অবিশৃস্ত পথপ্রদর্শক । এবং এই জন্যই 
কর্তার স্ুখকারিতা কর্দ্বের কর্তব্যতার এত অনিশ্চিত লক্ষণ। 

প্রবৃত্তির একমাত্র নিয়স্তা বৃদ্ধি, এবং বৃদ্ধির একমাব্র বল জ্ঞান। জ্ঞানের 
সাহায্যে বৃদ্ধি সহজেই দেখিতে পায় যে কর্তার সুখকারিত৷ কর্মের কর্তব্যতার 
নিশ্চিত লক্ষণ নহে । তবে অপরের স্ুখকারিত। বা সাধারণের হিতকারিতা 
পর্যযালোচনায় প্রবৃত্তির প্রাবল্য ততটা থাকা সম্ভাবনীয় নহে । কিস্ত সাধারণের 
হিতের মধ্যে কর্তার হিত রহিয়াছে, কারণ, কর্তা সাধারণের মধ্যে একজন, 
জুতরাং সে পর্যালোচনায় প্রবৃত্তি একেবারে নিব্বাক নহে, তৎসহ প্রবৃত্তির 
প্রচুর সংপ্রব রহিয়াছে। অধিকত্ত আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণ তা-প্রযুক্ত সেই 
পর্যালোচনা অতি কঠিন কাধ্য। কোন্‌ কর্মের হিতকারিতা ও অপকারিতা 
কতদর, তাহার পরিণামফল কি, তাহা স্থির করা অনেকস্বলে অতি কঠিন ।৯ 
এই জন্য যদিও হিতকারিতা কর্তব্যতার পরিচায়ক ও সুখকারিতা অপেক্ষা 
অধিক নির্ভরযোগ্য লক্ষণ, তথাপি সম্পূণ নির্ভরযোগ্য নহে । 

প্রবৃত্তির দোঘগুণের কথা উপরে বল৷ হইয়াছে | প্রবৃত্তির গুণ এই যে, 
মূলে উহা সদৃদ্দেশ্যের সহিত হিতকর কাধে আমাদিগকে প্রবলভাবে প্রণোদিত 
করে। দোষ এই যে, সহজেই উহ] ন্যায়ের সীম! অতিক্রম করিয়া উঠে, ও 
মল উদ্দেশ্য সাধু হইলেও শেঘে আমাদিগকে অসৎপথে লইয়া যায়। করের 
স্বান কন্্ীর সন্মুখে, কর্মের কাল বর্তমান। সুতরাং কম্মকূশল ব্যক্তিগণের 
পক্ষে অদ্রদশিতা একপ্রকার অপরিহাধ্য ও কিয়ৎপরিমাণে মার্জনীয়। এইরূপ 
অদরদর্শী কর্মকৃশল ব্যক্তির! প্রবৃতিমার্গের পক্ষপাতী, এবং তাহারা প্রবৃত্তি- 
মার্গানুসারিতা একপ্রকার কর্তৃব্যতার লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। কিন্ত 
সুদ্রদশী মনীঘী নীতিশিক্ষকেরা প্রবৃত্তিমুখ অপেক্ষা নিবৃত্তিমুখ কর্পেরই অধিক 
প্রশংসা করিয়াছেন ও নিবৃত্তিমাগণ অবলম্বনের নিমিত্তই উপদেশ দিয়াছেন। 
তাহাদের মতে ' নিবস্তি-মাগ নৃসারিতাই কর্তব্যতার অপেক্ষাকৃত নিভরযোগা 
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সেই অংশ এস্বলে দ্রষ্টধ্য। 


১৪ধ 


অপেক্ষাকৃত 
নির্ভরযোগা। 


নিবৃত্তি- 
মার্গানুসারিতা 
অধিকতর 
নিভরযোগ্য। 


১৫৮ জ্ঞান ও কর্ণ [২য় ভাগ 


লক্ষণ। এ মতের অনুকূলে সামান্য জ্ঞানে এই কথ বলা যাইতে পারে, প্রবৃত্তি 
সহজেই এত প্রবল যে প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম করিতে কাহাকেও বলিয়া দিতে 
হয় না. প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার ও নিবৃত্তির পথে যাইবার নিমিত্তই শিক্ষা 
ও উপদেশ আবশ্যক । তবে ইহাতে বাধা আছে। কর্মন্থল কঠিন হইলে 
নিবৃত্তিমার্গগামী কখনই অকর্্থ করিবে না একথা সত্য, কিন্ত অনেক সময় 
সৎকর্ম বিরত থাকিতে পারে এ আশঙ্কা সঙ্গত। 
স্বার্থ পরার্থের উপরে বলা হইয়াছে, বৃদ্ধিই প্রবৃত্তির একমাত্র নিয়স্তা এবং জ্ঞানই বুদ্ধির 
বারতা তারও একমাত্র সহায়। আরও বলা যাইতে পারে বুদ্ধ প্রবৃততি-নিবৃততির, স্বার্থ -পরার্ধের 
ভিন একমাত্র সামঞ্জস্যকারক, এবং এ কাধ্যেও জ্ঞানই বুদ্ধির একমাত্র সহায় । প্রবৃত্তির 
নির্ভরযোগা। যে কেবল দোঘ ভিন্ন গুণ নাই এবং নিবৃন্তি যে একেবারে দোঘশূন্য একথা ঠিক 
নহে, তাহার আভাস উপরেই দেওয়া হইয়াছে । প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা 
বল৷ হইয়াছে স্বাথ ও পরাথ” সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ কথা খাটে । আমাদের 
প্রকৃত স্বাথ” যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় তাহার অনুষেণ দোঘের নহে । কিন্ত 
আমাদের অপূর্ণতা প্রযুক্ত তাহা বুঝিতে ন৷ পারিশ্ম। কল্পিত স্বার্থের নিমিত্ত 
আমর ব্যস্ত হই, এবং অনোর হিতাহিতের দিকে একেবারে অন্ধ হই । এইজন) 
স্বার্থপরতা এত অনিষ্টের মূল এবং এত নিন্দনীয়। স্বার্থের দিকে কিঞ্চিৎ 
দৃষ্টি রাখা আত্মরক্ষার্থ আবশ্যক । এবং কেবল তাহা নহে, স্বার্থের দিকে 
দৃষ্টি রাখিতে গেলে পরাথ” অর্থাৎ জনসাধারণের হিতও অবশ্যই সাধিত হইবে। 
কারণ আমাদের প্রকৃত স্বার্থ পরার্থের বিরোধী নহে, বরং পরার্থের সহিত 
সম্পূর্ণ মিলিত। এবং স্বাথ” কিঞ্চিৎ সাধিত না হইলে আমরা পরার্থ সাধনে 
সমর্থ হইতে পারি না। আমি স্বয়ং অস্ুব্ী.ও অসস্তষ্ট থাকিলে আমার ছারা 
অপরে সুখী ও জন্তষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে ।১ তবে একবার স্বার্থের দিকে 
দেখিতে আরম্ভ করিলে স্বার্থপরতা এত বাড়িয়া উঠে যে, আর তাহাকে সহজে 
শাসন করা যায় না। এই জন্যই নীতিশিক্ষকেরা স্বার্থ পরতা দমন করিতে 
এত উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল কখা বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্ত, স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য করিয়া চল৷ অত্যাবশ্যক, এবং 
যে সকল কর্শে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির, স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য আছে তাহ। 
ন্যায়সঙ্গত হওয়। সম্পূর্ণ সম্ভাব্য । কিন্ত প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতা সব্বদা এত 
প্রবল, এবং সেই সামঞ্স্য করা অনেক সময়ে এত কঠিন যে, কর্তব্যতা নির্ণয় 
করিবার নিমিত্ত কেবল তাহারই উপরে নির্ভর করা চলে না। 
ম্যায়ানুসারি- এই সমস্ত ভাবিয়৷ দেখিলে জান! যায় যে যদিও স্ুখকারিতা, হিতকারিতা 
তাই কর্তব্যতার আদি কর্মের অন্যান্য সদৃগুণ কর্তব্যতার পরিচায়ক, এবং কোন বিশেঘ কর্মের 
নিশ্চিত লক্ষণ। কর্তৃব্যতা পরীক্ষার্থে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে সুবিধা হইতে পারে, কিন্ত 
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২য় অঃ]. কর্তব্যতার লক্ষণ 


সে সকল গুণ কর্তব্যদ্তার লক্ষণ নহে, এবং ফলাফল চিন্তা না করিয়া সব্্বাগ্রেই 
কর্মের ন্যায়ানুসারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । ন্যায়ানুসারিতাই 
ক্তব্যতার নিত্য ও নিশ্চিত লক্ষণ। এবং বুদ্ধি বা' বিবেক প্রায়ই সহজে 
বলিয়া দিতে পারে কোন বন্টন ন্যায়ানগত বটে কি না। কেবল সংশয়স্থলে 
উপস্থিতকন্থ্ে উপরি উক্ত অন্য কোন সদৃগ্ডণ আছে কি না তাহা বিবেচ্য। 

যদি আমর! দেহাবচ্ছিনুতাপ্রযুক্ত অবশ্যপূরণীয় কতকগুলি অভাব-পৃরণে 
বাধ্য না হইতাম, এবং যদি আমাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে আমাদের 
প্রকৃত স্থখ, প্রকৃত হিত ও প্রকৃত স্বার্থ জানিতে ও তাহার অনুসরণ করিতে 
পারিতাম। তখন স্বাথ ও পরার্থে র, প্রবৃত্তির ও নিবৃন্তির কোন বিরোধ 
থাকিত না। এবং সে অবস্থায় যাহা নিজস্সখকর তাহাই পরের হিতকর, 
যাহা স্বার্থপর তাহাই পরার্থ পর, যাহ! প্রবৃত্তি-প্রণোদিত তাহাই নিবৃত্বি- 
অনুমোদিত হইত। কাহারও সহিত কাহারও সামঞ্জস্য করিবার প্রয়োজন 
থাকিত না। সকল কাধ্যই ন্যায়ানগত হইত । এবং স্ুখবাদ, হিতবাদ আদি 
প্রবৃত্তিবাদ ও নিবৃত্তিবাদ ও সামঞ্জস্যবাদ ন্যায়বাদের সহিত একত্র মিলিত হইত। 
সুদূরে আমাদের পূর্ণাবস্থায় এই বাদচতুষ্টয়ের এইরূপ মিলনের সম্ভাবনা আছে 
বলিয়াই, এই অপূর্ণাবস্থায় আমরা সেই মিলনের অস্ফট আভাস পাইয়া কখন 
একটিকে কখনও অপরটিকে প্রকৃত মত বলিয়া মানি। আবার সেই মিলন 
অতি বরস্থিত বলিয়াই, প্রথমোক্ত বাদত্রয়ের উপর নির্ভর করিতে মনে মনে 
শঙ্কিত হই। পক্ষান্তরে, কর্তব্যতা অর্থাৎ নাায়ানুসারিতা কর্মের মৌলিক 
লক্ষণ ও তাহা বিবেকদ্ারা নিরূপণীয় হইলেও, আমরা এই অপৃ্ণী বস্থায় স্বাথ 
ও প্রবৃত্তিদ্বারা এত বিমোহিত হই যে, বিবেক সেই মৌলিক নিত্যগুণ অনেক 
স্বলে দেখিতে পায় না, এবং স্ুখকারিতা হিতকারিতা আদি অনিত্যগুণের 
দ্বারা কর্মের কর্তব্যতা স্থির করিতে বাধ্য হয়। এইস্থানে একটি কথা বলা 
আবশ্যক । যদিও ন্যায়বাদই কর্তব্যতানির্ণয় সম্বন্ধে প্রশস্ত মত, ও তদনুসারে 
চলাই শ্রেয়, তথাপি আমাদের অপূর্ণ অবস্থায় অনেকেই সে মত অনুসরণে 
অনধিকারী | যাহারা বৈষয়িক বাসনায় নিরন্তর ব্যাকুল, এবং বহির্জগতের 
স্থল পদার্থের আলোচনাই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য ও জ্ঞানের শেঘ সীমা মনে করেন, 
তাঁহাদের বাসনাবিবজিত আধ্যাত্িক চিন্তায় মগ্ন হইতে, ও অন্তর্জগতের সৃক্ষ্ম 
তত্বের অর্থাৎ ফলাফলসংস্ববরহিত নীরস কর্তব্যতার অনুশীলনে ব্যাপৃত হইতে 
প্রবৃত্তি হয় না, এবং প্রবৃত্তি হইলেও পূৃব্ব অভ্যাস ও পৃব্বশিক্ষা বশতঃ সে 
চিন্তারও সে তত্বান্শীলনের ক্ষমতা হয় না। অতএব যেমন স্থুলদর্শা লোকের 
পক্ষে নিরাকার বন্মোপাসনা অপেক্ষা সাকার দেবতার উপাসনা বিধেয়, 
তেমনই তাহাদের পক্ষে ন্যায়বাদ অপেক্ষা ক্রমশ: সুখবাদ, হিতবাদ ও 
সামঞ্জস্যবাদ অবলম্বনীয়। 


১৫৬ 


উপরে যাহা বলা হইল তাহা সাধারণ স্থলে কর্তব্যতানির্ণয়-বিষয়ক | সঙ্ষটস্বলে 
এখন সক্টস্থলে কর্তব্যতানির্ণয় সম্বন্ধে কএকটি কথার উল্লেখ করা যাইবে। নির্ণ 7 


৯০ 


১। আত্মরক্ষার্থ 


অনিষ্টকরণ। 


জ্ঞান ও কর্ম [হয় জগ 


কর্খ্বক্ষেত্র অতি বিশাল ও সম্কটাকীর্ণ, এবং তাহার সক্ষটম্থলগুলিও অতি ঘূ্গম। 
সকল সন্কটশ্বলের আলোচনা, বা কোন সক্কটস্থল হইতে নিহ্বি্ধে উতভভীর্প 
হইবার উপায় উদ্ভাবন করিবার আশা রাখি না । কেবল নিয়ের লিখিত নিরন্তর 
উিত প্রশ্শ চতুষ্টয়ের কিঞিৎ আলোচনা করা যাইবে । প্রশ্চারিটি এই-- 


১। আত্মরক্ষা অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদ্‌র ন]ায়ান্গত ? 

২। পরহিতাথ” অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদর ন্যায়ানুগত ? 

৩। আৰ্বরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদ্‌র ন্যায়ানুগত? 

৪| পরহিতাথথ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদর ন্যায়ানুগত ? 

১। আত্মরক্ষা” অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদ্‌র ন্যায়ানুগত ? 

এই প্রশের উত্তর সকলে ঠিক একভাবে দিবে না। অসভ্য অশিক্ষিত 
জাতির নিকট এই উত্তর পাওয়া যাইবে-_যতদ্‌র সাধ্য অনিষ্টকারীর অনিষ্ট 
করা উচিত। কিন্তু সত্য শিক্ষিত মনৃষ্য একূপ কথা বলিবে না। 


“ম্মহাজঘেতিল জাহ্যলালিকস' বক্তলানার। 

ভ্ুন্নুলচ্ঘান লজ্াঘাঁ লীঘনৃষ্কৰ্ন ভুল: ॥” 
(অরিও আসিলে গৃহে তৃঘিবে আদরে । 
ছেত্তাকেও তরু ছায়া বঞ্চিত না করে ।1) 


মহাভারতের ১ এই বাক্য, এবং “অনিষ্টের প্রতিরোধ করিও না'২ শৈনশিখর 
হইতে বৃষ্টের এই উপদেশ এ স্থলে স্মরণীয় । 
বধ করিতে উদ্যত আততায়ীকে আত্মরক্ষার্থে বধ করা প্রায় সকল দেশের 
সব্বকালের দণ্ডবিধির অনুমোদিত । মনু রুহিয়াছেন--_ 
“লানলযিব্র হীজী স্ব লুবীঝনি স্বল »৩ 
(আততায়িবধে হস্তা দোষী কভু নহে ।) 


ভারতের বর্তমান দণ্ডবিধিও এ কথা বলে । তবে মনে রাখিতে হইবে 
দণ্ডবিধির মূল উদ্দেশ্য সমাজ রক্ষা করা, নীতিশিক্ষা দেওয়া নহে, সুতরাং 
দণ্ডবিধির কখা সব্বত্র সুনীতি অনুমোদিত না হইতেও পারে! 

প্রাণনাশ ব৷ তন্তুল্য গুরুতর অপ্রণীয় ক্ষতির আসনু আশঙ্কান্থলে অনিষ্ট- 
কারীর যে পরিমাণ অনিষ্ট করা সেই ক্ষতিনিবারণের নিমিত্ত আবশ্যক তাহা 
বোধ হয় ন্যায়ান্গত বলিতে হইবে । যেখানে ক্ষতিনিবারণের উপায়াস্তর 
আছে সেস্থলে, এবং অল্প ক্ষতির আশঙ্কাস্থলে, অনিষ্টকারীর অনিষ্ট না করিয়া 
উপায়াস্তর অবলম্বনই ন্যায়সঙ্গত। যদি পলায়নদ্বারা আনিষ্টনিবারণ হয়, 


১ মহাভারত, শান্তি পর্ব, ৫৫২৮। 
২ 51981860০0৮ ০৮2 এই কথার অনুবাদ । 119৮8০5নদ, ড. 39 ভ্রষ্টব্য। 
৬ মনু ৮৩৫১। 
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ভীরুতাপবাদভয়ে সে উপায়াবলম্বনে বিরত হইয়! অনিষ্টকারীকে আঘাত কর! 
লুনীতিসিদ্ধ নহে । অনেকে বলেন, অনিষ্ট বা অবমাননাকারীর স্বহস্তে শাসন 
ল। করিতে পারিলে তাহার সমৃচিত প্রতিশোধ এবং মন্ঘ্যোচিত কার্য হয় না 
এবং যিনি তাহা ন। পারেন তিনি 'ভীরু ও আত্মগৌরববোধশূন্য | যদি কেহ 
নিজের অনিষ্টের ভয়ে অনিষ্টকারীর শাসনে বিরত হয় তাহার প্রতি একথা 
কতকটা খাটে। কিম্ত তথাপি একথা সম্পণ” ন্যায়সঙ্গত নহে । নিজের 
অনিষ্টনিবারণ কর্তব্য, কিন্তু উপরি উক্ত সঙ্কাস্থল ভিন অন্য কোন স্থলে 
পরের অনিষ্টকরণ স্ুর্ণীতিসঙ্গত নহে । অনিষ্ট বা অবমাননকারীর উপর 
ক্রোধ হওয়। মানূঘের স্বভাবসিদ্ধ, এবং সেই ক্রোধতরে অনিষ্টকারীকে আক্রমণ, 
শারীরিক বলের পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু মানসিক বলের বিশেষ পরিচয় 
দেয় না । বরং সেই ক্রোধ সন্বরণ করাই বিশেঘ মানসিকবলের পরিচায়ক | 
যে ব্যক্তি অন্যায়রূপে অন্যের অনিষ্ট বা অবমাননা! করে, সে মানবনামধারী 
হইলেও পাশবপ্রকৃতি, এবং ব্যাঘভল্লুক ব! ক্ষিপ্ত শুগাল কুকুরকে লোকে যেমন 
পরিত্যাগ করে, সেও সেইরূপ পরিহস্তব্য, সুতরাং তাহাকে শান্তি না দিয়া 
যদি কেহ চলিয়া যায় তাহাতে তাহার গৌরবের বা স্পদ্ধার কথা নাই। তবে 
তদ্দারা তাহাকে কিঞ্চিৎ প্রশ্বয় দেওয়! হয়, একখ। স্বীকার করিতে হয় । কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে জনগাধারণের বিবেচনার ক্রাটিই 
সেই প্রশ্বয়ের কারণ । বলের ও সাহসের কার্যে স্বাথত্যাগের কিঞ্চিৎ সংস্রব 
থাকে, ও তদ্দারা অনেক সময়ে লোকের হিতসাধন হয়, এই জন্য এরূপ কার্য 
কাব্যে ও সাধারণের নিকটে বীরোচিত বলিয়৷ ব্যাখ্যাত ও আদৃত, এবং ষে 
এরূপ কার্যে বিরত সে নিন্দিত ও অনাদৃত হয়। সুতরাং কেহ ক্ষমা করিয়া 
অপকারকের শাস্তিবিধান না করিলে, তিনি দই চারি জনের নিকট প্রশংসাভাজন 
হইতে পারেন, কিন্ত অধিকাংশ লোকের নিকট অনাদ্‌ৃত হয়েন, এবং তাহার 
সেই অনাদর অপকারকের প্রশ্বয়ের কারণ হয়। 

বতদিন সাধারণের সেই সংস্কার পরিবন্তিত না হয়, ততদিন ক্ষমাণীলের 
এই দশা ঘটিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি অপকারকের অমার্জনীয় অত্যাচার ক্ষম। 
করিতে সমথ , তিনি সাধারণের মার্জনীয় অনাদর অনায়াসেই সহ) করিতে 
পারেন। যদি কেহ বলেন তাহার এ ক্ষমা অন্যায়, এবং অপকারকের শাস্তি- 
বিধানই কর্তব্য, তাহার. অখণগ্ুনীয় উত্তর আছে। অপকারকের শাস্তিবিধান 
আশুপ্রতিকারের উপায়মাত্র, এবং তাহ। অপকৃত ব)ক্তির প্রেয়। তগ্ছার৷ 
অপকারক ও অপচিকীর্বাপরতন্ত ব্যক্তিরা ভীত হইতে পারে, ও কিছুকাল 
অপকর্ে ক্ষান্ত থাকিতে পারে । কিন্ত তদ্দারা তাহাদের সংশোধন ও ক্প্রবৃত্তি- 
দমন হইয়৷ তাহাদের কর্তুক অনিষ্টসন্তাবনার মূলচ্ছেদন হয় না, এবং তাহাদের 
শান্তিতে অপকৃত ব্যক্তির ও জনসাধারণের প্রতিহিংসাদি কৃত্রবৃত্তি প্রশ্বয় 
পায়। পক্ষান্তরে, ক্ষমাশীলের কার্য তাহার পক্ষে নিশ্চিত হিতকর, পরস্ত 
সাধারণের পক্ষে এবং অপকারকের পক্ষেও তাহার হিতকারিতা অল্প নহে । 
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১৬১ 


ক্ষমাশীলতা। 
তীরুতা নহে॥ 


১৬৭ 


হ। পরহিতার্ধ 
অনিষ্টকারীর 
অনিষ্টকরণ। 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


ক্ষমাশীলতার উভূজল দৃষ্টাম্তই কাব্যের অন্যায় প্রশংসাবাদ, সাধারণের রুসংস্কার, 
এবং অপকারকের কঠিন হৃদয় পরিবাস্তিত করিবার একমাত্র নিশ্চিত উপায়। 
সে পরিবর্তনের গতি ধীর কিন্তু ধ্রুব। আর উপরে যে কাব্যের উক্তি ও 
সাধারণের সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে তাহা মানবজাতির একপ্রকার বালোর 
প্রথম সদৃদ্যমের ব্যাপার, তাহা মানবের চিরস্তন ধর্ম নহে । এক সময় সাহিত্যের 
ও সাধারণের উক্তি এই ছিল যে অপমানকারীর রজে ভিন্র অপমানের কলঙ্ক 
আর কিছুতেই ধৌত হইতে পারে না। কিন্ত এখন আর একথা কেহ বলিবে 
না| বরং ক্রমে লোকে ইহাই বলিবে যে একথার এত গৌরব মানবজাতির 
একপ্রকার কলঙ্ক। 
উপরে যাহা বলা হইল তাহা কেবল নিরীহ, নিরুৎসাহ, দক্বল বাঙ্গালীর 
কথা নহে। রাজশাসনে দণ্ডিতেরও দণ্ড যে তাহাকে শান্তি দিবার নিমিত্ত উচিত 
নহে, তাহার সংশোধনোপযোগী হওয়া উচিত, একথা উদ্যমশীল বলবিক্রমশালী 
পাশ্চাত্যপ্রদেশেও প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । এবং ক্ষমাশীলতার ফলে 
যে মহাপাপাচারীরও সংশোধন হইতে পারে তাহারও অত্যুজজল দৃষ্টাস্ত জনৈক 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কল্পনাপ্রসৃত। সুবিখ্যাত ভিন্টর ছিউগো রচিত “লে 
মিজারেবলূস্*' নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নায়ক জি ভালু জিন্স সেই দৃষ্টান্ত । 
অতএব অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কেবল উপরি উক্ত সন্কটস্থলে, যেখানে 
অতি গুরুতর অপূরণীয় ক্ষতিনিবারণের উপায়ান্তরাভাব সেইখানে, ন্যায়ান্গত 
বলা যাইতে পারে। 
২। পরহিতার্থ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ কতদ্র ন্যায়ানুগত, এ প্রশের 
উত্তর প্রথম প্রশ্নের আলোচনার পর অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বোধ হইবে । 
অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ আত্মরক্ষার্থ যতদূর ন্যায়সঙ্গত, পরহিতার্থ অন্ততঃ 
ততদূর অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হইবে । এবং তাহ! কতদূর সে কথা উপরে বল৷ 
হইয়াছে । বাকি থাকিতেছে এই কথা, আত্মরক্ষার্থে যতদূর যাওয়া যায়, 
পরহিতার্থে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দূর যাওয়া যায় কি না। এবং এই কথার 
সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, অন্যের ক্ষতির আশঙ্কাস্থলে আমার নিশ্চেষ্ট থাকা 
উচিত হইবে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, শঙ্কিত ক্ষতি যদি অপূরণীয় 
হর ও তাহা নিবারণের উপায়ানস্তর ন। থাকে, তবে তাহা নিবারণনিমিত্ত আত্ম- 
রক্ষাথে” যেরূপ পরহিতার্খে সেইরূপ অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণ ন্যায়ানুগত। 
কিন্ত তাহা নিবারণের উপায়ান্তর থাকিলে সেই উপায়ান্তর অবলম্বনীয়। এবং 
তাহা পৃরণীয় হইলে রাজপ্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে তাহার পূরণ প্রার্থ নীয়। রাজ্যের, 
অর্থাৎ প্রজাসমষ্টির বা প্রজাবিশেঘের হিতার্থে রাজা বা রাজপুরুঘ কর্তৃক অনিষ্ট- 
কারীর অনিষ্টকরণ কতদূর ন্যায়সঙ্গত, এই প্রশও এখানে উঠে। ইহা রাজ- 
নীতির আলোচ্য বিষয় । এখানে এ সম্বন্ধে এই পর্যযস্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে 
যে, অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণের ন্যাষ্য অধিকার প্রজা অপেক্ষা রাজার অধিক 
পরিমাণে থাক অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, কারণ, রাজার সেই অধিকার 
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আছে বলিয়া প্রজা অনেক স্থলে অনিষ্টকারীর অনিষ্টকরণে বিরত থাকে, ও 
অনিষ্টের প্রতিশোধ বা ক্ষতিপূরণ পাইবার আশায় তাহার নিকট বা তাহার 
প্রতিষ্টিত বিচারালয়ে আবেদন করে। কিন্তু রাজার সেই অধিকারেরও সীমা 
আছে। অতীত অনিষ্টের ক্ষতিপ্রণ ও তাবী অনিষ্টের নিবারণনিমিত্ত অনিষ্ট- 
কারীর যতটুক্‌ অনিষ্ট করা আবশ্যক তদতিরিক্ত অনিষ্টকরণে রাজার ন্যায্য 
অধিকার নাই। এবং দণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ড তাহার যথাসম্ভব সংশোধনোপযোগী 
হওয়া উচিত, তাহার কেবল নিগ্রহের নিমিত্ত হওয়। উচিত নহে। 

৩। আত্মরক্ষার্থ অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদর ন্যায়ানুগত? 
-_-ইহ। কঠিন প্রশ্ন । একটি দৃষ্টান্তদ্বারা তাহ। ম্পষ্টরূপে দেখা যাইবে । যদি 
কোন ব্যক্তি দস্্যহস্তে পতিত হইয়া, প্রাণরক্ষার্থে তাহাকে অর্থ দিয়া অথবা 
অর্থ দিবার অঙ্গীকারে, এবং তাহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিবেন না এই 
প্রতিজ্ঞা করিয়া, নিষ্কৃতি পান, তাহা হইলে সেই অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা কতদূর 
পালনীয়? যদি' দস্থ্যকে প্রদত্ত অর্থ পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত অথবা অঙ্ীকৃত 
অর্থ দিবার দায় এড়াইবার নিমিত্ত সেই ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে চাহেন, তাহা 
হইলে সে কার্ধ্য ন্যায়ানুমোদিত বলা যায় না। কোন কোন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য 
নীতিশাস্ববেত্তার১ মতে এরপ স্বলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে দোষ নই, কারণ সত্য বলা ও 
প্রতিজ্ঞাপালন কর! কর্তব্য হইলেও, যখন এ কর্তব্যতার মূল এই যে, আমাদের 
কথার উপর নির্ভর করিয়া অপরে কার্ধয করে এবং তাহ। নির্ভরযোগ্য না হইলে 
সমাজ চলে না, তখন যে ব্যক্তি সমাজের শান্তির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে এবং 
সমাজ যাহাঁকে শক্ত বলিয়া বর্জন করে, সে ব্যক্তি সেই কর্তব্যতার ফলভোগী 
হইতে পারে না, বরং তাহাকে সে ফল হইতে বঞ্চিত করাই উচিত । এ মতের 
প্রতি অশ্বদ্ধাপ্রদর্শন ন। করিয়াও ইহ। সমীচীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 
সত্য বলা আত্মাকে সুব্যক্ত করা । অপ্‌ণ তাপ্রযৃক্ত যদিও তাহা সব্বদা করিতে 
আমরা অক্ষম, সেই অক্ষমতা অন্ততঃ স্বীকার করা উচিত, তাহ। ঢাকিবার চেষ্টা 
করা অবিধি। আর, স্র্যযরশ্ি যেমন কে পবিত্র কে অপবিত্র বিচার না করিয়া 
সকলকেই আলোকিত এবং অপবিত্রকেশ্পৃত করে, সত্যের জ্যোতিও তেমনই 
কি সমাজান্তগগত, কি সমাজবহিক্কৃত, কি সদাচারী, কি দূরাচারী, সকলেরই সেব্য, 
এবং দৃরাচারী ও তমসাচছনুমতি সেই বিমল জ্যোতিতে কখন কখন আলোকিত 
হইতে পারে । তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন অনেক 
স্থলে ধাটিতে পারে, যেখানে উক্তব্ূপ প্রতিজ্ঞাপালন গহিত হইয়৷ পড়ে, যথা-_- 
তদ্দারা যদি গ্রতিজ্ঞাকারীকে সর্বস্বাস্ত হইতে হয় এবং তাহার আশ্বিতগণের 
ভরণপোঘণ অচল হয়। সেবপ স্থলে দৃব্বল মানবকে “বাধ হয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ 
করিতে হইবে। কিস্তু তাহা! ভাল কার্যয হইল মনে না করিয়া কাতরভাবে 
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১৬৩: 


৩। আব্বরক্ষার্থ 


প্রতি অসত্যা- 
চরণ। 


১৬৪ 


৪ । পরহিতার্থ 
অনিষ্টকারীর 
পতি অসত্যা- 
চরণ। 


জ্ঞান ও বর্শ [২য় ভাগ 


সক্জপগুচিত্তে নিজের অপূর্ণ তার ফলভোগ হইতেছে বলিয়া বোধ করা উচিত। 
যদি আমাদের পূর্ণ তা থাকিত, তাহা হইলে অসাবধানতায় যে বিপদে পড়িয়া 
প্রতিজ্ঞা করিয়/ছিলাম সাবধানে চলিয়া সে বিপদ এড়াইতে, অথবা বিপদে 
পড়িয়াও শক্রকে অনিষ্টকরণে অসমথ” করিয়া নিৃতি লাভ করিতে পারিতাম | 

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। দস্্যুকে ধরাইয়া দিব না, এ প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা করাতে সমাজের প্রতি কর্তব্যতা লঙ্ঘন করা হয় কিনা। এ একটি 
কর্তব্যতার বিরোধ স্থল, এবং এবপ স্থলে বোধ হয় সমাজের প্রতি কর্তব্যতাই 
প্রবল বলিয়া গণনীয় । তবে এ স্থলে দস্থ্যর প্রতি অসত্যাচরণ পরিহিতার্থে, 
এবং এ প্রশব উপরে উল্লিখিত ৪থ” প্রশের অন্তত, ঠিক একথা বলা যায় না। 
প্রতিজ্ঞ করিবার সময় যদি না ভাবিয়া এবং তাহা রক্ষা করিব মনে করিয়া 
কার্ধ্য করা হইয়া খাকে, এবং পরে বৃঝিয়া সমাজের হিতাে” প্রতিজ্ঞাতঙ্গ করা 
হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বিবেচ্য বিষয় ৪র্থ প্রশের অন্তর্গত হইবে । কিন্তু 
প্রতিজ্ঞা করিবার সময় যদি তাহা রক্ষা করিব না স্থির করিয়৷ কার্যয করা হয়, 
তাহা হইলে সে কার্ধায আত্মরক্ষার্থ দস্ত্যর প্রতি অসত্যাচরণ, ও ৩য় গ্রর্শের 
অন্তর্গ ত বলিতে হইবে । এবং তজ্জন্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে নিজ অপূর্ণ তা- 
নিবন্ধন অবশ্যই সন্তপ্তচিত্তে থাকিতে হইবে । 

পরহিতাথ” অনিষ্টকারীর প্রতি অসত্যাচরণ কতদূর ন্যায়ান্গত ?--এ 
প্রশ্নও নিতান্ত সহজ নহে । একটি দৃষ্টান্ত লইলে তাহ বুঝা যাইবে । কোন 
পলায়িত ব্যক্তির পশ্চাৎ ধাবমান একজন সশস্ত্র-বধোদ্যত আক্রমণকারী নিভৃত 
স্বানে যদি কোন লোককে জিজ্ঞাসা করে, সে ব্যক্তি কোর্দিকে পলাইয়াছে, 
এবং না বলিলে জিজ্ঞাসিতের প্রাণ সংহার করিতে চাহে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত 
ব্যক্তির পক্ষে তাহাকে মিথ্যাকথা বলিয়া নিজের ও আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা 
করা উচিত কি না? এই প্রশের “হী! উচিত” এই উত্তর দিতে বোধ হয় 
কেহই সঙ্কচিত বোধ করিবেন না। কন্মক্ষেত্রে যদিও এই উত্তর বোধ হয় 
সকলেই দিবেন ও তদনুসারে কায্যও করিবেন, তখাপি চিন্তাক্ষেত্রে কথাটা 
একবার ভাবিয়া দেখা যাউক | জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির প্রথম কর্তব্য জিজ্ঞাসককে 
হত বা আহত না! করিয় নিরন্তর ও পাপকারধ্য হইতে নিরস্ত করা । এ বিষয়ে 
কোন মতভেদ হইতে পারে না । কিন্তু এ কার্ধযকরণে বিশেষ বল ও কৌশল 
আবশ্যক, এবং অনেকেরই তাহা মাই। আক্রমণকারীকে হত বা আহত 
করিয়া নিরস্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু তাহাতে কর্তব্যতার বিরোধ আইসে 
--একদিকে পলায্মিতের প্রাণরক্ষা কর্ত ব্য, অপর দিকে যথাসাধ) আক্রমণকারীর 
প্রাণ নষ্ট ও দেহ আহত না করাও কর্তব্য। আর সে যাহা হউক, আক্রমণ- 
ক'রীকে এ প্রকারে নিরস্ত করাও সকলের সাধ্য নহে | তাহা ন৷ পারিলে 
উত্তর দিব না বলাই জিজ্ঞাসিতের কত্তব্য। কিস্ত অহাতেও বিপদ, কারণ 
তাহাতে নিজের প্রাণ যায়, এবং নিজের প্রাণরক্ষা করাও কর্তব্য। সতা 


উত্তর দিলে নিজের প্রাণ বাঁচে কিন্ত অন্যের প্রাণ যায়, তাহাও ঘোরতর বর্তব্যতা- 


হয় অঃ] কর্তব্যতার লক্ষণ 


বিরোধের স্বল। মিথ্যা উত্তর দিলে উভয়ের প্রাণরক্ষা হইতে পারে, কিন্ত 
সত্যরক্ষা হয় না। সুতরাং একদিকে বা অপর দিকে বর্তব্যতাভঙ্গ হয়। 
অতএব এক কর্তব্যের অনুরোধে আর এক কর্তব্য অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে 
হইবে | এরূপ স্বলে কর্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য বিচার করিয়া যেটি 
গুরুতর কর্তব্য তৎপালনেই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এবং এই বিবেচনায় উক্ত 
দৃষ্টাস্তে মিথ্য। উত্তর দেওয়া ন্যায়ানুগত বলিয়৷ স্থির হইতে পারে। কিন্ত 
মনে রাখা আবশ্যক যে, তাহা অগতির গতি। আমাদের পূর্ণ বল থাকিলে 
তাহা করিতে হইত না, আমরা আক্রমণকারীকে নিরস্ত্র ও নিরস্ত করিতে 
পারিতাম। অথবা আমাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকিলে এরূপ সক্কটাপন্র স্বানে যাইতাম 
না। আমাদের অপর্ণ তাপ্রযুক্ত এরূপ কর্তব্যতাবিরোধে পতিত হইতে হয়, 
এবং উভয় কর্তব্য পালন করিতে পারিলাম না, একটির উপেক্ষা করিতে হইল, 
এই জন্য সন্তপ্তচিত্তে থাকিতে হয়। 

উপরের প্রশ্বচতুষ্টয়ের আলোচনায় দেখা গেল কর্তব্যতার বিরোধস্থলে 
গুরুতর কর্তব্যানরোধে অপেক্ষাকৃত লঘৃতর কর্তব্য উপেক্ষা করা ভিনু উপায়াস্তর 
নাই। তাহাতে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে--কর্তব্যতার গুরুত্বের তারতম্য নিরূপণ 
কিরূপে হইবে । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যেমন আয়তনাদি মৌলিকগুণ প্রত্ক্ষদ্বার! 
জয়, এবং তাহাদের তারতম্যও প্রতাক্ষদ্বারা নিরূপণীয়, তেমনই কর্তব্যতা 
কর্দের মৌলিক গুণ বিবেকদ্বারা জ্ঞেয়, এবং দই পরস্পর বিরুদ্ধ কর্তব্যতার 
তারতম্যও বিবেকম্থারা নির্ণেয়। একথা সত্য, কিন্তু আয়তনের তারতম; 
নিরপণার্থে প্রত্যক্ষ যেমন পরিমাণের সাহায্য লয়, কর্তব্যতার তারতম্য 
নির্ণয়ার্থে বিবেক সেইরূপ কি লক্ষণের সাহায্য লইবে ? 

একথার সংক্ষিপ্ত উত্তর এই, দৃইটি বিরুদ্ধ কর্তব্যের মধ্যে যেটি প্রবৃত্তি- 
মার্গ মুখ বা স্বার্থ প্রণোদিত তদপেক্ষা যেটি নিবৃতিমাগ মুখ বা পরাথ প্রণোদিত 
তাহাই অধিকতর প্রবল গণ্য করিতে হইবে । এবং দুইটিই যদি এক শ্রেণির 


অথাৎ উভয়েই নিবৃত্তিমাগ মুখ ও পরাখ প্রণোদিত অথবা উভয়েই প্রবৃত্তি- রা 


মাগ মৃখ ও স্বাখ প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে যেটি অধিকতর হিতকর সেইটিই 
পালনীয়। 


১৬৫ 


গুরুত্বের 


নিরূপণ । 


গানুঘের পরস্পর 
সম্বন্ধ নানাবিধ । 


এই অধ্যায়ের 


তৃতীয় অধ্যায় 


পালিবালিক নীতিলিক্ধ সর্প 


পৃথিবীতে ষদি একজন মাত্র মনুঘ্য থাকিত, তাহা হইলে তাহার ন্যায্য 
অন্যায্য কর্ম কেবল নিজের সম্বন্ধে ও ঈশুরের সম্বন্ধে থাকিত, এবং নীতিশাস্ত্ 
অতি সহজ হইত। অথবা মন্ঘ্য যদি সংখ্যায় একের অধিক হইয়া ও সম্বন্ধে 
পরস্পর একভাবে আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলেও তাহাদের পরস্পরের প্রতি 
কর্তব্যাকর্তব্য কর্ম একই প্রকারের হইত। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীতে 
মনুষ্য সংখ্যায় অনেক, প্রকারে নানাবিধ, এবং অবস্থাভেদে পরস্পর অতি 
ভিন্ন ভিনু সম্বন্ধে আবদ্ধ । প্রথমতঃ, মন্ঘ্য স্ত্রী ও পুরুঘ এই দৃই মূল শ্রেণিতে 
বিভক্ত। তাহার পর তাহারা নান৷ প্রকৃতির, নানা জাতীয়, নানা দেশবাসী | 
এবং তাহার উপর আবার তাহারা ভিন ভিন ধর্মাবলম্বী, ও শিক্ষিত, অশিক্ষিত 
আদি ভিনু ভিন্ন অবস্থাপণ্ন। এই সকল কারণে মনুঘ্যদিগের পরস্পরের 
সম্বন্ধজাল অতি বিচিত্র ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের পরস্পরের 
কর্তব্যাকর্তব্য কর্ম নিণয় করাও অতি দূরূহ হইয়া উঠিয়াছে। 

মানবগণ যে সকল ভিন ভিন সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, তন্মধ্যে পারিবারিক 
সম্বন্ধ সব্্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ, এবং অপর সকল সম্বন্ধের ও মানবজাতির স্থায়িতের 
মূল। মনৃষ্য ক্রমোন্ুতির প্রথম অবস্থায় ভিনু ভিম্ন পরিবারে আবদ্ধ হয়, 
পরিবার-সমষ্টি লইয়া সমাজ হয়, সমাজ-সমাষ্টিতে জাতি গঠিত হয়, এবং কতক- 
গুলি জাতি লইয়৷ সাম্রাজ্যস্থাপন হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম । পারিবারিক 
সম্বন্ধ স্ত্রী-পুরুঘসম্বন্ধের উপর সংস্থাপিত, এবং বিবাহ বন্ধন এই' শেঘোক্ত সম্বন্ধের 
মূল গ্রপ্থি। পারিবারিক নীতিসিদ্ধকর্ম্নের কিঞ্চিৎ আলোচনা এই অধ্যায়ের 
উদ্দেশ্য । সেই আলোচন! নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে । 

১। বিবাহ--বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বিবাহ সম্বন্ধে 
কর্তব্যতা | " 

২। পুত্রকন্যার সম্বন্ধে কর্তব্যতা। 

৩। পিতামাতার সন্বন্ধে কর্তব্যতা। 

8৪1 জ্ঞাতি-বন্কুআদি অন্যান্য স্বজনবর্গের সম্বন্ধে কর্তব্যতা । 

১1 বিবাহ। বিবাহ সংস্কারের স্য্ট ও ক্রমবিকাশ কিরূপে হইয়াছে 
সেই প্রত্বতত্বেরে অনুসন্ধান এক্ষণকার উদ্দেশ্য, নহে। বর্তমানকালে 
নানাদেশে নানাসমাজে বিবাহপ্রথা কি ভাবে প্রচলিত আছে, এবং তাহা 


কিরূপ হওয়া উচিত ইহাই এস্বলে আলোচ্য । 


৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিন্ধ বর্ধব 


_ বিবাহসম্বন্ধের প্রধান লক্ষণ স্ত্রীর উপর পূরুঘের অধিকার ও পৃরুঘের উপরও 
স্ত্রীর তন্তুল্য না হউক কিঞ্চিৎ অধিকার । এ সম্বন্ধের স্থিতিকাল কোথাও 
উভয়ের আজীবন, কোথাও একের আজীবন, কোথাও ব৷ নির্ধারিত সময়ের 
নিমিত্ত । ইহার বন্ধন কোথাও বা একেবারে অচেছদ্য, কোথাও বা উভয় 
পক্ষের স্বেচাচ্ছেদ্য, কোথাও একপক্ষের (পুরুঘের) স্বেচছাচ্ছদ্য, অপর 
পক্ষের স্বেচ্ছাচ্ছদ্য নহে, কোথাও বিশেষ কারণ (যথা ব্যভিচার) থাকিলে 
ছেদ্য। এক পুরুঘের এক স্ত্রীই সাধারণ নিয়ম, কিস্ত কোথাও এক পুরুঘের 
বছ পত্বী থাকিতে পারে, এবং ক্লচিৎ এক পত্বীর বহু পতিও থাকিতে পারে | 

বিবাহসম্বন্ধজনিত অধিকার প্রায় সব্ববত্রই পুরুঘের অধিক; স্ত্রীর অপেক্ষাকৃত 
ন্যন। ইহার একটি কারণ, প্‌রুঘই প্রবলপক্ষ ও নিয়মকর্ত৷ | কিস্ত বোধ 
হয় এই অধিকার-বৈঘম্যের মূলে আরও একটি নিগৃঢ় কারণ আছে, এবং তাহা 
নিতান্ত অসঙ্গত কারণও নহে । সন্তানের মাতা কে, তদ্বিঘয়ে কোন সংশয় 
থাকিতে পারে না, কিন্তু সন্তানের পিতা কে, তত্িষয়ে স্ত্রী-পুরঘের সংসগ 
অনিয়মিত থাকিলে, সংশয় উপস্থিত হইতে পারে । এই জন্যই বোধ হয় 
অন্যের সহিত সংসর্গ ও যথেচছা বিচরণবিষয়ে পূরুঘ যত্‌র স্বাধীনতা লইয়া 
থাকে, স্ত্রীকে লোকে ততদ্‌র স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছা করে না। এসক্গে একথা 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যেখানে এক স্ত্রীর বহু স্বামী থাক! প্রচলিত, সে সকল 
স্বলে লোকের পরস্পর সম্বন্ধ মাতৃমূলক, পিতৃমূলক নহে । 

উপরে সংক্ষেপে বল! হইল বিবাহসম্বন্ধ নানাদেশে নানারূপ। তাহার 
বাহুল্যে বিবৃতি নিম্পয়োজন। এক্ষণে তাহা কিরূপ হওয়া উচিত ইহাই 
আলোচ্য । এই আলোচনায় বিবাহসম্বন্ধের উৎপত্তি, স্থিতি, ও নিবৃত্তি এই 
তিনটি বিঘয় দেখা আবশ্যক । 

প্রথমতঃ বিবাহসন্বন্ধের উতুপত্তি। এ সম্বন্ধ ইচছাধীন, ইহা 
পিতাপ্‌ত্র বা ভ্রাতাতগিনী সম্বন্ধের মত পৃর্বনিরূপিত নহে । কাহার 
ইচছাধীন ?'__ এই প্রশের সহজ উত্তর অবশ্যই যাহারা এই সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হইবে তাহাদের'-_-এই হওয়া উচিত। এবং তাহারা বা তাহাদের মধ্যে 
একপক্ষ অল্পবয়স্ক বলিয়া! যদি নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে অনুপযুক্ত 
হয়, তাহা হইলে তাহাদের পিতা-মাতা বা অন্য অভিভাবকের ইচছার উপর 
তাহাদের বিবাহসন্বন্ধ নির্ভর করিবে । কিন্ত এরূপ গুরুতর সম্বন্ধ, যাহার 
ফলাফুল দূইটি মনুঘ্যের জীবন সুখময় বা দৃঃখময় করিতে পারে, পক্ষদ্বয়ের 
ভিন অন্য কাহারও ইচছার উপর নির্ভর করিতে দেওয়া উচিত কি না, এই প্রশ 
এ স্বলে অবশ্যই উঠিতে পারে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বাল্যবিবাহ উচিত 
কি না সে প্রশবও উঠিবে। এ দৃইটা প্রশ্ন জড়িত, কিন্ত ঠিক এক নহে । কারণ 
বাল্যবিবাহ অনুচিত হইলেও, যদি বিবাহের উপযুক্ত বয়স এরূপ স্থির হয় যে, 
পক্ষগণের তখনও বৃদ্ধি পরিপক্ক হওয়া সম্তাবনীয় নহে, তাহা হইলেও তাহাদের 
বিবাহ তাহাদের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকের নিতান্ত মতে হওয়া 


১৮৭ 


বিবাহসন্বন্ধ 
নানারূপ। 


তাহা কিরূপ 
হওয়া উচিত। 


বিবাহসন্বন্ধ 
উৎপত্তি পক্ষ- 
দিগের 
ইচছাধীন। 
তাহাদের অভি- 
ভাবকের ইচছা- 
ধীন হওয়া 
উচিত কি না? 


বাল)বিবাহ 
উচিত কিন! ? 


১৬৮ 


বাল্যবিবাহের 
পুতিকুর-যুক্তি। 


জান ও বর্ম [ ঈর় ভাগ 


উচিত হইবে না। অতএব বিবাহ কত বয়সে হওয়া উচিত ইহাই প্রথম 
বিবেচ্য । 

পাশ্চাত্ত্যদেশের লোকের, এবং এ দেশের সমাজ-সংক্কারকদিগের মতে 
বিবাহ পূর্ণযৌবনের পৃবের্ব হওয়া উচিত নহে। আইন অনুসারে বিবাহের 
ন্যুন বয়স ইয়ুরোপে সাধারণতঃ পুরুষের চতুর্দশ ও স্ত্রীর ছাদশ বর্ঘ, এবং ফরাসি 
দেশে পুরুঘের অষ্টাদশ ও স্ত্রীর পঞ্চদশ বর্ঘ, কিন্ত সচরাচর. এ সকল দেশে বিবাহ 
তাহা অপেক্ষা অধিক বয়সেই হইয়া থাকে । ভারতবর্ধে বিবাহের বয়স সম্বন্ধে 
শাস্ত্রে পুরুষের পক্ষে এই পধ্যন্ত ন্যুন সীমা পাওয়৷ যায় যে, ছিজ-জাতির মধ্যে 
অষ্টম বর্ধে উপনয়নের পর অন্ততঃ নববর্ধ বৃন্নচর্্য ও বেদাধ্যয়নাস্তে বিবাহ 
কর্তব্য,১ এবং তাহা হইলে সপ্ুদশ বর্ধ ন্যনতম বয়স হইতেছে। স্ত্রীর পক্ষে 
কোথাও প্রথম রজোদর্শনের পৃব্রে বিবাহ হওয়া বিধি, কোথাও বা অষ্টম বর্ঘ 
হইতে ছাদশ বর্ধ পর্য্যস্ত বিবাহের বয়স বলিয়া লিখিত আছে।২ প্রচলিত 
ব্যবহারানুসারে হিন্দু-সমাজে পুরুঘের সাধারণতঃ চতুর্দশ বর্ঘ ন্যনতম বয়স, ও 
স্ত্রীর পক্ষে দশ কি নয় বৎসর নিমুসীম! ও ছাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ঘ উচচ সীমা | 
ভারতবর্ষে লৌকিক বিবাহের বয়সের ন্যন সীমা ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে 
প্রুঘের পক্ষে অষ্টাদশ বর্ষ, স্ত্রীর পক্ষে চতুর্দশ বর্ঘ। 

যাহারা বাল্যবিবাহের অর্থাৎ অল্প বয়সে বিবাহের বিরোধী তাহারা নিজ 
মত সমর্থনাথে” এই তিনটি কথা বলেন-_ 


১। বিবাহসম্বন্ধ যেরূপ গুরুতর এবং তাহার ফলাফল যেরূপ দীর্ঘকাল- 
স্থায়ী তাহা ভাবিয়া দেখিলে, বুদ্ধি পরিপকরু হইবার পূর্বে কাহাকেও সেরূপ 
সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে দেওয়া উচিত নহে।: 

২। বিলাহের একটি প্রধান উদ্দেশ্য উপযুক্ত সন্তান উৎপাদন, অতএব 
অল্প বয়সে অথাৎ দেহ' ও বুদ্ধি অপরিপক থাকা কালে বিবাহ করা উচিত নহে, 
কারণ জনকজননীর দেহ ও মন পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে সন্তান সবলকায় ও 
প্রবলমণা হইতে পারে না। 

৩। সংসারে জীবনসংগ্রাম যেরূপ কঠিন হইয়া! আসিতেছে, তাহাতে 
অল্প বয়সে বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়৷ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িলে, লোকে 
আত্মোন্রতির নিমিত্ত সমূচিত চেষ্টা করিতে পারে না। 

এই যুক্তিত্রয় এতই সঙ্গত ও প্রবল যে, শুনিলেই মনে হয় ইহার উত্তর 
নাই। এবং যে সকল দেশে অল্প বয়সে বিবাহ প্রচলিত নাই সেই সকল দেশের 
বৈষয়িক উনৃত অবস্থা বাল্যবিবাহপ্রথানুগামী ভারতের বৈঘয়িক হীনাবস্থার 
সহিত তুলন] করিলে এ যৃক্তির অনুকূলে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেল বলিয়৷ মনে 


১. বনু, ৩। ১-৪, ২। ৩৬। 
২ মনু, ১। ৮৯, ৯৪। 


৩য় অঃ]. পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


হয়। সুতরাং এ যুজির প্রতিকূলে বিজ্রলোকেও কোন কথা বলিতে চাহিলে 
তাহাকে নিতান্ত ভ্রান্ত, ও তাহার কথা একেবারে শুনিবার অযোগ্য, বলিয়া বোধ 
হয়। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। কিছু কাল পূর্বে এক বৎসর কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের যে পাঠ্যপুস্তক 
সঙ্কলিত হয়, তাহাতে প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল স্ুপপ্ডিত ও স্থুলেখক ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের “পারিবারিক প্রবন্ধ” নামক গ্রন্থ হইতে বাল্যবিবাহশীর্ঘক 
প্রবন্ধ বা তাহার কিয়দংশ গৃহীত হইয়াছিল। তাহাতে এরূপ কোন কথা 
নাই যে তাহা পাঠের অযোগ্য । কি আছে পাঠক নিজে দেখিয়া লইবেন। 
কিস্ত তাহা লইয়া! এত আপত্তি উপস্থিত হয় যে, সঙ্কলিত পাঠ্য পুস্তকের সে 
অংশ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল । 

এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে । বাল্যবিবাহ এদেশে একসময় যে ভাবে 
প্রচলিত ছিল, তাহাতে অনেক দোঘ ছিল ও তাহা হইতে অনেক অনিষ্ট ঘাটিয়াছে, 
স্ভুতরাং তাহার উপর যে লোকের অশ্বদ্ধা জনাবে ইহা স্বভাবসিদ্ধ। তার পর 
এদেশের বৈষয়িক হীনাবস্থাজনিত কষ্ট অল্লবিস্তর সকলকেই ভোগ করিতে 
হইতেছে ও তাহা সহজেই দেখা যায়, এবং তাহা এ দেশের প্রাচীন রীতিনীতির 
ফল বলিয়াই (কথাটা সত্য হউক আর না হউক) অনেকের বিশ্বাস। সেই 
রীতিনীতির সফল থাকিলে তাহা বৈষয়িক নহে, তাহা আধ্যাত্মিক, ও তাহা 
লোকে তত সহজে অন্ভব করিতে পারে না, ও দেখে না| এতম্তীত 
সমাজ সংস্কারকগণ তাহাদের মতের বিরুদ্ধ রীতিনীতির দোঘ অহরহঃ কীর্তন 
করিয়া লোকের মন এতই অধীর করিয়া তুলেন যে তাহারা সে রীতিনীতির গু৭ 
থাকিলেও তৎ্প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চাহে না । ইহাও স্বতভাবসিদ্ধ। প্রাচীন 
রীতিনীতি সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনযোগ্য হইয়া 
পড়ে, সুতরাং সংস্কারকেরা লোকহিতার্থেই তাহা পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। 
এবং সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সকল কথার ভাল মন্দ বিচার করিয়া চলিলে অতি 
ধীরে চলিতে হয়, এই জন্য তীহারা একদেশদশণ হইয়া সবেগে সংস্কারাভিমুখ 
হইয়া চলেন। তীহারা তাহাদের কার্ধ্য করিতেছেন ও করিবেন, তাহাতে 
তাহাদের সহিত আমার কোন বিরোধ নাই । তাহাদের নিকট আমার কেবল 
এই বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন প্রাচীন রীতিনীতির দোঘানুসন্ধিৎসু হইয়া 
তাহার গুণের দিকে একেবারে অন্ধ না হযেন। সংসার নিরন্তর গতিশীল 
সন্দেহ নাই | কিছুই স্থির নহে | কেহ সন্মুখে. কেহ পশ্চাতে, কেহ জ্পথে, 
কেহ কপথে, জগতের সকল পদার্থই চলিতেছে। সুতরাং পরিবস্তনের 
বিরুদ্ধ হওয়া চলে না । কিন্তু ধদি কেহ কোন বস্ত স্ুপথে চালাইতে ও তাহার 
গম্ভব্য স্থানে লইয়া যাইতে ইচছা করেন, তাহা হইলে কেবল তাহার গতির 
বেগ বদ্ধি করিয়া দিলেই হইবে না, তাহার গতির দিক স্থির রাখিতে হইবে । 
সুদক্ষ চাঁলক অশ্বকে কেবল কশাধাত করে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
বজগাকর্ষণও করে। সুতরাং সংস্কারকের কেবল সম্মুখে চাহিয়া ব্যস্ত 
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অল্প বয়সে 
বিবাহের অনু- 
কূল যুক্তি। 


জান ও কর্ণ [২য় ভাগ 


হইলে চলিবে না, অগ্র-পশ্চাৎ ও চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া! সাবধানে চল৷ 
আবশ্যক । 

এতগুলি কথা বলিলাম কেবল এই আশায় যে, তাহা স্মরণ রাখিয়া পাঠকগণ 
অল্লবয়সে বিবাহের অনুকূলেও যাহ! বলিবার আছে তৎ্প্রতি কিঞ্চিত মনোযোগ 
দিবেন। কিন্তু সব্বাগ্রেই বল উচিত, কিছুদিন পৃব্রে এদেশে সময়ে সময়ে 
যেরূপ বাল্যবিবাহের দৃষ্টান্ত দেখা যাইত__-যথা, পাচ কি ছয় বৎসরের বালিকার 
সহিত দশ কি' বার বৎসরের বালকের বিবাহ-_-তাহার অনুমোদন আমি করি 
না, একালে কেহই করে শ।, এবং যখন তাহ। কথঞ্চিং চলিত ছিল, তখনও বোধ 
হয় লোকে প্রয়োজণানুরোধে সেরূপ বিবাহ দিত, তগ্তিন্ন তাহার অনুমোদন 
কেহ করিত না । আমি যেরূপ বাল্যবিব'হের অনুকূলে কথা আছে বলিতেছি 
তাহ। ওরূপ বাল্যবিবাহ নহে, তাহাকে অল্লবয়সে বিবাহ বলা উচিত । এবং 
সেই অল্লবয়স, কন্যার পক্ষে ছাদশ হইতে চতুষ্দশ, নগর ভাড়া নিতে 
অষ্টাদশ বর্ধ। 

এরূপ বিবাহকেও বাল্যবিবাহ বল৷ যাইতে পারে, তবে তাহা না৷ বলিয়া 
ইহাকে অল্লবয়সে বিবাহ বলিলেই ভাল হয়। স্ত্রীর চতুর্দশ বধের পর ও 
পুরুঘের অষ্টাদশ বর্ধের পর বিবাহকে কেহ বাল্যবিবাহ বলিয়া দোঘ দেন না, 
এবং সেরূপ বিবাহ ভারতের লৌকিক বিবাহের আইনের অননুমোদিত নহে । 

রজোদর্শন না হইলে কন্যার দ্বাদশ বর্ধে বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলা যায় 
না। মনু কহিয়াছেন-__ 

“লিমা ন্তল্‌ কন্যা স্তহা ভ্াহ্সনাজিজী ।১?১ 

(ত্রিংশৎ্বর্ধের পুরুঘ, মনোহারিণী ছাদশবর্ধীয়া কন্যা বিবাহ করিবে 1) 

উপরি উক্তপ্রকার অল্পবয়সে বিবাহের প্রতিক্ল যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে 
ক-একটি অনুকূল কথ। আছে তাহা সংক্ষেপে নিযে লিখিত হইতেছে। 

১। উল্লিখিত প্রথম গ্রতিক্ল যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা উচিত, যেরূপ 
অল্পবয়সে বিবাহের কথা বলা যাইতেছে, সে বয়সে বালক-বালিকারা বিবাহ 
সম্বন্ধ কি ও বিবাহের গুরুত্ব কত বড়, ইহা যে একেবারে বুঝিতে পারে ন৷ 
একথ। বল৷ যায় না। 

পণ্তিতগণকর্তৃক নিদ্দিষ্ট তাহাদের পাঠ্যবিঘয়াদির প্রতি দৃষ্টি করিলে বুঝা 
যায় কেহই এরূপ মনে করেন না । তবে তখন তাহাদের জীবনের চিরসঙ্গিনী 
বা চিরসঙ্গী বাছিয়।৷ লইবার ক্ষমতা হয় নাই, একথা নিঃসন্দেহ | কিন্ত আর 
দই চারি বৎসর অপেক্ষা করিলেই কি তাহাদের সে ক্ষমতা জণ্িবে? কত 
দিনই বা অপেক্ষা করিতে বলিবেন ? যাহার বাল্যবিবাহের বিরোধী, তাহারাও 
যৌবনবিবাহের বিরোধী নহেন, হইলেও চলিবে ন। | ইংরাজ, রাজপুরুষগণও 
লৌকিকবিবাহ আইনে অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বিবাহযোগ্য বয়সের 





১ মনু ৯/৯৪। 


৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ বর্ম 


ন্যুনসীমা পুরুঘের অষ্টাদশ বর্ধ ও স্ত্রীর চতুর্দশ বর্থ ধার্ধা করিয়াছেন । অতএব 
বিবাহের সম্ভবমত কাল যাহাই স্থির হউক, বর-কন্যার পরস্পরনিবর্বাচন কেবল 
তাহাদের নিজের উপর নির্ভর করিতে দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ হইবে না| তন্িঘয়ে 
তাহাদের পিতামাতা বা জন্য নিকট-অভিভাবকের পরামর্শ লওয়ার আবশ্যকতা 
থাকিবে | পরস্ত বিবাহকাল উল্লিখিত অল্পবয়স অপেক্ষা দুই চারি বৎসর 
অধিক হইলে যেমন একদিকে অনেক বিষয়ে সুবিধা হইতে পারে, অন্যদিকে 
আবার তেমনই অনেকগুলি অসুবিধা আছে। অল্পবয়সে আমাদের প্রকৃতি 
ও মনের ভাব যেরূপ কোমল, পরিবস্তনযোগ্য ও গুরুজনের ইচছানুগার্মী থাকে, 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর সেরূপ থাকে না, ক্রমশ: কঠিন, অপরিবর্তনীয় ও 
স্বেচছানুবর্তী হইয়া! উঠে। স্মুতরাং যৌবনবিবাহে পাত্র-পাত্রী-নিববাচনে 
গুরুজনের উপদেশের প্রয়োজন যখেষ্ট থাকে, অথচ সে উপদেশ নিজের ইচছার 
বিরুদ্ধ হইলে তাহ গ্রহণে অনিচছা!, অতি প্রবল হইয়া! উঠে, এবং অনেক স্বলে 
সেই প্রয়োজনের উপলব্ধি হইতে দেয় ন। | 

এতদ্বতীতি আর একটি গুরুতর কথা আছে । যৌবনবিবাহে পাত্র-পাত্রী 
পরস্পরের নিব্বাচনে কিয়ৎপরিমাণে সমর্থ হইলেও, যদি তাহাদের ভুল হয়, 
অথাৎ যদি বিবাহের নিব্বাচনের পরে স্বামী ও স্ত্রী বুঝিতে পারে যে, তাহাদের 
এতই প্রকৃতিগত বৈঘম্য আছে যে তাহারা পরস্পরের উপযোগী হইতে পারে 
না, সে ভুল সংশোধনাখ” বিবাহ-বন্ধন ছেদন তিনু অন্য উপায় আর তাহাদের 
থাকে না। বাল্যবিবাহেও এরূপ ভুল হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। তবে 
প্রথমতঃ যৌবনবিবাহে যত, তত নহে'। কারণ যৌবনাববাহে, যুবক-যুবতীই 
আপন আপন প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়া কাধ্য করে, এবং সে সময় সে অবস্থায় 
প্রবৃত্তি ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবন৷ প্রচুর । কিন্তু বাল্যবিবাহে, উদ্ধতপ্রবৃত্তি- 
প্রণোদিত যুবক-যুবতীর স্থলে সংযতপ্রবৃভিযুক্ত সদ্বিবেচনাচালিত প্রৌ-প্রৌঢা, 
জনক-জননী নিবর্বাচনের ভারগ্রহণ করেন, এবং তাহাদের ভুল হইবার সন্ভাবন৷ 
অপেক্ষাকৃত অল্প। আর দ্বিতীয়তঃ, অল্প বয়সে প্রকৃতির ও চরিত্রের কোমলতা 
ও পরিবর্তনশীলতাগ্রযুক্ত, বিবাহসহ্বন্ধে আবদ্ধ বালক-বালিকা পরস্পরের 
উপযোগী হইয়া তাহাদের প্রকৃতি ও চরিত্র গঠিত করিয়া লইতে যেরূপ পারে, 
তাহাতে তাহাদের নিব্্বাচনে ভুল হইয়াছিল এ অনুতাপ করিবার কারণ প্রায় 
হয় না । একথাগুলি যে কাল্পনিক নহে, প্রকৃত, তাহার উৎকৃষ্ট প্রাণ এই যে, 
যে সকল দেশে অধিক বয়সে বিবাহ প্রচলিত, সে সকল দেশে বিবাহ-বিভ্রাট, 
এবং বিবাহ-বন্ধন-ছেদনের আবেদন যত হয়, বাল্যবিবাহ প্রখানুগামী ভারতে 
তাহার কিছুমাত্রই নাই বলিলেও বলা যায়। অতএব বাল্যবিবাহের 
সন্বদ্ধে প্রথম প্রতিকূল যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি অনুকূল কথা আছে, ইহা 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

২। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে উল্লিখিত দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, তাহা 
উপযুক্ত সন্তান উৎপাদনের বাধাজনক। কিন্ত এ আপত্তি অখণনীয় নহে | 


১৭১ 
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বিবাহ হইবামাত্র যে দম্পতি পুণ সহবাসযোগ্য হয়, একথা কেহ বলে না | 
পিতামাতা যদি কর্তব্যনিষ্ঠ এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন, তাহারা অল্পলবয়সে বিবাহিত 
পূত্র-কন্যার স্বাস্থ্যের ও সম্তানোৎ্পাদনযোগ্য কালের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
তাহাদের সহবাস এরূপ নিয়মবদ্ধ করিয়! দিতে পারেন যে, তাহার কেবল 
হিতকর ফলই ফলিবে, কোন অহিতকর ফল ফলিবে না । এবং তাহা হইলে 
তাহাদের সহবাসে পরস্পরের প্রণয়সঞ্চার ও ইঞ্জিয়লেবার সংযমশিক্ষা, উভয় 
ফলই লাভ হইবে । 

পক্ষান্তরে বিবাহ দিতে অধিক বিলম্ব করিলে তাহার কি ফল হয় বিবেচনা 
করিয়া দেখা যাউক। স্ত্রী-পুরুঘের পরস্পর সংসর্গ লিপ্সা প্রায়ই চত্দশ কি 
পঞ্চদশ বর্ষে উদ্দীপিত হয়। সেই প্রবৃত্তি নিদ্দিষ্ট পাত্রে ন্যস্ত করিয়া তাহাকে 
নিবৃত্তিমুখী করা, এবং ইন্দ্রিয় চরিতাখ তার বিধিস্গত ও নিয়মিত উপায় 
উদ্ভাবনদ্বারা তাহার অবৈধ ও অসংযত স্বেচ্াচার নিবারণ কর। যদি বিবাহের 

একটি মৃখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই বোধ হয় সেই উদ্দেশ্য- 
সাধনের প্রশস্ত পথ । অসামান্য পবিত্র ও সংযতচিত লোকের কথা বলিতেছি 
না,_সেরপ লোকের সংখ্যা অধিক নহে--কিন্ত সাধারণ লোকের পক্ষে উক্ত 
প্রবৃত্তির উদয় হইলে, সত্বর তাহার নিদ্দি্ট-পাত্রমুখা হইবার বাবস্থা না করিলে, 
তাহ] কাল্লনিক যথেচছা ব্যভিচারে অথবা বাস্তবিক অপবিত্র বা অনৈসগিক 
চরিতাথ তালাভে রত হয়। এবং বলা বাহুল্য, সেরূপ কাল্লনিক ও বাস্তবিক 
ব্যভিচার উভয়ই দেহ ও মনের পক্ষে সমান অহিতকর। যদি কেহ 
বলেন যে, প্রবৃত্তি এতই গ্রবল তাহ৷ নির্দিষ্ট পাত্রে অপিত করিয়া দিলেই যে 
সংযত থাকিবে তাহার সম্ভাবনা কি ?--তাহার উত্তর এই যে, কোন ভোগাবস্তুর 
অভাব যেরূপ আকাড্ক্ষা বৃদ্ধি করে, তাহ! "পাইলে আর ভোগলালসা সেরূপ 
তীব খাকে না, ইহা সাধারণত: মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধন । 

৩। বাল্যবিবাহসন্বন্ধে উপরের তৃতীয় আপত্তি এই যে, তদ্দারা লোকে 
অল্পবয়সে স্ত্রী-পুত্রকণ্যার পালনভারাক্রান্ত হইয়া নিজ উনুতিসাধনে যত্ব করিবার 
অবসর পায় না। কিন্তু এ কখার বিরুদ্ধেও যে কিছু বলিবার নাই এমত নহে । 
বিবাহ হইলেই স্বামী অবশ্য জ্ীর ভরণপোঘণের ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্ত 
পুব্রকন্যা-পালনের ভার তাহাদের জন্মের পৃব্রবে বহন করিতে হয় না, এবং 
তাহাদের জন্মীকাল বিলঘ্বিত করিবার ক্ষমতা পিতার হস্তে । অতএব যাহার 
স্ত্রীকে ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার যতদিন সে ক্ষমতা না৷ হয়, 
ততদিন অবশ্যই বিবাহ করা উচিত নহে'। কিন্ত অন্য কারণে বিবাহ বিহিত 
হইলে কেবল সন্তান জন্মিবার আশঙ্কায় তাহা! রহিত করার প্রয়োজন দেখা 
যায় না। কেহ কেহ বলেন, বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ ও 
স্ত্রীর সঙ্গলাত-লালসা৷, নিজের বিদ্যা বা অর্থলাভের নিমিত্ত যথেচছা বিচরণের 
বাধা জন্মাইতে পারে। হিন্দু পরিবারভূক্ত স্বামীর "পক্ষে স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ 
নিমিত্ত বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। এবং একদিকে যেমন স্ত্রীর সঙ্গলাভ-লালসা 


৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্মী 


অন্যত্র গমনের বাঁধাজনক হইতে পারে, অপরদিকে তেমনই স্ত্রীর সুখসন্তোঘ- 
বঙ্ধনেচছা নিজের কৃতী হইবার চেষ্টা উৎসাহিত করে। যাহাকে স্ত্রীর ও 
পূত্রকন্যার ভরণপোঘণার্থে যে কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ উপার্জন করিতে বাধ্য 
হইতে হয়, সে যে আপন উনৃতিসাধন নিমিত্ত ইচ্ছামত চেষ্টা করিতে পারে 
না, ইহা সত্য বটে। কিন্তু আবার যাহার অভাবপূরণাথে উপার্জন করিবার 
বিশেষ প্রয়োজন নাই সে ব্যজিরও উন্মতিসাঁধন নিমিত্ত সমধিক চেষ্টা করিবার 
সম্যক্‌ উত্তেজনা থাকে না। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ বক্তা ও বিচারক আস্ষিনের 
কথ। স্মরণীয়। তিনি' স্ত্রী-পুত্রপালনের উপায়াভাবে প্রপীড়িত অবস্থায় 
ব্যবহারাজীবশ্বেণিভূক্ত হইয়! প্রথমে যে মোকদমায় নিযুক্ত হন, তাহাতে বক্তৃতা- 
কালে তাহার একটি বিঘয় অপ্রাসঙ্গিক হইতেছে বলিয়৷ প্রধান বিচারপতি 
ম্যানসফিল্ড্‌ তাহাকে তদূলেখে নিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করাতেও, তিনি সেই 
ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া তেজের সহিত সেই বিঘয় লইয়া তর্কবিতর্ক করেন, এবং 
তাঁহার বক্ত তা এত প্রবল ও হৃদয়গ্রাহী হয় যে, তদ্দারা তিনি সেইদিন হইতে 
নিজ ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। বঞ্জতান্তে তাঁহার কোন 
বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ম্যানসৃফিলৃডের ন্যায় প্রবল গ্রতাপান্বিত 
প্রধান বিচারপতির আদেশ তিনি কোন্‌ সাহসে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। তাহাতে আস্ষিন উত্তর করেন, “আমি তখন মনে করিতেছিলাম, 
ক্ষধার্ত শিশুসম্তানেরা যেন আমাকে করুণস্বরে বলিতেছে, পিতঃ! এই 
আ্বযোগে যদি আমাদের অন্রেব সংস্বান করিতে পারেন, তবেই হইবে, নতুবা 
নহে।”১ 

অতএব দেখা যাইতেছে যে অল্প বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে উপরে যে তিনটি 
প্রবল আপত্তির উল্লেখ হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্পৃণ 
খণ্ডন না৷ হউক তাহার বিপরীত যুক্তিও আছে। অল্প বয়সে যেমন বিবাহের 
গুরুত্ব উপলব্ধিপৃৰ্বক উপযুক্ত চিরসঙ্গী বা সঙ্গিনী নিব্বাচনের ক্ষমতা জন্মে 
না, আবার অধিক বয়সে নিবর্বাচন অন্রান্ত হইবে নিশ্চিত বলা যায় না, অথচ 
সেই নিব্বাচনে ভূল হইলে তখনকার বয়সে স্ত্রী-পুরুঘের আপন আপন প্রকৃতি 
পরস্পরের উপযোগী করিয়া গঠিত করিবার আর সময় থাকে না । অল্প বয়সে 
বিবাহে যেমন ভাবী পুত্রকন্যা সবলদেহ প্রবলমনা হইবার পক্ষে আশঙ্কা থাকে 
অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে আবার বর্তমান বালক-বালিকাদের শারীরিক সুস্থতা 
ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষার বিঘব ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে । অল্প বয়সে বিবাহ 
হইলে যেমন লোকে সংসারপাঁলন-ভারাক্রান্ত হইয়া নিজ নিজ উন্নতিসাধনের 
সাধ্যমত চেষ্টা করিতে অক্ষম হয়, তেষনই আবার অল্প বয়সে বিবাহ না হইলে 
লোকে স্বাধীন থাকিতে পারে বটে, কিন্তু আস্বোনতির নিমিত্ত চেষ্টার পক্ষে 
উত্তেজনাও অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে । 
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বিবাহকাল 
সম্বন্ধে স্থল 
সিদ্ধান্ত । 
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, সক্তি অপেক্ষা দৃষ্টান্ত প্রবলতর প্রমাণ, সন্দেহ নাই । বর্তমান বিঘয়ে 
প্রায়ই পাশ্চাত্ত দেশের দ্টান্ত গ্রদশিত হইয়া থাকে । কিন্ত ভাবিয়া দেখা 
আবশ্যক, ইউরোপের উন্ুত অবস্থা এবং এদেশের হীনাবস্থা কতদূর বিবাহ- 
বিষয়ক প্রচলিত প্রথার ফল। বঙ্গদেশে যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, 
উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেও সেই প্রথা প্রচলিত, কিন্তু সে দেশের স্বাস্থ্য এদেশের মত 
হীন নহে, এবং ইউরোপের স্বাস্থ্য অপেক্ষা ন্যুন নহে । সুতরাং বঙ্গের 
শারীরিক দৌব্বল্যের কারণ সম্ভবতঃ বাল্যবিবাহ নহে, তাহার অন্য কারণ আছে, 
যথা ম্যালেরিয়া । তারপর এদেশের পারিবারিক কৃূশল ও শাস্তি, পাশ্চাত্ত 
দেশের অপেক্ষা অল্প ত নয়ই, বরং অধিক বলিয়াই বোধ হয়! আধ্যাত্মিক 
উন্নৃতি সন্বন্ধেও এরূপ বলা যাইতে পারে । তবে বৈঘয়িক উন্নতিতে অবশ্যই 
এদেশ পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা অনেক ন্যন। কিন্তু সেই ন্যুনতা যে বাল্য- 
বিবাহের ফল একথা নিশ্চিত বলা যায় না, কেন-না তাহার অন্য কারণও থাক। 
সম্ভবপর বলিয়] বোধ হয়। এদেশে প্রকৃতি পব্বকাল হইতে অতি সদয়- 
তাবে লোকের অল্প-পরিশমলভ্য গ্রাসাচ্ছাদনের বিধান করিয়া দিতেছিলেন, 
এবং প্রায়ই লোককে তাহার ভীঘণ মুত্তি দেখাইয়া ভীত ও উৎকন্ঠিত করেন 
নাই। তাহাতে লোকে শান্তিপ্রিয় ও বৈষয়িক অপেক্ষা আধ্যাত্বিক ব্যাপারের 
চিন্তায় অধিকতর নিমগ্র হইয়া পড়ে! সেই অবস্থায় মধ্যযুগের রণকৃশল 
বিদেশীয়গণ এদেশের রাজ্যাধিকার করায়, অথচ দেশবাসীদিগের সামাজিক 
স্বাধীনতা অক্ষণণ রাখায়, সেই শাস্তিপ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতা ক্রমে 
আলস্যে পরিণত হয় । সুতরাং প্রকৃতির আদরের সন্তান হইয়াই আমরা 
কতকটা অকর্মনণ্য হইয়। পড়িয়াছি। পক্ষান্তরে, যাহাদিগকে প্রকৃতি সেরূপ 
সদয়ভাবে পালন করেন নাই, যাহাদিগকে তিনি মধ্যে মধ্যে ভীঘণ মৃত্তি 
দেখাইয়াছেন, যাহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রম করিতে 
হইয়াছে, এবং যাহাদিগকে নৈসগিক বিপ্রবে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত থাকিতে 
ও আত্বরক্ষার্থে নিকটবর্তী জাতির সহিত সংগ্রামে সজ্জিত থাকিতে হইয়াছে, 
তাহারা অবশ্যই ক্রমশঃ অধিকতর রণনিপূণ ও কন্মাকৃুশল হইয়া উঠিয়াছে, ও 
বৈঘয়িক উন্নতিলাভ করিতেছে । 

সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে বাল্যবিবাহের, অর্থাৎ উল্লিখিত প্রকার 
অল্প বয়সে বিবাহের প্রতিকূলে যেমন.অনেকগুলি যৃক্তি আছে, তাহার অনুকূলেও 
তেমনই অনেকগুলি কথা আছে। এবং বাল্যবিবাহের যেমন দোঘ আছে, 
তেমনই তাহার কএকটি গুণও আছে । আর যৌবন বা প্রোচে বিবাহের যেমন 
গুণ আছে, তেমনই তাহার কতকগুলি দোঘও আছে । এই উভয়দিকে সন্কট- 
স্থলে কোর্‌ পথ অবলম্বনীয়? প্রকৃত কথা এই যে আমাদের কর্মক্ষেত্রের 
অন্যান্য সন্কটস্থলের ন্যায় বিবাহকালনিণয়ও একটি কঠিন সন্কটস্বল। এক- 
দিকের অধিক সফলের প্রত্যাশা করিতে গেলে, অন্যদিকের স্বফলের আশা 
কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিতে ও সেদিকের কৃফলের ভাগ লইতে হয়। এবরপ শ্বলে 
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এমন কোন সিদ্ধান্ত নাই যাহা সব্্ববাদিসম্ত, ও যদ্দার্রা সব্্ববিধ সুফল লাভ 
করা যায়। উদ্দেশ্য ও অবস্থা ভেদে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে । 
যর্দি একদল সবল, রণকৃশল সৈনিক, বা ন্গুদূর অণ বযাব্রায় নিভীকৃ নাবিক, 
বা সাহসী, উদ্যমশীল বণিক্‌ স্থষ্টি করিতে হয়, তাহা হইলে অল্প বয়সে বিবাহ- 
প্রথা পরিত্যাজ্য । কিন্ত যদি' শিষ্টশাস্ত, ধর্ম্পরায়ণ, সংষতপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট 
গৃহস্থ স্যার্টি করিতে হয়, তাহ। হইলে পুত্রকন্যার উপরের লিখিত অল্প বয়সে 
বিবাহ দেওয়াই ভাল। তবে আথিক অবস্থা কিঞ্চিৎ অনুকল না হইলে, যতদিন 
সত্রীপূত্রপালনের সঙ্গতি না হয়, ততদিন বিবাহ করা উচিত নহে ৷ এবং যেখানে 
বিদ্যার্জনাদি অন্য উচচতর উদ্দেশ্যে পাত্রের মন একান্ত নিবিষ্ট আছে, ও সে. 
লক্ষ্য ত্রষ্ট হইয়া কৃপথে যাইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানেও তাহার বিবাহকাল 
বিলম্বিত হইলেই ভাল হয়। বিবাহকাল সম্বন্ধে সংক্ষেপে ইহাই স্থল 
সিদ্ধান্ত । এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাধি নিয়ম সংস্থাপন, অথবা একথা লইয়া 
সমাজসংস্কারক ও সংস্করণনিবারক এই দূইদলের অনথ ক বিবাদ বাঞ্চনীয় 
নহে। 

বাল্যবিবাহে বালবৈধব্যের আশঙ্কা আছে, এবং বিধবাবিবাহ যদি নিষিদ্ধ 
হয়, তবে সে আশঙ্কা অতি গুরুতর বিষয়, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ইহা একটি 
কঠিন আপত্তি, এবং তাহার খওনের উপায়ও দেখা যায় না । তৎসম্বন্ধে এইমাত্র 
বলা যাইতে পারে, সংসারে কোন বিঘয়ই নিরবচ্ছিন্ন শুভকর নহে, সব্ববত্রই 
শুভাশুভ মিশ্রিত, এবং যাহাতে মঙ্গলের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক তাহাই 
গ্রহণীয়। 

বিবাহ'সম্বন্ধ-উৎপত্তিবিঘয়ক প্রথম কথার, অথাৎ বিবাহকাল নিণয়ের 
আলোচনায় যখন দেখা গেল, অল্প বয়সে বিবাহের প্রথা একেবারে পরিত্যাজ্য 
নহে, তখন দ্বিতীয় কখা এই উঠিতেছে, পাত্র-পাত্রী নিব্বাচন কাহার কর্তব্য, 
এবং সেই নিক্বাচনে কি বিষয় দেখা আবশ্যক ? 

বিবাহের ন্যন বয়স উপরে যাহা স্থির করা হইয়াছে সে বয়সে পাত্র-পাত্রী 
পরম্পরের নিক্বাচনে সমথ” নহে, তবে একেবারে অক্ষমও নহে । অতএব 
তাহাদের পিতামাতার বা অন্য অভিভাবকের প্রথম কর্তব্য, তাহাদের নিজ 
নিজ বিবেচনান্ সারে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী মনোনীত করা । এবং তাহাদের 
দ্বিতীয় কর্তব্য, সেই মনোনীত পাত্র বা পাত্রীর দোঘগুণ তাহাদের কন্যা ব 
পরত্রকে জ্ঞাত করা ও তাঁহাদের মনোনীতকরণের কারণ বুঝাইয়া দেওয়], এবং 
কন্যা বা পুত্রকে তাার অভিমত জিজ্ঞাসা করা । লজ্জাশীলতা সে জিজ্ঞাসার 
উত্তর দিতে বাধা দিবে! যদি কেহ উত্তর দেয়, পিতামাতার সদ্বিবেচনার 
উপর দৃঢ়বিশ্বাস থাকায় তাহারা যাহা ভাল মনে করেন তাহাই করিবেন, এই 
পথস্ত উত্তর পাওয়া যাইবে । তৎকালে পুত্রের বিবাহের অনিচ্ছা থাকিলে 
সে তাহা প্রকাশ করিবে, এবং বর কৃ-রূপ বা অধিকবয়স্ক হইলে কন্যা ইঙ্গিতে 


কিঞিৎ অসস্তোঘ জানাইবে। যাহা হউক পুত্রকন্যাকে বৃঝাইয়া তাহাদের 
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পাত্র-পাত্রী 
নির্বাচন কে 
করিবে ও কি 
দেখিয়া ? 
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মনের প্রক্ত ভাব ব্যক্ত করিতে বলা, ও সেই ভাব বুঝিয়৷ লওয়া, এবং তত্প্রতি 
দৃ্টি রাখিয়৷ কার্ধ্য করা, পিতামাতার কর্ত ব্য। 

পাত্র-পাত্রী নিব্বাচনে কিকি দোঘগুণ দেখিতে হইবে, এই প্রশ্ের উত্তর 
দেওয়া সহজ নহে । মানুঘ চেনা বড় কঠিন, বিশেষ যখন তাহার দেহের ও 
মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। তবে দেহতত্ব ও মনস্তত্ব-বিশারদ পণ্ডিতেরা 
কতকগুলি নিয়ম নির্ধারিত করিয়৷ দিয়াছেন, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিজ্ঞ পিতা- 
মাতা যত্ব করিলে অনেক দোঘগুণ নিরূপণ করিতে পারেন । পাত্র ব৷ পাত্রীর 
দেহ সুগঠিত ও সুস্থ কি না, তাহার পিতৃকুলে ও মাতৃকৃলে কোন পূর্বপুরুঘের 
কোন উৎকট রোগ ছিল কি না, তাহাদের নিজের ও পিতামাতার স্বভাব কিরূপ, 
ও তাহাদের উভয়কলে কোন গুরুতর দক্ম্নান্িত ব্যক্তি ছিল কি না, এই 
সমস্ত বিষয় বিশেঘ করিয়া অনুসন্ধান করা কর্তব্য ।৯ তাহা করিলে দোঘ- 
গুণের অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ অনুসন্ধানে কোন 
গুরুতর দোঘ জানা গেলে সেই দোঘসংস্ষ্ট পাত্র বা পাত্রী পরিত্যাজ্য । 
আক্ষেপের কথা এই যে, এ সকল গুরুতর বিঘয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়৷ অনেকে 
অপেক্ষাকৃত লধূতর বিষয় লইয়। ব্যস্ত হয়। একটি সামান্য শ্লোক আছে-_ 


“জন্যা অব্ঘন স্বর লালা নিশ্ন দিলা স্যুল। 
শান্ননা: ভ্তুত্ধলিজ্জন্নি লিভাল্ললিলৰ জলা; ॥”” 


(কন্যা চাহে রূপ তার মাতা চান ধন। 
পণ্ডিত জামাতা পিত৷ চান অনুক্ষণ । 
কৃটুম্বেরা ঘরের কৌলীন্য মাত্র খোজে । 
অপরে মিষ্টানন চাহে বিবাহের ভোজে 11) 


ন্ধপ অবশ্য অগ্নাহ্য করিবার বস্ত নহে,_-যদি প্রকৃত রূপ হয়। কন্যা 
কেন, কন্যার পিতা, মাতা, কৃটুম্ব ও অপর সকলেই রূপ দেখিয়া তুষ্ট হয় । এবং 
বরের পক্ষেও ঠিক এই কথা খাটে । কিন্তু কূপের অর্থ কেবল গৌর বর্ণ বা 
শুরু বণ নহে। একবার একজন ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার 
সহধন্মিণীর মতে তাহাদের ভাবী পুত্রবধূর একটি চক্ষু না থাকিলেও অগত্যা 
চলিবে, কিন্তু গৌরাঙ্গী হওয়া আব্শ্যক | এ কথা সহসা শুনিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। কিন্তু একটু ভাবিয়া যখন দেখা যাঁয় বছুদশা মানবতত্ব ও জাতিতত্ব- 
বিশারদ বড় বড় পাশ্চান্ত্য পণ্তিতগণেরও বর্ণ জ্ঞানানুসারে বর্ণ ভেদই মনুঘ্যের 
বল, বৃদ্ধি, নীতি, প্রকৃতির প্রধান পরিচায়ক, তখন অল্পদশিনী, অস্ত:পুরবাসিনী 
হিন্দু রমণ্ণীর এই কথা তত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয় না| সে যাহা হউক, 
অঙ্গসৌষ্ঠব, দেহের সুস্থতাজনিত উজ্জ্বল লাবণ্য, এবং মনের পবিব্রতা ও 
প্রকল্পতাপ্রসূত নির্মল মূখকাস্তিই প্রকৃত সৌন্দর্য্য । দে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণ 


১ মনু ৩1৬--১১ ভ্রষ্টব্য। 


ওয় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ণ 
অবশ্যই করিতে হইবে! তদতিরিক্ত রূপ, পাইলে ভাল, না পাইলে বিশেষ 
ক্ষতি নাই। ইহাও মনে রাখা কর্তবা, ব্ূপের আদর বিবাহের পর নূতন নূতন 
দিনণকয়েক, গুণের আদরই চিরদিন । 

রূপ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে । অতিশয় রূপ, গুণহারা সংশোধিত 
না হইলে, সব্বত্র বাঞ্চনীয় নহে। পসৌন্দর্যয-গহ্িবিত অসংযতপ্রবৃত্তিসম্পনু 
নরনারী, তুল্যরূপ পত্বী কি পতি না পাইলে প্রথমে অসস্তষ্ট ও পরিণামে 
প্রলোভনে পতিত হইয়া কপথগামী হইবার আশঙ্কা আছে। 

রূপ অপেক্ষা গুণ অধিক ম্ল্যবান্, এবং গুণের দিকে কিঞ্চিৎ অধিক 
দৃষ্টিরাখা উভয় পক্ষেরই অবশ্য কর্তব্য । 

পাত্রের কিঞ্চিৎ ধন আছে কি না ও স্ত্রী ও পৃত্রকন্যা পালন করিবার সংস্থান 
আছে কি না তাহা দেখা, কন্যার মাতার কেন, কন্যার পিতারও নিতান্ত কর্তব্য । 
তবে ধনের অনুরোধে নির্ভণ পাত্রে কন্যা প্রদান করা কাহারও উচিত নহে । 
নিগু ণের ধনেও সুখ নাই, এবং সে ধন অতি সহজে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে । 

পাত্রীর ধন আছে কি না দেখিবার বিশেঘ প্রয়োজন নাই । থাকে ভালই, 
না থাকিলে ক্ষতি নাই। পীড়ন করিয়া কন্যাপক্ষ হইতে অথ বা অলঙ্কারাদি 
ঘ্হণ করা অতি গহছিত কার্য । পিতামাতা নেহবশতঃই কন্যাকে ও 
দামাতাকে সাধ্যমত অলঙ্কারাদি দিতে প্রস্তত থাকেন, তাহার অতিরিক্ত লইবার 
চেষ্টা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, ইহা সবর্ববাদিসন্মত। একথা সকলেই বলিয়৷ থাকেন । 
কিন্ত খের বিষয় এই যে, কারধ্যকালে অনেকেই একথা ভুলিয়া যান। এ 
ক.-প্রখা শাগ্রান্মোদিত বা চিরপ্রতিষ্ঠিত নহে । ইহা আধুনিক । এবং যখন 
সকলেই ইহার নিন্দা করে, তখন আশা করা যায় ইহা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইবে । 

পৃব্বপ্রচলিত কৌলীন্যপ্রথা এখন ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, এবং লোকে 
ইদানীং পাত্র সংকলজাত ও সদৃগুণযুক্ত কি না এই কথার প্রতিই বিশেঘ লক্ষ্য 
রাখে, সুতরাং কৌলীন্যপ্রথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । 

পাত্র বা পাত্রীর পত্বী বা পতি জীবিত থাকিতে তাহার পুনরায় বিবাহ 
হওয়া গছিত। শ্তরীলোকের পক্ষে এক সময়ে একাধিক পতি প্রায় সব্বব্রই 
নিঘিদ্ধ। কেবল সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে ও তিব্বতে তাহার 
ব্যতিক্রম আছে । পৃরুঘের পক্ষে এক সময়ে বহু পত্বী খৃষ্টান্‌ ধর্খে নিঘিদ্ধ। 
হিন্দ, ও মুসলমানদদিগের শাস্ত্রে তাহা নিঘিদ্ধ নহে । ইহা ন্যায়তঃ অনুচিত, 
লোকতত নিন্দিত, ও কার্ধাযতঃ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে । এবং সুখের বিঘয় 
এই যে, বহুবিবাহের অনৌচিত্য সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। অতএব এই 
গতপ্রায় প্রথার বিষয়, আর অধিক কিছু না বলিয়া ইহাকে নীরবে বিলুপ্ত 
হইতে দিলেই ভাল হয়। 

বিবাহসম্বন্ধ উৎপত্তিবিঘয়ে শেঘ কথা বিবাহের সমারোহ! বিবাহ' 
মানবজীবনের প্রধান সংস্কার । ইহাদ্বারা আমাদের লুখে জুখী দুঃখে দূঃখী 
জীবনের চিরসঙ্গিনী বা চিরসঙ্গী লাভ করি। ইহা হইতে স্বাথ পরতাসংযম 

29--170558 


১৪৭. 


১০৮. 


স্থিতিকাল ও 
কর্তব্যতা । 


স্ত্রীকে সম্মান 
করা। 


জ্ঞান' ও কর্ব ১ [ত্য ভাগ 


ও পরার্থ পরতাশিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয়। ইহাই দাম্পত্যপ্রেম, অপত্যন্গেহ ও 
পিতৃমাতৃভক্তির মূল। অতএব বিবাহের দিন মানবজীবনের একটি -অতি 
পবিত্র ও আনন্দের দিন, এবং সেই দিনের মাহাত্ম্য সমুচিতরূপে সকলের হৃদয়জম' 
করিবার নিমিত্ত বিবাহ-উৎসব যথাসম্ভব সমারোহের সহিত সম্পন হওয়া 
বাঞ্চনীয় | কিন্ত সে সমারোহে অসঙ্গত বহ্বাড়ঘ্বর ও অনর্থক ব্যয়বাছল্য 
অবিধি। বরের বেশভৃঘা ও যান সুন্দর ও সুখকর হওয়া উচিত। কিন্ত 
বরকে পুরাতন শতজনের পরিহিত ভাড়াকরা রাজবেশ পরাইয়া দোদূল্যমাণ 
ব্রাসজনক চতুর্দোলে বসাইয়া৷ এক প্রকার সং সাজাইয়৷ লইয়। যাওয়া বাঞ্চনীয় 
নহে । 

আড়ম্বর সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। যাহারা বিপুল বিভবশালী, 
যাহাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতা আছে, এবং ফাহাদের অনুকরণ অসাধ্) 
জানিয়া৷ লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না, তাহারা যথাযোগ্য আড়ম্বরের সহিত 
কার্য্য করুন, তাহাতে কাহারও ক্ষতি নাই। কিন্তু যাহারা সেরূপ অবস্থাপম 
নহেন, অথচ অক্রেশে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিতে পারেন, তাহাদের পক্ষে অতিরিক্ত 
ব্যয়ে আড়ম্বরের সহিত কার্ধ্য করা অনুচিত। কারণ, প্রথমত: তাহাদের 
সেরূপ অর্থব্যয় নিজের ক্ষতিকর, কেনন৷ তাহাদের এত অধিক অর্থ নাই 
যে টাকা জলে ফেলিয়া দিতে পারেন। এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সেরূপ 
কাধ্য অন্যের অনিষ্টকর, কেননা তাহাদের দৃষ্টান্ত তাহাদের সমশ্রেণির অথচ 
অপেক্ষাকৃত অল্পসঙ্গতিসম্পল্ লোকে অনুকরণ করিতে চাহে এবং কষ্ট 
করিয়াও অনুকরণ করে, আর তাহা না করিতে পারিলে মনে মনে আরও 
কষ্ট পায়। ৃ 

বিবাহ-উৎসব অতি পবিত্র ধর্ম্কার্ধয । তাহাতে বারবিলাসিনী নর্তকীর 
নৃত্যগীত ও নট-নটার অভিনয়ারদি কোন অপবিত্র আমোদ-প্রমোদের সংস্বব 
থাকা অনুচিত। 

বিবাহসম্বন্ধের শ্ফিতিকাল পতি-পত্ীর আজীবন । সেই কালে স্বামীর 
কর্তব্য স্ত্রীকে আদর ও সম্মান করা, এবং উপদেশ ও নিজের দৃষ্টাস্ত 
দ্বারা সুশিক্ষা দেওয়া | স্ত্রী স্ুখদুঃখের, জীবনের চিরসঙ্গিনী, অতি আদরের 
বস্ত, কেবল বিলাসের দ্রব্য নহে, সন্মান পাইবার অধিকারিণী | মনু 
কহিয়াছেন-__ 

“অজ লাহাব দুজ্যন্ল বলনা লল ইলা: । 
ঘন লাহ্তু ল দুজ্যন্ল ভ্বজ্গান্বালাদব্জা: লিগা: ॥১ 


(নারীর আদর যথা সম্তষ্ট দেবতা । 
সকলি নিক্ষল যথা নারী অনাদৃতা ||) 





১ মনু ৩/৫৬। 


৩য় অঃ] "পারিবারিক নীতিসিদ্ধ বর 


স্ত্রীকে শিক্ষা দেওয়া স্বামীর নিতান্ত কর্তব্য, কারণ স্ত্রীর জুশিক্ষা 
ও সচচরিত্রের উপর স্বামীর, তাহার নিজের, তাহাদের সন্তানের, এবং সমস্ত 
পরিবারের, সুখস্বচছন্দ নির্ভর করে। ্‌ 
ন্িৰীহাত' জ্যলা লামা ভ্বব্যাদ্বব্রদন্তী বলা" ।১ 
(পতির অর্থাংশ জায়া শাস্তের বচন। 
পৃণ্যাপুণ্যফলভোগে তুল্য দুই জন |) 
এই বৃহস্পতিবাক্য কেবল স্ত্রীর স্তিবাদ নহে, ইহা অমোঘ সত্য। স্ত্রীর 
পাপপৃণ্যের ফল স্বামীকে ও স্বামীর পাপপুণ্যের ফল স্ত্রীকে ভোগ করিতে হয়, 
ইহ! সামান্য জ্ঞানে সকলেই জানেন । অতএব স্বামী যদি নিজে সখী হইতে 
চাহেন তবে স্ত্রীকে স্ুশিক্ষা দেওয়। তাহার নিতান্ত আবশ্যক । তিনি যদি 
স্্ীর শুভকামনা করেন তাহ হইলেও স্ত্রীকে সুশিক্ষা দেওয়া কর্তব্য । স্ত্রী 
স্ুশিক্ষিতা ও সচচরিত্রা না৷ হইলে অপর্যাপ্ত বস্ত্রালঙ্কার দিয় ও নিরন্তর আদর 
করিয়। স্বামী তাহাকে সুখী করিতে পারিবেন না । তারপর সন্তানের শিক্ষার 
নিমিতও স্ত্রীর শিক্ষা আবশ্যক | কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, সম্ভানের 
শিক্ষা পিতা দিবেন তজ্জন্য মাতার শিক্ষার প্রয়োজন কি। এরূপ মনে 
করা ভ্রম। আমাদের প্রকৃত শিক্ষক, অন্ততঃ চরিব্রগঠন-বিষয়ে, মাতা । 
আমাদের শিক্ষা, বিদ্যালয়ে যাইবার বহুপূব্র্ব, জননীর অঙ্কে আরন্ধ হয়| এবং 
তাহার প্রত্যেক বাক্য ও প্রত্যেক মুখভঙ্গি আমাদের শৈশবের কোমলচিত্তে 
নৃতন নূতন ভাব চিরাঙ্কিত করিয়া দেয়। আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
তাহার প্রকৃতি অনুসারে আমাদের প্রকৃতি গঠিত হইতে খাকে। তারপর 
স্বামীর সমস্ত পরিবারের সুখই স্ত্রীর চরিত্রের উপর নিতর করে । তিনি প্রথমে 
গৃহের বধূ, কিছুদিন পরে গৃহের কত্রী, এবং তীহারই গৃহকর্মে নৈপুণ্যের ও 
সকলের সহিত মিলিয়া চলিবার কৌশলের দ্বারা গৃহস্থের মঙ্গল সাধিত হয় । 
স্ত্রীর শিক্ষা কেবল বিদ্যাশিক্ষা নহে, কেবল শিল্পশিক্ষা নহে । সে সকল 
শিক্ষা দিতে পারিলে ভাল, কিন্ত স্ত্রীর অত্যাবশ্যক শিক্ষা কর্মশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা | 
সে শিক্ষ। দিবার নিমিত্ত স্বামীকে কন্সিষ্ঠ ও ধাম্মিক হইতে হইবে, এবং উপদেশ 
ও নিজের দৃষ্টান্তদ্বারা সেই শিক্ষা দিতে হইবে । তাহা না হইলে কেবল 
উপদেশবাক্য সম্পূর্ণ কাধ্যকারক হইবে না। 
স্ত্রীকে সাধ্যমত সুখে স্বচছন্দে রাখা স্বামীর অবশ্য কর্তব) | কিন্ত ক্ষমতা 
থাকিলেও স্ত্রীকে বিলাসপ্রিয় না করা তুল্য কর্তব্য স্বামী যদি স্ত্রীর প্রকৃত 
শুভানৃধ্যায়ী হন তাহা হইলে তিনি কখনই স্ত্রীকে বিলাসপ্রিয় হইতে দিবেন না| । 
সংসার কঠোর কর্মক্ষেত্র। এখানে বিলাসপ্রিয় হইলে কর্তব্যপালনে 
বিঘব ঘটে, এবং যে সুখের নিমিত্ত বিলাসলালসা করা যায় তাহাও পাওয়া যায় 
না। একথা প্রথমে অতিশয় কটু বলিয়া বোধ হইতে পারে । কেহ কেহ 


দায়ভাগ ১১।১।১। 


১৪৯ 


স্রীকে শিক্ষা 
দেওয়া । 


১৮০ 


স্বাীর পুতি 
স্ত্রীর কর্তব্য । 
অকত্রিম পেষ 


ভজি। 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


মনে করিতে পারেন, স্ত্রী সহধন্মিণীও বটে, আনন্দদায়িনীও বটে, তিনি যদি 
মধ্যে মধ্যে একটু আধটু আমোদপ্রমোদদ্বারা স্বামীর আনন্দবিধান না করিয় 
নিরবচ্ছিন্ন কর্তব্যপালন নিমিস্ত কঠোর ভাব ধারণ করিয়া থাকেন, তবে সংসার 
অসহ্য স্থান হইয়া পড়িবে । কিন্তু এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। সময়ে 
সময়ে আমোদ আহ্লাদ করিতে স্ত্রীর কেন, স্বামীর পক্ষেও কোন নিঘেধ নাই। 
তবে আমোদ আহাদ করা আর বিলাসপ্রিয় হওয়া এক নহে । আনন্দলাভের 
নিমিত্তই লোকে বিলাসের অনুসন্ধান করে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃতি আনন্দ হয় না। 
কারণ, প্রথমতঃ, বিলাসের দ্রব্য আহরণ কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য । দ্বিতীয়তঃ, তাহার 
সংগ্রহ হইলেও তাহাতে তৃপ্তি হয় না, দিন দিন নূতন নূতন ভোগবাসন৷ জন্মে, 
ও তাহার তৃপ্তি হওয়! ক্রমে কঠিন হইয়া! উঠে, এবং তাহা তৃপ্ত না হইলেই 
ক্লেশ হয়। তৃতীয়তঃ, বিলাসের দিকে একবার মন গেলে ক্রমশঃ শ্বমসাধ্য 
ক্তব্যকন্ম করিতে অনিচ্ছা জন্মে । এবং চতুর্থ ত:ঃ, মনের দৃঢ়তার হাস হয় 
ও কোন অবশ্যস্তাবী অস্তভ ঘটিলে তাহা সহ্য করিবার শক্তি খাকে না | এই জন্যই 
বিলাসপ্রিয়তা নিঘিদ্ধ, এবং যাহাতে প্রকত আনন্দ লাভ হয় তাহারই অনুসন্ধানে 
তৎপর থাক! কর্তব্য। বিলাসিতা পরিণামে দুঃখজনক হইলেও প্রথমে সুখকর 
ও হৃদয়গ্রাহী, এবং গ্রকৃত ও স্থায়ী আনন্দলাভের নিমিত্ত যে সংযমশিক্ষা আবশ্যক 
তাহ] প্রথমে কিঞ্চিৎ কষ্টকর । কিন্তু একট, ভাবিয়৷ দেখিলে এবং বিলাসী ও 
সংযমী উভয়ের সুখদূ:খের জমাখরচ কাটিলে, সুখের ভাগ যে সংষমীরই অধিক 
তাহাতে সন্দেহ থাকিবে না। কারণ, সংযমীর কষ্ট যদিও প্রখমে একটু অধিক, 
অভ্যাসদ্বারা ক্রমশ: তাহার ত্রাস হইয়া আইসে, ও তাহার কর্তব্যপালনে সংসার- 
সংগ্রামে জয়লাভযোগ্য বলসঞ্চয়জনিত আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধি হইতে খাকে। 
এবং তাহার মন ক্রমে এরূপ সবল ও দৃঢ় হইয়া উঠে যে তিনি আর কোন অশুভ 
ঘটিলে বিচলিত হন না । যে-স্বামী স্ত্রীর চরিত্র এইবূপে গঠিত করিতে পারেন 
তিনি' যথার্থ ই ভাগ্যবান্, ও তাহার স্ত্রীই যথাখ” ভাগ্যবতী । 
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অকৃত্রিম প্রেম ও অবিচলিত ভক্তি থাক কর্তব্য । স্ত্রীর 

নিকট অকৃত্রিম প্রেম পাইবার অভিলাধী সকলেই । তবে স্ত্রীপুরুষ-সন্বন্ধ 
অনেকের মতে যেরূপ সমানে সমানে সন্বন্ধ, তাহাতে বোধ হয় একের প্রতি 
অন্যের ভক্তি সঙ্গত বলিয়া তাহাদের মনে হইবে না। কিন্ত এই পতিভক্তি 
কোন অনুদার প্রাচ্যমতের কথা নহে । উদার পাশ্চাত্ত্য কৰি মিল্টন মানব- 
জননী ইভের মখে স্বামিসম্বোধনে এই কথা বলাইয়াছেন-_ 

“ঈশৃর তোমার বিধি, তুমি হে আমার, 

তব আজ্ঞা বিন৷ কিছু জানিব না আর, 

এই মোর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এ মোর গৌরব ।”১ 
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৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিহ্ধ কর্ম 


স্বামীর ইচ্ছানুগামী হইয়া চলা স্ত্রীর কর্তব্য, তাহা না হইলে উভয়ের 
একত্র থাকা অসম্ভব | দৃই জনের ইচছা সকল বিষয়ে ঠিক এক হইবে, এরূপ 
আশা করা যায় না। সুতরাং একজন অপরের ইচছানূগামী না হইলে বিবাদ 
অনিবার্ধয। এপ স্থলে উভয় পক্ষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে স্ত্রী স্বামীর 
ইচছায় চলিবেন, ইহাই সঙ্গত বোধ হয়। স্ত্রী অপেক্ষা পূরুষ অধিকতর 
সবলদেহ' ব৷ প্রবলমন৷ বলিয়া একথা বলিতেছি না। স্ত্রীর অপেক্ষা পুরুঘের 
দেহের রল অধিক বটে, কিজ তাহা বলিয়া পুরুঘ স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করিবে ইহা 
কাধ্যতঃ অনিবার্ধ্য হইলেও ন্যায়তঃ কর্তব্য নহে । পুরুঘের মনের বল স্ত্রীর 
অপেক্ষা অধিক হইলে তীহার প্রাধান্য ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু সে আধিক্য 
সম্বন্ধে অর্দেকে সন্দেহ করেন, এবং সে সন্দেহ ভঞ্জন করা কঠিন, ও এ স্বলে 
নিপ্রয়োজন । এখানে এই পধ্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে, নৈসগিক নিয়মানু- 
সারে স্ত্রীকে গর্ভধারণ ও সন্তান পালনাথে” মধ্যে মধ্যে কিছুদিনের নিমিত্ত অন্য 
কর্মে অক্ষম খাকিতে হয়। পূুরুঘ সকল সময়েই কন্মক্ষম থাকে । সুতরাং 
অন্ততঃ এই কারণে পারিবারিক কার্য পুরুঘকেই প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক । 

যথেচছা গমনাগমন সম্বন্ধে স্বামীর অপেক্ষা স্ত্রীর স্বাধীনতা অল্প | এ 
বিঘয়ে স্ত্রীকে স্বামীর মতে চলা নানা কারণে কর্তব্য । তন্মধ্যে একটি প্রধান 
কারণ এই যে, স্ত্রীর হিতাহিত স্বামীই অনেক স্বলে ভাল বুঝিবেন। এই 
স্বাধীনতার বৈঘম্য সম্ভবমত সীমার মধ্যে থাকিলে কোন পক্ষের অনিষ্টকর 
না হইয়া সকলেরই হিতকর হয়। স্ত্রীপৃরুষ উভয়েই স্বাধীনভাবে বাহিরে 
বাহিরে বেড়াইলে গৃহকর্ম যত্পূর্্বক দেখা শুনা হইতে পারে না, এবং কর্ম 
ভাগ করিয়া লইতে গেলে বাহিরের কর্মের ভার স্বামীর উপর ও গৃহকর্থ্ের 
ভার স্ত্রীর উপর থাকাই যথাযোগ্য ব্যবস্থা । স্ত্রীকে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার 
নিমিত্ত অন্তঃপুরে একবারে অবরুদ্ধ রাখা যেমন অন্যায় তেমনই নিক্ষল। মনু 
যথার্থই বলিয়াছেন । 

“ন্মহৃন্িলা বক্তা: দ্ব্ঈ হানজ্জাৰিলি: | 
আক্মাললাল্মলা নাহ ব্তীঘ্বব্মা: বৃ্ন্বিলা: ॥+১ 


(সে নহে রক্ষিতা গৃহে রুদ্ধ রাখ যারে। 
স্ুরক্ষিতা সেই ত-যে রক্ষে আপনারে |) 


ধর্দকার্য্যে (যথা তীথা দিতে গমনে) ও গৃহকার্যে (যথা অতিথি আদির 
সেবায়) হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের সকলের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার নিঘেধ নাই, 
এবং তীহারা উপস্থিত হইয়া থাকেন। তবে আমোদ-প্রমোদাথে তাঁহার 
সবর্বসমক্ষে বাহির হন ন1, এবং সে প্রথা নিতান্ত অন্যায়ও বল৷ যায় লা। 
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বিবাহসগ্বদ্ধের 


নিবৃতি। 


ইচছামত হওয়া 
অনুচিত | 


যথেষ্ট কারণে 
হওয়া নান!- 
দেশে বিধিসিদ্ধ, 
কিজ্ত তাহা 
উচচাদর্শ নহে। 


জ্ঞান ও কর্খ [ ২য় ভাগ 


আমোদ-প্রমোদ আত্বীয়স্বজনের সম্মুখে সাজে । তাহা যার তার নিকট ও যথা 
তথা, স্ত্রীলোকের পক্ষে কেন পুরুঘের পক্ষেও বিধেয় নহে । তাহাতে 
চিত্তের ধীরতা নষ্ট হয়, এবং প্রবৃত্তিসকল অসংযত হইয়া উঠে। 

এক্ষণে বিবাহসন্বন্ধের নিবৃত্তি কোন্‌ অবস্থায় হইতে পারে, বা 
কখনও হওয়া উচিত কি না, এই গ্রশের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা 
যাইবে । ৃ 

ভাবিয়া না দেখিলে প্রথমে মনে হইতে পারে উভয় পক্ষের সন্মতিক্রমে 
এসম্বন্ধ বিচিছনু হওয়ার কোন বাধা নাই। কিন্ত একট বিবেচনা করিয়া 
দেখিলেই বুঝা! যাইবে এরূপ গুরুতর সন্বন্ধের সেরূপ নিবৃত্তি কোন মতে ন্যায়- 
সঙ্গত হইতে পারে না। তাহা হইলে দূনিবার ইন্দ্রিয়ের সংযত তৃপ্তি, সন্তান 
উৎপাদন ও পালন, দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যন্ষেহ হইতে ক্রমশঃ স্বাথ পরতা 
ত্যাগ ও পরার্থ পরত অভ্যাস, প্রভৃতি বিবা হসংস্কারের সদদেশ্য-সাধন ঘটে 
না। কারণ তাহা হইলে প্রকারান্তরে যখেচ্ছা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্রশয় পাইবে, 
জনকজননীর বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইলে সন্তানেরা পালনকালে হয় পিতার না 
হয় মাতার, কখন বা উভয়েরই, যত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে, দাম্পত্যপ্রেম ও 


অপত্যন্সেহ পশুপক্ষী অপেক্ষা মনুঘ্যের অধিক আছে বলিয়া আর গৌরব 


করিবার অধিকার থাকিবে না৷, এবং স্বার্খ পরত, ত্যাগ ও পরাথণপরতা অভ্যাস 
স্বলে তদ্বিপরীত শিক্ষালাভ হইবে । যদিও পাশ্চাত্তয নীতিবেত্তা বেস্থামের ১ 
মতে বিবাহবন্ধন উভয় পক্ষের স্বেচ্ছায় ছেদ্য হওয়া উচিত, কিন্তু সে মত অন্যযায়ী 
প্রথা সভ্যসমাজে কোথাও প্রচলিত হয় নাই.। 

কেবল পক্ষদিগের ইচ্ছায় না হউক, উপযুক্ত কারণে বিবাহবন্ধন ছেদ্য 
হওয়া উচিত, অনেকেরই এই মত, এবং অনেক সভ্যসমাজের প্রচলিত প্রথা 
সেই মতানুসারে সংস্থাপিত হইয়াছে । কিন্ত এ মত ও এ প্রথা উচচাদরশশে র 
বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বটে উভয় পক্ষের পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, 
যদি অতি গহিত হয় তাহা হইলে তাহাদের একত্র থাকা অত্যন্ত কষ্টকর । কিন্ত 
যেখানে তাহারা জানে যে এরূপ অবস্থায় তাহার! বিবাহবন্ধনমূক্ত হইতে পারে 
সেখানে সেই মৃক্তিলাভের ইচছাই কতকটা সেরূপ ব্যবহারের উত্তেজক হইয়৷ 
উঠে। পক্ষান্তরে, যেখানে তাহারা-জানে যে তাহাদের বন্ধন অচ্ছেদ্য, সেখানে 
সেই জ্ঞান এরূপ ব্যবহারের প্রবল নিবারকের কার্য্য করে। হিন্দুসমাঁজই 
এ কথার প্রমাণ। আমি বলিতেছি না যে হিন্দসমাজে বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য 
বলিয়৷ স্ত্রীপূরুঘের গুরুতর বিবাদ ঘটে না। কিন্তু ঘটিলেও তাহা এত আল্ল 
স্থলে ও এরূপভাবে ঘটে যে, তজ্জন্য সমাজের বিশেঘ বিঘ্ব হয় না, এবং 


১7398618850), 77601 ০) 75049108091, 5১159810198 08 00৪ 082) 
0০29, 78৮ 177, 00৮. ৮১ ৭০০. হা জষ্টব্য। 


৩য়. অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ব 


বিবাহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের বিধিসংস্বাপনের প্রয়োজন আছে বলিয়া এখনও 
কেহ মনে করেন না। | 

যে স্থলে একপক্ষের ব্যবহার অপর পক্ষের প্রতি অত্যন্ত গহিত ও কলঘিত, 
সে স্থলে বিবাহবন্ধন হইতে শেষোক্ত পক্ষের মৃক্তিলাত অধিকতর প্রয়োজনীয় 
বলিয়! অনেকেই মনে করিতে পারেন । যেব্যক্তি নিজে নির্দোঘ এবং কেবল 
অন্যের দোঘে কষ্ট পান, অবশ্যই সকলে তাহার জন্য দূঃখিত, ও তাহার ক্রেশ- 
নিবারণে চেষ্টিত হইতে পারে । কিন্তু বিবাহবন্ধন-মৃস্ত হইয়া তাহার যে শাস্তি 
ও সুখলাভ হ'য় তাহা জীবনসংগ্রামে বিজয়ীর সুখশান্তি নহে', তাহ সেই সংগ্রামে 
অশক্ত হইয়া পলায়নগ্বারা যে নিক্কৃতিলাভ হয় তণ্তিন্ন আর কিছুই হইতে পারে 
না। অতএব বিবাহবন্ধনমোচন নির্দোষ পক্ষের সুখকর ও গৌরবজনক নহে । 
এবং তদ্দারা দোষী পক্ষের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়ে। পাপভারাক্রাস্ত 
ব্যক্তি পণ্যাত্বার সহিত মিলিত খাকিলে কোন প্রকারে কষ্টে সঙ্গীর সাহায্যে 
সংসারসিম্কুতরণসমথ” হইতে পারে, কিন্তু সঙ্গীকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে একা 
তাহার পার হইবার উপায় থাকে না| যাহাব সহিত চিরকাল একত্র থাকিবার 
ও অুখনতখের সমভাগী হইবার অঙীকারে বিবাহগ্রস্থিবন্ধন হইয়াছিল, তাহাকে 
এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পরিত্যাগ করা অতি নিষ্ঠরের কার্যয। সত্য বটে 
প্রণয়ে প্রতারণার যন্ত্রণা অতি তীব্র, সত্য বটে পাপের সংসগ” অতি ভয়ানক। 
কিন্তু যাহারা পরস্পরকে স্ুপথে রাখিবার ভার আপন আপন শিরে লইয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে একজন কৃপথে গেলে অপরের তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে । বরং তাহার দোষ নিবারণের উপযুক্ত চেষ্টা 
হয় নাই বলিয়া সন্তপ্ত হওয়া, এবং সে দোঘ কতকটা নিজ কর্মফল বলিয়! মনে 
করা উচিত। পাথিব প্রেম প্রতিদাণাকাঙ্ক্ষী, কিন্ত প্রণয় আদো স্বর্গীয় বস্ত, 
নিক্ষাম ও পবিত্র, এবং পাপম্পর্শে কল্‌ঘিত হইবার তয় রাখে না. বরং সূর্য্যরশ্ির 
ন্যায় নিজ পবিত্র তেজে অপবিব্রকে পবিত্র করিয়া লয় । পবিত্র প্রেমের 
অমৃতরস এতই প্রগাঢ় মধুর যে, তাছ৷ ছিংসাদ্বেঘাদির কটুতিক্ত রসকে আপন 
মধূরতায় একেবারে ঢাকিমা ফেলিতে পারে। দাম্পতা প্রেমের আদর্শ ও 
সেইরূপ হওয়া আবশ্যক | এক পক্ষ হইতে পবিত্র প্রেমের সুধাধারা অজস্র 
বঘিত হইলে, অপর পক্ষ যতই নীরস হউক তাহাকে আর্র হইতে হইবে যতই 
কটু হউক তাহাকে মধুর হইতে হইবে, যতই কল্‌ুঘিত হউক তাহাকে পবিত্র 
হইতে হইবে । এ সকল কথা কাপ্লনিক নহে । সকল দেশেই দাম্পত্য প্রেমের এই 
মধূময় পবিত্র ফল ফলিয়া থাকে, এবং অনেকেই অনেক স্থানে তাহার উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। ভারতে হিন্দুসাজে আর যতই দোঘ থাকুক, দাম্পত্য 
প্রেমের অতি উচচাদর্শই সমস্ত দৌঘসত্বেও হিন্দু পরিবারকে এখনও ন্ুখের 
আবাস করিয়৷ বাখিয়াছে, এবং সেই সমাজে বিবাহবন্ধন-ছেদনের প্রয়োজনীয়তা 
কাহাকেও অনুভব করিতে দেয় নাই। অতএব উপযুক্ত কারণে বিবাহবন্ধন 
ছেদ্য হওয়ার প্রথা নানাদেশে প্রচলিত থাকিলেও তাহা উচচাদর্শ নহে । 


3৮৩ 


চিরবৈধব্য 
বিধবারজীবনের 
উচচাদর্শ | 


জ্ঞান “ও বর্ম [২য় ভাগ 


_ এ্রকপক্ষের মৃত্যুতে বিবাহবন্ধন ছিন্রু হওয়া উচিত কি না ইহ] বিবাহ- 
বিষয়ক শেঘ প্রশ্ন । মৃত্যুতে বিবাহবন্ধন ছিন্ু হয়, এইমত প্রায় সব্্বত্র প্রচলিত, 
কেবল পজিটিভিষ্‌ সম্প্রদায়ের» মধ্যে এবং হিন্দুশাস্্ানুসারে তাহা অনুমোদিত 
নহে । যদিও হিন্দুশান্ত্রমতে এক স্ত্রী বিয়োগের পর স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ 
করিতে পারেন, তাহাতে প্রথম স্ত্রীর সহিত সন্বন্ধনিবৃত্তি বুঝায় না, কারণ প্রথম 
স্ত্রী বর্তমানেও হিন্দ স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন । কিন্ত পুরুঘের 
বছবিবাহ' নিঘিদ্ধ না৷ হইলেও হিন্দূশাস্ত্রে তাহা সমাদ্‌ত নহে ।২ স্ত্রীর যেমন 
পতিবিয়োগের পর অন্য পতি গ্রহণ অনুচিত, স্বামীর পক্ষেও তেমনই 
স্্রীবিয়োগের পর অন্য স্ত্রী গ্রহণ অনুচিত, কম্টটির এই মত যে বিবাহের উচচাদশ 
অনুযায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সেই উচচাদর্শ অনুসারে জনসাধারণ 
চলিতে পারিবে এখনও এ আশা করা যায় না। প্রায় সকল দেশেই ইহার 
বিপরীত রীতি প্রচলিত, এবং হিন্দুসমাজে সেই উচচাদর্শানুযায়ী প্রথা যতদূর 
প্রচলিত আছে তাহা' স্ত্রী অপেক্ষা পূুরুঘের অধিক অনুকূল, এই পক্ষপাত দোঘ- 
জন্য সে প্রথা অন্য সমাজের লোকের নিকট এবং হিন্দসমাজের সংস্কারকদিগের 
নিকট সমাদৃত নহে, বরং তাহা অতি অন্যায় বলিয়া নিন্দিত। 

কিন্ত ইহা মনে রাখা উচিত যে, যদি দেশের অর্ধেক লোক কোন 
উচচাদর্শানূযায়ী প্রথা পালন করে, অপরাদ্ তাহা পালন না করিলে তাহারাই 
নিন্দনীয়, প্রথা নিন্দিত হইতে পারে না। চিরবৈধব্য উচচাদর্শের প্রথা 
হইলে, পৃরুঘেরা পত্বীবিয়োগের পর অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে বলিয়া, সে প্রথ! 
রহিত করা কর্তব্য নহে । বরং পূরুঘেরা যাহাতে সেই উচচাদর্শী নুসারে 
চলিতে পারে তদ্বিঘয়ে যত্ব করাই সমাজসংস্কারকদিগের উচিত। অতএব 
মূল প্রশ্ন এই যে, পূরুঘেরা যাহাই করুক না! কেন, স্ত্রীলোকদিগের চিরবৈধব্য- 
পালন জীবনের উচচাদর্শ বটে কি না। ্‌ 

এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে হইলে, বিবাহের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি 
রাখ আবশ্যক । 

বিবাহের প্রথম উদ্দেশ্য অবশ্যই সংযতভাবে ইক্ত্রিযতৃপ্তিসাধন এবং 
সম্ভান-উৎ্পাদন ও সম্ভতানপালন। কিন্তু তাহাই বিবাহের একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ 
উদ্দেশ্য নহে'। বিবাহের দ্বিতীয় এবং শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য দাম্পত্যপ্রেম ও অপত্যনেহ 
হইতে ক্রমশঃ চিত্তের সত্প্রবৃত্তিবিকাশ ও তদ্দারা মনুধ্যের স্বার্থ পরতাক্ষয়, 
পরার্থপরতাবৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উনুতিলাভ। যদি প্রথম উদ্দেশ্য বিবাহের 
একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, সন্তান জন্মাইবার পৃর্রে পতিবিয়োগ হইলে দ্বিতীয় 
পতিবরণে বিশেষ দোষ থাকিত না। তবে সন্তান জন্মাইবার পর দ্বিতীয় 
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৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


পতিগ্রহণে সে সম্তভান্পালনের ব্যাঘাত হইত, জ্যতরাং সে স্বলে চিরবৈধব্য, 
কেবল উচচাদর্শ কেন, প্রয়োজনীয় হইত । কিন্তু বিবাহের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের 
প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চিরবৈধব্যপালনই যে উচচাদশ”শ তত্প্রতি কোন সন্দেহ 
থাকে না। 

যে পতিগ্রেমের বিকাশ ক্রমশঃ পত্বীর স্বার্থ পরতাক্ষয়ের ও আধ্যান্ত্বিক 
উনুতির হেত, হইবে, তাহা যদি পতির অভাবে লোপ পায়, এবং আপনার ন্সুখের 
নিমিত্ত যদি পত্বী তাহা অন্য পতিতে ন্যস্ত করেন, তাহা হইলে আর স্বার্থ পরতা- 
ক্ষয় কি হইল? ইহার উত্তরে কখন কখন বিধবাবিবাহের অনুক্ল পক্ষদিগের 
নিকট এই কথা শুন! যায় যে, যাহারা বিধবাবিবাহ' নিঘেধ করেন তাহারা বিবাহ 
কেবল ইন্ড্রিয়ত্প্তির নিমিত্ত আবশ্যক মনে করেন, ও বিবাহের উচচাদর্শ ভুলিয়া 
যাঁন। বাস্তবিক বিধবার বিবাহ করা যে কর্তব্য তাহা কেবল ইন্জ্রিয়তৃপ্তির 
নিমিত্ত নহে', তাহ] পতিপ্রেম, অপত্যত্রেহাদি উচচবৃত্তি সকলের বিকাশার্থ । 
একথ। একট, বিচিত্র বটে । বিধবাবিবাহের নিঘেধ বিধবার আধ্যাত্িক উনৃতির 
বাধাজনক, ও বিধবাবিবাহের বিধি সেই উনৃতিসাধনের উপায়, দেখা যাউক 
এ কথা কতদর সঙ্গত। পতিপ্রেম, একদাই সুখের আকর ও স্বার্থ পরতাক্ষয়ের 
উপায়। কিস্ত তাহা সুখের আকর বলিয়া, অথাৎ বৈঘয়িক ভাবে, অধিক 
আদৃত হইলে, তদ্দার৷ স্বার্থ পরতাক্ষয়ের অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভাববিকাশের 
সম্ভাবনা অল্প | বিধবার আধ্যান্িক ভাবে পতিপ্রেম অনুশীলনাথ” দ্বিতীয় 
পতিবরণ নিশ্রয়োজন, পরস্ত বাধাজনক । তিনি প্রথম পতি পাইবার সময়ে 
তাঁহাকেই পতিপ্রেমের প্‌ণ” আধার মনে করিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া- 
ছেন, অতএব তাহার ম্‌ত্যুর পর স্মৃতিতে স্থাপিত তাহার মৃত্তি জীবিত রাখিয়া 
তাঁহার প্রতি প্রেম অবিচলিত রাখিতে পারিলে তাহাই নি-স্বাথ প্রেমের ও 
আধ্যান্িক উনৃতির সাধন। সে প্রেমের অবশ্যই প্রতিদান পাইবেন না, 
কিন্তু উচচাদর্শের প্রেম প্রতিদান চাহে না| পক্ষান্তরে বিধবার পত্যস্তরগ্রহণে 
তাঁহার পতিপ্রেমানুশীলনের গুরুতর সঙ্কট অবশ্যই ঘটিবে। যে প্রথম পতিতে 
পতিপ্রেমের পূর্ণাধার বলিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাকে ভু।লতে 
হইবে, হৃদয়ে অঙ্কিত তাহার মুন্তি মূছিয়া ফেলিতে হইবে, এবং তাহাতে অপিত 
প্রেম তীহা হইতে ফিরাইয়া লইয়া অন্য পাত্রে ন্যস্ত করিতে হইবে । এ সকল 
কার্য আধ্যাত্মিক উৎকর্সাধনের গুরুতর বাধাজনক ভিন্ন কখনই তদ্পযোগী 
হইতে পারে না । সত্য বটে মূতপতির মূত্তি ধ্যান করিয়া তথ্প্রতি প্রেম ও 
ভক্তি অবিচলিত রাখা অতি কঠিন' কার্ধ্য, কিস্তু তাহা যে অসাধ্য বা অস্ুখকর 
নহে, হিন্দু বিধবার পবিত্র জীবনই তাহার প্রচুর প্রমাণ। সকলেই যে 
চিরবৈধব্যপালনে' সমর্থ এ কথা বলি না। যিনি অক্ষম তাহার জন্য হৃদয় 
অবশ্যই ব্যথিত হয়, এবং তিনি যদি পতান্তর গ্রহণ করেন তাহাকে মানবীই 
বলিব, কিন্ত ধিনি' পবিত্র ভাবে চিরবৈধব্যপালনে সমর্থ, তাঁহাকে দেবী বলিতে 
হইবে, এবং তাহার জীবনই বিধবাজীবনের উচচাদর্শ অবশ্যই বলা কর্তব্য । 
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১৮৬ 
বিধবাবিবাহের 


পুথার অনুকূল 
ও পুতিকূল 
যুজি। 


জ্ঞান ও বর্্ [ ২য় ভাগ 


চিরবৈধব্য উচচ আদশ” ইহা স্বীকার করিয়াও অনেকে বলেন, সে উচচাদশ 
সাধারণের পক্ষে অনুসরণযোগ্য নহে, এবং সাধারণের পক্ষে বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে অনুকল যুক্তির কিঞিৎ আলোচনা করা 
যাইবে । 

এই আলোচনার পূর্বেই কএকটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলা কর্তব্য । বিধবা- 
বিবাহ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা বলিতেছিলাম তাহ? হিন্দশাস্ত্রের কথা নহে, সামান্য 
যুক্তির কথা। এবং বলা আবশ্যক, এখনও যে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইতেছি তাহাও কেবল যুক্তিমূলক আলোচনা, হিন্দুশাস্ত্রমূলক আলোচনা নহে । 
সুতরাং বিধবাবিবাহ কখনও হওয়া উচিত কি না? এ প্রশ এখানে উঠিতেছে 
না। চিরবৈধব্যপালন উচচাদর্শ হইলেও সে আদর্শানুসারে সকলেই যে 
চলিতে পারে এরূপ মনে কর! যায় না । বৈধব্য যে দব্বলদেহধারিণী মানবীর 
পক্ষে প্রথম অবস্থায় কষ্টকর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । সেই কষ্ট 
কখন কখন, যথা বালবৈধবাস্থলে, মর্শনবিদারক, এবং বিধবার কষ্টে সকলেরই 
হৃদয় ব্যথিত হইবে । যিনি আধ্যাত্মিক বলে সে কষ্ট অকাতরে সহ্য করিয়া 
ধর্মবতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাহার কার্ধ্য অবশ্যই প্রশংসনীয় | 
যিনি তাহা করিতে অক্ষম, তাহার কার্ধয প্রশংসনীয় নহে, তবে সে কাধ্যের 
নিন্দা করাও উচিত নহে । কারণ আমরা অবস্থার অধীন, আমাদের দোঘগুণ 
সংসর্গজাত। পিতামাতার নিকট হইতে যেরূপ দেহ 'ও মন প্রাপ্ত হইয়াছি, 
এবং শিক্ষা, দষ্টাম্ত ও নিতা আহার-ব্যবহার দ্বারা সেই দেহ 'ও মন যেরাপ গঠিত 
হইয়াছে, তাহারই উপর আমাদের কার্যযাকাধ্য নির্ভর করে। সুতরাং যদি 
কেহ চিরবৈধব্যপালনে অক্ষম হন, তাঁহার অক্ষমতার জন্য দায়িত্ব কেবল তাহার 
নহে, সে দায়িত্ব তাহার পিতামাতার উপর. তাহার শিক্ষাদাতার উপর, এবং 
তাহার সমাজের উপরও বর্তে। তিনি ইচচা করিলে অবশ্যই বিবাহ করিতে 
পারেন, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই, এবং সে বিবাহ, হিন্দুশান্ত 
যাহাই বল্‌ন, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বিধিবদ্ধ ১৮৫৬ 
সালের ১৫ আইন অনুসারে সিদ্ধ। অতএব প্রয়োজন হইলে বিধবাবিবাহ 
হওয়৷ উচিত কি না, এ প্রশ্ব অন্য সমাজের ত কখাই নাই, হিন্দুসমাজেও আর 
উঠিতে পারে না। এক্ষণকার প্রশূ এই যে, বিধবাবিবাহ সব্বত্র প্রচলিত 
প্রথা হওয়া, এবং চিরবৈধব্যপালন উচচাদর্শ হইলেও তাহা সেই প্রথার 
বাতিক্রমস্বরূপ থাক! উচিত, কি চিরবৈধব্যপালনই প্রচলিত প্রথা হওয়া, ও 
বিধবাবিবাহ তাহার ব্যতিক্রমস্বরূপ থাকা উচিত। এই প্রশ্বের সদৃত্তর কি 
তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য । 

যে সকল দেশে বিধবাবিবাহপ্রথ। প্রচলিত আছে সেখানে যে তাহা উঠিয়া 
যাইবে এ সম্ভাবনা নাই। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত পণ্ডিত কমৃটি অনেকদিন হইল 
চিরবৈধব্যপালনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, কিন্ত তাঁহার কথায় 
পাশ্চাত্য প্রথার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে অধুনা পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকেরা 


৩য় অঃ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ধু 


আপনাদের স্বাধীনতাসংস্থাপন নিষিত্ত যেরূপ দৃচব্রত ও বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, 
তাহাতে বিধবা কেন কৃমারীরাও বোধ হয় ক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে 
অনিচ্ছুক হইবেন, এবং তাহ। হইলে হয়ত তীহাদের সেই দৃঢ়ত্রতের একটি 
ফলস্বরূপ, পাশ্চাত্তয দেশের পবিত্র চিরবৈধব্যের উচচাদর্শ সংস্থাপিত হইতে 


পারিবে । কিন্ত সে সকল দূরের কথা । এক্ষণে নিকটের কথা এই যে. 


হিন্দসমাজে যে চিরবৈধব্যপ্রথা প্রচলিত আছে তাহা উঠিয়া যাওয়া উচিত 
কিনা । 

এই প্রখার প্রতিকলে যে সকল কথা আছে তাহা এই । প্রথমতঃ ইহ] 
বল! হয় যে, এ প্রখার ফল স্ত্রী ও পূরুঘের প্রতি অতি বিসদৃশ। এ.আপত্তির 
উল্লেখ ও কিঞ্চিৎ আলোচনা পৃব্র্বে হইয়াছে । পুরুষেরা স্ত্রীবিয়োগের পর 
পনরায় দারপরিগ্রহ করেন বলিয়াই যে স্ত্রীলোকেও পৃতিবিয়োগের পর পত্যন্তর 
গ্রহণ করিবেন, ইহা-অসঙ্গত প্রতিহিংসা | নৈসগিক নিয়মানুসারে জ্্রীপুকঘের 
অধিকারবৈঘম্য অনিবার্ধয। সম্তান-উতৎপাদন ও সম্ভানপালনে প্রকৃতিকর্তৃকই 
পূরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর উপর অধিক ভার ন্যন্ত। ভ্রণের বাসস্থান মাতৃগে, 
শিশুর আহার মাতৃবক্ষে । স্ত্রীর গভাবস্থায় বা সন্তানের শৈশবাস্থায় পতিবিয়োগ 
হইলে পত্যন্তর গ্রহণে অবশ্যই বিলম্ব করিতে হইবে । তার পর এ সকল 
দেহের কখা ছাড়িয়! দিয়া, মনের ও আত্মার কথা দেখিতে গেলেও স্ত্রীপুরুঘের 
অধিকারবৈঘম্য অবশ্যই খাকিবে, এবং সে কথা পুরুঘের পক্ষপাতী হইয়া 
বলিতেছি না, স্তীর পক্ষপাতী হইয়াই বলিতেছি। পৃরুঘকে ইচ্ছায় ব৷ 
অনিচছায় সংসারযাত্রা নিব্বাহাথে” অনেক সময় কঠোর ও নিষ্ঠুর কন্ম করিতে 
হয়, এবং তজ্জন্য হৃদয় ও মন নিষুর হইয়া যার, ও আত্মার পূর্ণ বিকাশের বাধা 
জন্যে। গ্রীকে তাহা করিতে হয় না। সুতরাং তাহার হৃদয় ও'মন কোমল 
থাকে । তত্ভিন স্বভাবতঃই বোধ হয় ত্ষ্টিরক্ষার নিমিভ্ত তাহার মতি স্থিতি- 
শীল ও নিবৃত্তিমার্গ মুখী, তীহার সহিষ্ণুতা, স্বাথ ত্যাগশক্তি ও পরার্ধ পরতা, 
পুরুঘের অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং তাহার পক্ষে স্থার্থ ত্যাগের নিয়ম 
যদি পুরুঘের সম্বন্ধীয় নিয়মাপেক্ষা কঠিনতর হইয়৷ খাকে, তিনি তাহা পালনে 
সমথ"” বলিয়াই সেরূপ হইয়াছে, এবং সেই নিয়মবৈঘম্য তাহার গৌরব ভিনু 
লাঘবের বিঘয় নহে । এই জন্য এস্বলে তাহার প্রতিহিংসা অসঙ্গত বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছি । এবং যাহারা তাহাকে সেই অসঙ্গত প্রতিহিংসায় 
প্রোখসাহিত করেন তাহাদিগকে তাহার প্রকৃতি বন্ধু বলিতে সন্দেহ হইতেছে । 

চিরবৈধব্যপ্রখার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ইহা অতি নির্দয় প্রথা, 
ইহা! বিধবাদিগের দৃঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণার প্রতি দৃক্পাতও করে না। বিধবার 
দৈহিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে এ আপত্তি অতি প্রবল বলিয়া অবশ্যই 
শ্ীকার করিতে হইবে । ' বিধবার দৈহিক কষ্টের জন্য ব্যথিত না হয় এরূপ 
নির্দয় হৃদয় অতি অল্পই আছে কিন্ত মানুষ কেবল দেহী নহে, মানুঘের 
মন ও আত্বা দেহ অপেক্ষা অধিক মুল্যবান্, অধিক প্রবল । দেহরক্ষার নিমিত্ত 


১৮৭ 
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জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 


কতকগুলি অভাব অবশ্য পুরণীয়। কিন্ত মশের ও আত্মার উপর' দেহের প্রভুত্ব 
অপেক্ষা দেহের উপর মনের ও আত্মার প্রভুত্ব অধিকতর বাঞ্চনীয় । এবং 
দেহের কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিলে যদি মনের ও আত্মার উনতি হয়, তবে সে 
কষ্ট কষ্ট বলিয়৷ গণ্য নহে । দেহের কষ্ট স্বীকার করিয়৷ বৃদ্ধিদ্বার প্রবৃত্তির 
শাসন, ও ভাবী অধিক সুখের উদ্দেশে বর্তমান অল্প সুখের লোভ সমন্বরণই মানব- 
জাতির পশু হইতে শ্রেষ্ঠত্বের ও উত্তরোত্তর ক্রমোন্ুতির কারণ। পশু ক্ষধার্ত 
হইলে আত্মপর বিচার ন৷ করিয়া সম্মুখে যে খাদ্যদ্রব্য পায় তাহাই ভক্ষণ করে। 
অসত্য মনৃষ্য প্রয়োজন হইলে আত্মপূরর বিচার না করিয়া নিকটে যে প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য পায়-তাহাই গ্রহণ করে। সভ্য মনুষ্য সহস্র প্রয়োজন হইলেও পরস্বাপ- 
হরণে পরাঙ্মুখ থাকে । বিধবা যদি কিঞ্ি দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিয়া 
চিরবৈধব্যপালনদ্বারা সমধিক আক্মোন্তি ও পরহিতসাধনে সমথ হন, তবে 
সে কণ্ঠ তাহার কষ্ট নহে, এবং যাহার! তাহাকে সে কষ্ট স্বীকার করিতে উপদেশ 
দেন, তাহার! তাহার মিত্র ভিন্ন শক্র নহেন। চিরবৈধব্য পালন করিতে গেলে 
অন্যান্য সৎকন্ম্ের ন্যায় তাহার নিমিত্তও শিক্ষা ও সংযম আবশ্যক | বিধবার 
আহার-ব্যবহার সংযত ও ব্রন্গচষেযাপযোগী হওয়া আবশ্যক ৷ মতস্যমাংসাদি 
শারীরিকবৃত্তি, উত্তেজক আহার ও বেশতভৃঘা বিলাসবিব্রমাদি মানসিক প্রবত্তি 
উত্তেজক ব্যবহার, পরিত7গ ন। করিলে চিরবৈধব্যপালন কঠিন! এই জন্য 
বিধবার ব্রক্গচধ্য ব্যবস্থা । ব্রন্নচধ্যপালনে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর আহারবিহারাদি 
কিঞ্চিৎ দৈহিক সুখখভোগ পরিত্যাগ করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্তে 
নীরোগ, সুস্থ, সবল শরীর ও তজ্‌্জনিত মানসিক স্ফুত্তি ও সহিষ্টুতা, এবং 
তৎফলে বিশুদ্ধ স্থায়ী সুখ পাওয়া যায়। অতএব ব্রন্গচর্যয আপাতত; কঠোর 
বোধ হইলেও তাহা বাস্তবিক চিরস্ুখের আকর। না! বুঝিয়৷ অদরদরশীরা 
বৃন্ধচর্য্যের নিন্দা করে, এবং ন। জানিয়াই ভারতব্যবস্থাপকসভার একজন মনস্বী 
সভ্য বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় হিন্দু বিধবার ব্রহ্নচর্য্য ভয়াবহ 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আর একটি কঠিন কথা আছে। 
বিধবা কন্যা ব৷ পুত্রবধূকে ব্রদ্নচধ্য পালন করাইতে হইবে, পিতামাতা বা 
শ্শুর-শ্বশ্শকেও আহার-ব্যবহারে সেইরূপ ব্রন্নচধ্য পালন করিতে হয়। কিন্তু 
তাহা তাহাদের পক্ষে, আপাততঃ অস্গুখকর হইলেও, পরিণামে শুভকর, এবং 
কন্যা বা পুত্রবধূর চিরবৈধব্যপালনজনিত পুণ্যের ফল বলা যাইতে পারে। 
ব্রহ্গচধ্যপালনে দীক্ষিত হইয়া সুস্থসবল শরীরে বিধবা নাঁনা সৎকর্বে দৃঢব্রত 
হইতে পারেন, যখা-_পরিজনবর্গের শুশ্ুঘা, পরিবারস্থ শিশুদিগের লালন- 
পালন ও রোগীর সেবা, ধর্চচর্চা, নিজের শিক্ষালাভ ও পরিবারস্থ স্ত্ীলোক- 
দিগের শিক্ষাপ্রদান। এইবূপে তীব্র কিন্ত দূঃখজড়িত বৈঘর়িক সুখে না 
হউক, গ্রশাস্ত নির্মল আধ্যাত্বিক সুখে, বিধবার পরহিতৈ নিয়োজিত জীবন 
কাটিয়া যায়। ইহা কাল্পনিক চিত্র নহে । এই শাস্তিময় জ্যোতির্্য় পবিত্র 
চিত্র এখনও ভারতে অনেক গৃহ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমার অযোগ্য 
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লেখনী তাহার প্রকৃত সৌন্দয্য অক্কিত করিতে অক্ষম। যেপ্রথার ফল বিধবার 
পক্ষে ও তাহার পরিজনবর্গের পক্ষে পরিণামে এত শুতকর, তাহার 
আপাততঃ কঠোরতা দেখিয়া তাহাকে নির্দয় বলা উচিত নহে । 

চিরবৈধবাপ্রখার প্রতিক্লে তৃতীয় আপত্তি এই যে, এ প্রথার অনেক 
কৃফল আছে, যথ। গুপ্তব্যতিচার ও ভ্রণহত্যা । এক্প কুফল যে কখনও ফলে 
না একথা বলা যায় না। কিস্ত তাহার পরিমাণ কত? দই একটা স্বলে 
এরূপ ঘটে বলিয়৷ প্রথা নিন্দনীয় হইতে পারে না। বিধবার মধ্যে কেন, 
সধবার মধ্যেই কি ব্যতিচার নাই? কিস্তু এ বিঘয় লইয়া অধিক কথ! বল! 
এক্ষণে শিশ্রয়োজন, কারণ বিধবার বিবাহ এক্ষণে আইন অনুসারে সিদ্ধ, 
এবং যিনি চিরবৈধব্যপালনে অক্ষম তিনি ইচছা করিলেই বিবাহ করিতে 
পারেন । তাহার নিমিত্ত প্রথা পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। 

চিরবৈধব্যপ্রথার বিরুদ্ধে চতুর্থ ও শেঘ কথা বোধ হয় এই যে, এ প্রথ। 
যতদিন প্রচলিত থাকিবে ততদিন বিধবারা ইচছামত বিবাহ করিতে, বা তাহাদের 
পিতামাতা ইচ্ছামত তাহাদের বিবাহ দিতে সাহস করিবেন না! কারণ, 
প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য করিতে সকলেই সঙ্ক্চিত হয়, এবং সেইরূপ 
কাধ্য জনসমাজে নিন্দিত অথবা অত্যন্ত অনাদূত হয় । অতএব আন্দোলন- 
দ্বারা লোকের মত পরিবর্তন করিয়া, যাহাতে এ প্রথা উঠিয়া যায় তাহা করা 
সমাজসংস্কারকদিগের কর্তব্য | 

এই জন্যই বোধ হয় বিধবাবিবাহ এক্ষ ণে আইন সিদ্ধ হইলেও, এবং 
তাহাতে বাধা দিতে কাহার কোন অধিকার না থাকিলেও, বিধবাবিবাহের 
অনুক্লপক্ষগণ চিরবৈধব্যপ্রখা উঠাইয়। দিবার নিমিত্ত এত যত্ববান্‌। যদিও 
তাহারা অথবা তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি স্বীকার করেন, স্বেচছাগ্রুণোদিত 
চিরবৈধব্যপালন উচচাদর্শ, তথাপি তীহারা চাহেন যে, সেই উচচাদর্শ পালন, 
প্রথা না হইয়া প্রথার ব্যতিক্রম স্বরূপ থাকে, এবং বিধবাবিবাহই প্রচলিত প্রথা 
হায়। যখন ইচ্ছা করিলেই বিধবার বিবাহ অবাধে হইতে পারে, তখন কেন 
যে তীহারা স্বীকৃত উচচাদশ নুযায়ী প্রথা উঠাইয়া দিয়া বিধবাবিবাহ প্রথা 
প্রচলিত করিতে চাহেন তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তীহারা চির- 
কৌমারব্রতের ভূরি প্রশংসা করেন, অথচ চিরবৈধব্যপ্রথা উঠাইবার নিমিত্ত 
বদ্ধপরিকর, ইহা বিচিত্র বলিয়া বোধ হয় । যদি এ প্রথা প্রয়োজন বা ইচ্ছামত 
বিধবাবিবাহের বাধাজনক হইত তাহ। হইলে তাহা! উঠাইয়া দিবার চেষ্টার কারণ 
থাকিত। কিন্তু সমাজবন্ধন এখন এত শিথিল, ও সমাজের শত্ভি এখন এত 
অল্প যে, সমাজের প্রখা কাহারও ইচছার গতি রোধ করিতে পারে না । তবে 
ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যদিও উক্ত প্রথা বিধবার বিবাহে ইচ্ছা 
জন্মিলে তাহাকে বাধা দিতে পারে না, কিন্তু সেই ইচছা জন্মাইবার প্রতি- 
বন্ধকতা করে। আর সেই জন্যই যদিও অর্ধ-শতাব্দীর -অধিককাল বিধবা- 
বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, অদ্যাপিও হিন্দুবিধবার -বিবাহসন্বদ্ধে 
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সাধারণত: পৃবৰ্বরূপ অনিচ্ছার পরিবর্তন হয় নাই। তাহা হইলে কথাটা 
এইন্প নীঁড়াইতেছে, হিন্দুবিধবাদিগের বিবাহে অনিচ্ছা রহিত করিয়া তাহাতে 
প্রবৃত্তি জন্মানই সমাজসংস্কারকদিগের উদ্দেশ্য । কিন্ত সে উদ্দেশ্যসাধনের 
ফল কি? তাহাতে বিধবাদিগের কিঞ্চিৎ ক্ষণভঙ্গর এঁহিক স্তখ হইতে পারে, 
কিন্তু তদ্দারা না তাহাদের কোন স্থায়িস্থখ, না সমাজের কোন বিশেঘ মঙ্গল 
হইবে । পক্ষান্তরে, পৃব্রেই দেখান গিয়াছে, চিক্পবৈধব্যপালনে তাহাদের 
স্বায়ী নির্্মলন্গখ ও সমাজের প্রভূত শুভ সম্পাদিত হয় । আত্মসংযম, স্বার্থ ত্যাগ, 
পরাথপরায়ণতা প্রভৃতি উচচগুণের বিকাশ অন্যান্য বিষয়ে মনূঘ্যের ক্রমোনতির 
লক্ষণ বলিয়া আমর! স্বীকার করি, কিন্তু বিধবার বিবাহ বিঘয়ে তদ্বিপরীত 
প্রণালী অবলম্বন করিতে চাহি, ইহার কারণ বৃঝা ভার। হয়ত কেহ কেহ 
এরূপ মনে করিতে পারেন, পাশ্চান্তযদেশে বিধবাবিবাহপ্রখা প্রচলিত, ও সেই 
সকল দেশেই বৈঘয়িক উন্নতি অধিক, অতএব আমাদের দেশেও সেই প্রথা 
প্রচলিত হইলে সেইরূপ উন্মতিলাভ হইবে । কিন্ত একখা আদৌ যুক্তিসিদ্ধ 
নহে । বাল্যবিবাহের সহিত দেশের অবনতির কার্ধযকারণসম্বন্ধ খাকিতে 
পারে, কিন্ত চিরবৈধব্যপালনের সহিত দেশের অবনতির কি সন্বন্ধ-বুঝা যায় না । 
যদি একথা ঠিক হইত যে, সমাজে স্ত্রী অপেক্ষা পৃরুঘের সংখ্যা অধিক, এবং 
বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হইলে অনেক পৃরুঘকে অবিবাহিত থাকিতে হয়, 
আর তঙজ্জন্য দেশের লোকসংখ্যা! সমূচিত বৃদ্ধি হইতেছে না, তাহা হইলেও 
একথা বুঝা যাইত। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে পৃরুঘ সংখ্যায় স্ত্রী অপেক্ষা অল্প; 
সুতরাং বিধবার বিবাহপ্রথ প্রচলিত হইলে সকল কৃমারী স্বামী পাইবেন না। 
অতএব পাশ্চাত্যদেশের রীতিনীতি সমস্তই' অনুকরণীয়, ইহ স্বীকার না করিলে, 
বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টার কারণ উপলব্ধি হয় না। 

শীতোষ্ময় জড়জগতে তাহাকেই সবলদেহ বলি যে অক্রেশে রোগাক্রান্ত 
না হইয়া শীতোঞ্চ সহ্য করিতে পারে । তেমনই এ সুখদূঃখময় সংসারে 
তাহাকেই সবলমণী বলা যায় যিনি সমভাবে স্ুখদ্‌তখ ভোগ করিতে পারেন, 
নখে অনুহ্িগ্রমনা! এবং সুখে বিগতম্পৃহ থাকিতে পারেন। নিরবচ্ছিনু 
সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না, দ:খের ভাগ সকলকেই লইতে হয়, সুতরাং সেই 
শিক্ষাই শিক্ষা যদ্পারা শরীর ও মন এমন ভাবে গঠিত হয় যে দৃঃখভারবহনে 
কোন কষ্ট হয় না। সুখাভিলাঘ করিতে গেলে সেই সুখের কামনা করিতে 
হয় যাহার হ্রাস নাই ও যাহাতে দুখের কালিমা মিশ্িত নাই। পতি 
গেলে পত্যন্তর সম্ভাব্য, কিন্তু পত্র কি কন্যা গেলে তাহার অভাব 
কিসে পূরণ হইবে? যে পথে গেলে সকল অভাব পূরণ হয়, 
অথাত অভাবকে অভাব বলিয়া বোধ হয় না, সেই নিবৃতিমুখ পথ 
প্রের় না হইলেও শ্রেয় । সেই পথে যাহারা বিচরণ করেন তীহারা নিজে 
প্রকৃত সুখী, এবং নিজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তদ্বারা অন্যেরও দুঃখভার একেবারে 
মোচন না করুন তাহার অনেকটা লাঘব করেন। হিন্দুবিধবাগণ ব্রন্নচ্য ও 
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সংযমহারা পরিশোধিত দেহ ও মন লইয়া সেই নিব্তিমার্গ অনুসরণ করেন । 
সেই সুপথ হইতে ফিরাইয়া তাহাদিগকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা কর, ন। 
তাহাদের পক্ষে না সাধারণ সমাজের পক্ষে হিতকর। হিন্দবিধবার দৃঃসহ 
কষ্টের কথা ভাবিতে গেলে হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয় । কিস্তু তাহার অলোক- 
সামান্য কষ্টসহিষ্তা ও তাহার অসাধারণ স্বার্থ ত্যাগের প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে 
মন ঘুগপৎ বিস্যয়ে 'ও ভক্তিতে পরিপ্র-ত হয়। হিন্দুবিধবাই সংসারে পতি- 
প্রেমের পরাকান্ঠ। দেখাইতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল ছবি নানা দূ:খতমসাচছনু 
হিন্দগ্ৃহকে জালোকিত করিয়া রাখিয়াছে | তীহার দীপ্তিমান্‌ দৃষ্টান্ত হিন্দু- 
নরনারীর জীবনযাত্রার পথপ্রদর্শক স্বরূপ রহিয়াছে । তীহার পবিত্র জীবন 
পৃথিবীর র্লভ পদার্থ | তাহা যেন কখন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হয়| হিন্দু- 
বিধবার চিরবৈধব্যপ্র্থা হিন্দূসমাঁজের দেবীমন্দির । হিন্দসমাজে সংস্কারের 
অনেক স্বান আছে, সংস্কারকগণের অনেক কার্ধয আছে । অনেক স্থান 
বর্তমান কালের ও অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠিত করিতে হইবে । কিন্তু 
বিলাসভবন নিশ্বীণাথে যেন তীহারা সেই দেবীমন্দির ভগ না করেন, ইহাই 
আমার সান্নয় নিবেদন | 

আমি উপরে অল্প বয়সে বিবাহের অনুক্লে কএকটি কথা বলিয়াছি এবং 
এখানে চিরবৈধব্যপালন্প্রখার অনুকূলে অনেকগুলি কথ! বলিলাম, ইহ!তে 
যেন কেহ আমাকে সমাজসংস্কারবিরোধী না মনে করেন । আমি প্রকৃত 
সংস্কারের বিরোধী নহি। আমি জানি সমাজ পরিবর্তনশীল, কখনই স্থির 
থাকিতে পারে ন।। আমি বিশ্বাস করি জগৎ নিরম্তর গতিশীল এবং সে 
গতি মধ্যে মধ্যে ব্যতিক্রম সত্বেও, পরিণামে উনুতিমর্খী। আমার একাস্ত 
ইচছ। সমাজসংস্কারের লক্ষ্য প্রকত উন্নতির অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উনৃতির দিকে 
অবিচলিত থাকে । এবং সেই জন্যই যিনি যাহা বলুন, আমি সমাজসংস্কারক 
মহাশয়দিগকে এত কখা বলিলাম । 


২। পুত্রকন্যার সন্বন্ধে। কর্তব্যত! ২। পুত্রকন্যার 


প্ত্রকন্যার প্রতি প্রথম কর্তব্য তাহাদিগকে এরূপে লালন পালন করা কর্তব্যতা। 


যে তাহারা সুস্থ ও সবল দেহ হইতে পারে। তাহা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য, কিন্তু টা 
যদি আমর! ₹ুখ। বড়মানূঘের মত ব্যবহার করিতে বিরত হই, তাহা হইলে অধিক পাঁলন। 


ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। 

শিশুসম্তানের আহারের নিমিত্ত মাতৃস্তন্যদৃপ্ধ নিতাস্ত আবশ্যক, এবং 
তাহার পর ভাল গব্য দপ্ধ। ক্রমে বালক-বালিকারা একটু বড় হইলে, অনু 
রুটি ও লুচি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে ভাল ঘৃত দু্াপ্য, সুতরাং 
ঘূতপক্ক দ্রব্য অধিক দেওয়া উচিত নহে । 


১৯২, 


উপর নির্ভর 
অকর্তব্য। 


জ্ঞান ও' কর্ম [ব্য ভাগ 


শিশুর পরিচছদ সবর্বদা পরিষৃত থাকা আবশ্যক । সাদ সুতার কাপড়ই 
ভাল, তাহা! ধৌত করা সহজ ও ধৌত করিলে বিবণ হয় না । রেশমী বা পশমী 
বা! লাল রঙের কাপড়ের তত প্রয়োজন নাই । 

শিশুর শয্যায় মলমূত্র লাগার সম্ভাবন!, সুতরাং তাহা এরূপ হওয়া আবশ্যক 
যে, সব্বদা ধৌত করা ও মধ্যে মধ্যে একেবারে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে'। 
তাহাতে গদি বা তোঘক থাকা উচিত নহে, কেননা -তাহা৷ ধৌত করা যায় না, 
এবং তাহার তুলাতে ম.ত্রাদি ক্েদ' প্রবেশ করিলে থাকিয়া যায়| শুনিয়াছি 
নবাবেরা নিত্যন্তন তোঘক ব্যবহার করিতেন । ফাহারা সেরূপ অর্থ শালী এবং 
শিশুর শয্যায় প্রত্যহ নৃতন তোঘক দিতে পারেন, তীহারাই শিশুকে তোঘকে 
শয়ন করাইবার ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু তাহাদেরও সেরূপ ইচ্ছা করা এবং 
বৃথা অর্থব্যয় করা উচিত নহে । অর্থ থাকিলেও অর্থ বৃথা নষ্ট করা অবৈধ । 
অর্থের অনেক প্রয়োজনীয় ব্যবহার আছে। এতত্তিনন শিশুর পক্ষে কোমল 
শয্যা তত উপযোগী নহে, কিছু কঠিন শয্যাই উপকারী, কারণ তাহাতে শয়ন- 
দ্বারা পৃষ্ঠের মেরুদও সরল হয় ও দেহ' সুগঠিত হয়। 

সম্তানপালন ও গৃহকর্মের তত্বাবধান উভয়বিধ কার্ধয সুচারুরূপে সম্পন্ন 
করা অন্যের সাহায্য বিনা পিতামাতার পক্ষে অনেক স্বলেই অসম্ভব, এজন্য 
দাসদাসীর প্রয়োজন । কিস্ত'স্রনিয়মে চলিলে অনেক দাসদাসীর প্রয়োজন 
হয় না, অল্লেই কার্ধয চলে । এবং শিশুপালনের ভার দাসদাসীর উপর দিয়া 
নিশ্চিন্ত হওয়া পিতামাতার অকর্তব্য। প্রথমতঃ, দাসদাসী অর্থানুরোধে 
অল্প দিনের নিমিত্ত কার্ধয করে, পিতামাতা ন্বেহবশতঃ শিশুর পরিণাম ভাবিয়া 
কার্ধয করেন, সুতরাং দাঁসদাসী কর্তব্যপরায়ণ হইলেও তাহাদের যত্ব জনক- 
জননীর যত্ব অপেক্ষা অবশ্যই অল্প হইবে । দাসদাসীর অযত্ব দেখিয়া পিতা- 
মাতা যখন বিরক্ত হয়েন, তখন তাহাদের মনে রাখা উচিত, তাহারা অপত্য- 
স্বেহসত্বেও যদি পরের উপর ভার দিয়া নিজে শিথিলপ্রযত্ব হইতে পারেন, তবে 
কেবল বেতনানূরোধে যাহারা কার্ধ্য করে তাহাদের যত্ব যে মধ্যে মধ্যে শিথিল 
হইবে ইহ বিচিত্র নহে | দ্বিতীয়তঃ যে শ্েণির লোক হইতে দাসদাসী পাওয়া 
যায় তাহাদের বৃদ্ধিবিবেচন! প্রায়ই তাদ্‌শ অধিক নহে, সুতরাং পিতামাতার 
তত্বাবধান নিতান্ত আবশ্যক । এবং তৃতীয়ত জনক-জননী স্বয়ং সবর্বদা 
সম্তানপালন বা তৎপালনের তত্বাবধান করিলে সন্তানেরও তাঁহাদের প্রতি 
অন্রাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে । সত্য বটে মাতৃপিতৃ্সেহ স্বভাবসিদ্ধ, কিন্ত 
অবস্থাভেদে তাহার হ্রাসবৃদ্ধিও হয় । উচচ প্রকৃতির কথা বলিতেছি না, কিন্তু 
সাধারণের পক্ষে সংসারে সকল বিঘয়ই আদানপ্রদানের নিয়মাধীন, এবং 
পুত্রকন্যার তক্তি ও পিতামাতার স্সেহ সে নিয়মের বাহিরে নহে । লোকের 
পিতৃমাতৃভক্তির অভাব দেখিয়। যখন কেহ ক্ষন্ধ হইয়া বলেন, “এখনকার ছেলেরা 
কলিকালের ছেলে, কত ভাল হবে,” আমি তখন যনে মনে বলি, “এখনকার 
পিতামাতারা কি কলিকালের পিতামাতা নহেন? তাহারা আর কত অধিক 
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আশা করেন? পিতামাতা যদি' সন্তানকে শৈশবে ভৃত্যের লালনপালনে 
রাখিয়। নিশ্চিন্ত হয়েন, তাহা হইলে সস্তানেরা তাহাদিগকে বার্ছক্যে ভত্যের 
সেবায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, ইহ! বিচিত্র নহে। | 

পৃত্রকন্যা পীড়িত হইলে যথাযোগ্য চিকিৎসা ও বা আবশ্যক । 
অপত্যন্সেহই তদ্বিঘয়ে যথেষ্ট উত্তেজক ও পথপ্রদর্শক, সুতরাং এস্বানে অধিক 
কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই । তবে যেদূই একটি কথা লইয়া লোকের সহজেই 
ত্রম হইতে পারে, কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। অনেকস্থলে রোগ প্রথমে 
অতি সামান্য ভাব ধারণ করিয়া পরে গুরুতর হইয়া উঠে। অতএব রোগকে 
কখন সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে । প্রথম হইতেই যথাশক্তি 
স্ুচিকিৎসককে দেখান, এবং তীহার ব্যবস্থানূসারে চলা উচিত।১ কিন্ত ব্যস্ত 
হইয়। অকারণ অধিক ওঘধপ্রয়োগও উচিত নহে । একদিকে যেমন রোগের 
আরম্ভ হইতে সতর্কতা প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনই রোগের সম্পূর্ণ শেঘ না 
হ'ওয়৷ পর্যযস্ত সতর্ক থাকা আবশ্যক । 

কোন্‌ রোগে কোন্‌ চিকিৎসককে দেখাইব ইহা। গৃহস্থের পক্ষে অতি কঠিন 
প্রশব। চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য, এবং সকলেই সব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসককে দেখাইতে 
পারে না। সঙ্গতি অনুসারে চিকিৎসক ডাকিতে হয়। তারপর, কবিরাজী, 
এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি নানা প্রণালীর চিকিৎসা আছে, কোনু 
প্রণালীর চিকিৎসা অবলম্বন করা যাইবে, ইহাও অতি কঠিন সমস্যা । যে 
রোগ উপস্থিত, নিকটের আর পাঁচজনে তাহার কিরূপ চিকিৎসা করাইতেছে 
ও সেই চিকিৎসার ফল কিরূপ হইতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাধ্য করাই 
সদ্যৃক্তি। কারণ যেরূপ চিকিৎসায় একজনের উপকার হইয়াছে, তাহাতে 
নিকটস্ব আর একজনের সেইরূপ রোগের উপশম হওয়া সন্তাবনীয় । 

পীড়া বৃদ্ধি হইলে এবং যে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোন ফল ন৷ 
হইলে, চিকিৎসক বা চিকিৎসাপ্রণালীর পরিবর্তন কর্তব্য কি না, ইহা৷ গৃহস্থের 
পক্ষে অতি গুরুতর প্রশ। চিকিৎসকেরা প্রায়ই পরিবর্তনের বিরোধী | 
কিন্ত গৃহস্থ তত স্থির হইয়। থাকিতে পারে না । বিজ্ঞ চিকিৎসক-মহাশয়দিগের 
সে অধীরতা মার্জন। করা উচিত। চিকিৎসক পরিবর্তনে অনেক অসুবিধা 
আছে। যিনি প্রথম হইতে দেখিতেছেন তিনি রোগের গতি যেরূপ অবগত 
হইয়াছেন, পরে যিনি দেখিবেন তাহার সেরূপ অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। 
অথচ দইজন চিকিৎসককে দেখানও সকলের সাধ্য হয় না। যাহার ক্ষমতা 
আছে তাহার কর্তব্য, দ্বিতীয় চিকিংসক ডাকিলেও প্রথমে যিনি দেখিতেছিলেন 
তাহাকে সঙ্গে রাখ । চিকিতসা সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে । চিকিৎসক- 
মহাশয়ের তীহাদের পরামর্শকালে যে কথাবার্তী হয় তাহা রোগীকে ও রোগীর 
অভিভাবকগণকে জানিতে দেন না । রোগী সে সকল কথা শুনিলে অধিক 


১ এ সম্দ্ধে চরকসংহিতার ১১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য! 
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১৯৩ 


রোগে 
চিকিৎসা ও 
সেবা। 


১৯৪ 


শিক্ষা । 


শিক্ষা ব্রিবিধ, 


মানসিক 
ও আধ্যান্বিক । 


জ্ঞান ও কর্দ ২য় ভাগ 


চিন্তিত হইতে পারে, এবং তাহার দৃশ্চিস্তা রোগ উপশমের বাধা জন্মাইতে 
পারে। কিন্ত তাহার অভিভাবককে সমস্ত কথাই স্পষ্টরূপে জানান চিকিৎসক- 
মহাশয়দিগের কর্তব্য। যদি তাহাদের মতভেদ হয়, সে কথাও রোগীর 
অভিভাবককে জানান উচিত, তাহ1 হইলে অভিভাবক তীহার নিজের বর্তব্যতা 
উপযক্তরূপে স্থির করিতে পারিবেন। আইনব্যবসার়ীয়া যিনি উপদেশ 
চাহেন তাহার নিকট তাহাদের মতামত গোপন রাখেন না। চিকিৎসক- 
মহাশয়েরা রোগগীর অভিভাবকের নিকট তীহাদের পরামর্শের কথা কেন গোপন 
রাখেন বঝিতে পারা যায় না। এরূপ না হইলেই ভাল হয়| 

পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত সম্তানের কেবল পালন করিবে, তাহার পর তাহাদিগকে 
শিক্ষা দিবে। চাণক্য কহিয়াছেন--- 


“বাল ঘস্থমসাঁথ্ি হানি লাতপ্রীল। 
মাঘ ন্তত নীভ্ী অন'ঘুন লিন্ষ অহাদ্মইল্‌ ॥৮ 
“পঞ্চবর্ঘ সন্তানের করিবে লালন। 
তারপর দশবর্ধ শিক্ষা প্রয়োজন || 
যখন ঘোড়শবর্ধ বয়স হইবে। 
তদবধি মিব্রভাবে পৃত্রকে দেখিবে |” 


একথা স্ুলতঃ যৃক্তিসিদ্ধ। পাঁচবৎসর বয়স পর্য্যন্ত যাহাতে শিশুর শরীর . 
সুগঠিত ও সবল হয় তত্প্রতিই প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিবে। সে সময়ে যে তাহাকে 
একেবারে কোন শিক্ষা দিবে না, কি তাহার একট ও শাসন করিবে না, একথা 
ঠিক নহে, তবে শিশুর যাহাতে ক্রেশ বা শ্বমবোধ হয়, এরূপ কোন শিক্ষা সে 
সময় দিবে না । ছয় হইতে পনেরবৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে শাসনে রাখিবে, 
অথাৎ তাহার বিদ্যাশিক্ষা ও চরিব্রগঠনের প্রতিই বিশেঘ দৃষ্টি রাখিবে, তবে 
সে সময় যে তাহার লালন করিবে না একথা সঙ্গত নহে । এবং ঘোড়শবর্ঘ 
বয়স হইলেই যে পুত্রকে আর শিক্ষা দিবে না একথাও ঠিক নহে, তবে সেই 
সময় হইতে তাহাকে আর শাসনভাবে শিক্ষা দিবে ন।, উপদেশভাবে শিক্ষা 
দিবে। শিক্ষা যে কেবল পুত্রকে দিতে হয় তাহা নহে কন্যাকেও শিক্ষা দেওয়া 
কর্তব্য । তবে শিক্ষা যখন জীবনযাত্রার সম্বল, তখন যাহাকে যে ভাবে জীবনযাত্রা 
নিববাহ করিতে হইবে তাহার শিক্ষা তদ্‌পযোগী হওয়া আবশ্যক, এই কথা৷ 
মনে রাখিয়। পৃত্রকন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্তব/ | 
পুত্রকন্যার শিক্ষা সম্বন্ধে মনে রাখ কর্তব্য, শিক্ষার অর্থ কেবল বিদ্যাশিক্ষা 
নহে । উপরে বল হইয়াছে শিক্ষা জীবনযাত্রার সম্বল । জীবনযাত্রা! স্ুচারু- 
রূপে নিব্বাহার্থ যে কিছু আয়োজন আবশ্যক সেই সমস্ত আয়োজনেরই উপায় 
শিক্ষা । শরীর, মন ও আত্বা তিনই প্রথমে অপূর্ণ থাকে, এবং তিনেরই পূরণ 
আবশ্যক । অতএব শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ শিক্ষা 


৩য় অঃ]  পঃরিবারিক নীতিসিদ্ধ কর 


দেওয়াই কর্তব্য। এবং তাহাদের আবশ্যকতার তারতম্য অনুসারে তাহাদের 
প্রত্যেকের প্রতি ষত্ব করা পিতামাতার কর্তব্য। 

শরীর রক্ষা সব্বাগ্নে আবশ্যক । অতএব শরীর রক্ষার নিমিত্ত যে শিক্ষ। 
আবশ্যক তৎ্প্রতি বত্ব সব্বাগ্নে কর্তব্য । তদতিরিভ- ব্যায়ামাদি তত প্রয়ো- 
জনীয় নহে । মন শরীর অপেক্ষা উচচ, ও কিঞ্চিৎ মানসিক শিক্ষা সকলেরই 
আবশ্যক, অতএব শরীর রক্ষার উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার পরই মানসিকশিক্ষার 
প্রতি ঘত্ববান্‌ হওয়া উচিত। আত্বা সব্র্বোপরি, এবং আত্মার উনৃতি 
অত্যাবশ্যক, অতএব কিঞ্চিৎ আধ্যাত্তিকশিক্ষা শরীর রক্ষার উপযোগী শিক্ষার 
সঙ্ষে সঙ্গেই সকলেরই প্রয়োজনীয় । 

পৃত্রকন্যার শরীরপালনের ভার ভূত্যের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া 
পিতামাতাব্র যেমন অকর্তব্য, তাহাদের মন ও চরিত্র গঠনের ভার শিক্ষকের 
উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াও তাহাদের পক্ষে তন্ধপ অকর্তব্য । সত্য বটে, 
শিক্ষক, ভূত্য অপেক্ষা অনেক উচচশ্বেণির ব্যক্তি, এবং শিক্ষাকায্যে পিতামাতা 
অপেক্ষা অনেক স্থলেই অধিকতর যোগ্য । কিন্তু তথাপি পিতামাতার 
তত্বাবধানের ভার কমে না । বিদ্যাশিক্ষ৷ সম্বন্ধে পিতামাতার বিদ্যা না থাকিলে 
শিক্ষকের উপর নির্তর অনিবার্য, তবে সে স্থলেও সন্তানের কিরূপ উনুৃতি 
হইতেছে তাহার যথাসাধ্য অনুসন্ধান করা পিতামাতার কর্তব্য । কিন্ত মন 
ও চরিত্রগঠন সম্বন্ধে ভিন কথা । পুত্রকন্যার কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ 
হয়, সে হিতাহিত জ্ঞান শিক্ষক অপেক্ষা পিতামাতার অল্প নহে, এবং তাহাদের 
শীক্্রলব জ্ঞানের অভাব থাকিলেও ন্বেহপ্রণোদিত ব্যগ্র শুভানুধ্যান সে অভাব 
পূরণ করিয়া দেয়। 

কেহ কেহ বলেন বাসোপযোগী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তত্বাবধানে থাকা গৃহে 
পিতামাতার তত্বাবধানে থাকা অপেক্ষা চরিত্র গঠনের পক্ষে অধিক উপকারক। 
ছাত্রের অতি অল্প বয়সে তাহা কোন মতে সম্ভবপর নহে । এবং কোন বয়সেই 
যে তাহা সম্ভবপর এ বিঘয় বিলক্ষণ সন্দেহের স্থল। অনেকে বলেন, প্রাচীন 
ভারতে ছাত্রের গুরুগৃহে বাস যে অতি সুফলপ্রদ হইত তাহা কেহই সন্দেহ 
করে না, এবং তাহ হইলে বর্তমানকালেই বা সেরূপ কেন না ঘটিবে। কিন্তু 
প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে বাসের প্রথা এবং বর্তমানকালের বিদ্যালয়ে বাসের 
প্রণালীর মধ্যে গুরুতর প্রভেদ এই যে, তখন ছাত্র ভক্তির বিনিময়ে গুরুর সহ 
ও তাঁহার গৃহে অবস্থিতির অনুমতি লাভ করিত, এখন ছার অর্থে র বিনিময়ে 
ছাত্রনিবাসে থাকিতে পায়। ভক্তি ও স্রেহের পরস্পর বিনিময়ের ফলের 
সঙ্গে অথ” ও খাদ্যাদি বস্তর বিনিময়ের ফল তৃলনীয় নহে । স্বগৃহ-বাসে যেরূপ 
চিত্তবৃত্তির স্বাধীনভাবে বিকাশ, ও সংসারযাত্রানিব্বাহোপযোগী শিক্ষালাভ 
হয়, ছাত্রনিবাসে বাসদ্বারা তাহা কখনই হইতে পারে না । অতএব নিতান্ত 
প্রয়োজন না৷ হইলে, কেবল আপনাদের নিত্য তত্বাবধানের পরিশ্বমনিবারণার্থে 
পৃত্রেকন্যাকে ছাত্রনিবাসে রাখা পিতামাতার কর্তব্য নহে । 


১৯৫ 


১৯৬ 


শিক্ষা । 


771 
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উপরে বল৷ হইয়াছে শরীর রক্ষার উপযোগী শিক্ষা সব্বাগ্নে আবশ্যক | 
সে শিক্ষার মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যায়াম আইসে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ব্যায়াম নহে । 
কতকগুলি শারীর-নিয়মের স্থল তত্ব ও তাহা লঙ্ঘনের কৃফল, কিঞ্চিৎ জানান 
সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ | আহার যে কেবল রসনাতৃপ্তির নিমিত্ত নহে, তাহা 
দেহরক্ষা ও পুষ্টির নিমিত্ত আবশ্যক, অতএব খাদ্য কেবল মুখপ্রিয় হইলেই 
হইবে না, তাহা নির্দোঘ ও পুষ্টিকর হওয়া উচিত, এবং নিদ্রা ও বিশ্বাম 
যে কেবল সুখের নিষিস্ত নহে, তাহা স্বাস্থ্যের নিমিত্ত আবশ্যক, অতএব তাহা 
যথাসময়ে ও যথাপরিমাণে হওয়া উচিত, এই সকল কথা পৃত্রকন্যার সম্পূর্ণ 
হৃদয়ঙম করিয়া দেওয়া কর্তব্য। তাহা করিতে পারিলে অতিভোজন ও আলস্য 
এবং তজ্জনিত নানাবিধ রোগ ও কষ্ট হইতে তাহারা রক্ষা পাইবে । 

শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে আর একটি কঠিন কথা আছে। যৌবনের প্রারন্তে 
যে ইন্দ্রিয় অতি প্রবল ভাব ধারণ করে তাহার তৃপ্তির নিমিত্ত অনেক স্থলে যুবকেরা 
অবৈধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, ও তাহার ফল অতীব অনিষ্টকর । সেই 
অনিষ্টনিবারণনিমিত্ত পিতামাতার কি কর্তব্য? সে বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দেওয়ার 
পক্ষে যে কেবল লজ্জা ও শিষ্টাচার বাধাজনক তাহা নহে, সদৃযুক্তিও তাহার 
বিরোধী । কারণ, তদ্বিঘয়ে উপদেশ দিতে গেলে যে সকল কথার উন্মেখ করিতে 
হয়, তাহাও কিয়ৎপরিমাণে চিত্ত বিচলিত ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রবৃত্তি উত্তেজিত 
করিতে পারে । এই গুরুতর অনিষ্টনিবারণের বোধ হয় দূইটি সদৃপায় আছে । 

প্রথমতঃ, সাধারণ দেহতত্ববিঘয়ক সরল ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ যুবকদিগকে পাঠ . 
করিতে দেওয়া । এবং এইরপ গ্রশ্থ যদি যূবকদিগের বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকের 
শ্রেণিতুক্ত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে আরও ভাল হয় । একটি ইন্দ্রিয় 
সম্বন্ধে বিশেঘ উপদেশ শুনাতে, বা গ্রন্থবিশেষ বা গ্রস্থাংশবিশেষ পাঠ করাতে 
সেই ইন্দ্রিয়ের দিকে মন যেরূপ আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্ক। থাকে, সাধারণ দেহতত্ব- 
বিঘয়কগ্রন্থ পাঠে, এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়! সেই গ্রন্থ পাঠে, সেরূপ আশঙ্কা 
থাকে না । আর সেরূপ গ্রন্থে ইন্দ্রিয়ের অবৈধ কৃফল যদি সামান্যভাবে বণিত 
থাকে, তাহ! পাঠ কর! লভ্জাকর বা অন্য কোনরূপ বাধাজনক বলিয়া মনে 
হয় না । 

দ্বিতীয়তঃ, যুবকদিগকে একদিকে ব্যায়ামে অপরদিকে পাঠাত্যাসে ও 
অন্যান্য কার্যে এরূপে নিযুক্ত রাখিবে যে, তাহারা অবৈধ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চিন্তা 
করিতে সময় না পায়। এবং তাহাদিগকে ইন্দ্িয়তৃপ্তির প্রবৃত্তি উত্তেজক 
কোন নাটক, উপন্যাস আদি গ্রন্থ পাঠ, বা কোন ন্ত্যাদি অভিনয় দর্শন করিতে 
দেওয়া উচিত নহে । যুবকদিগের বিলাসিতাবর্জন এবং একট. কঠোর হইলেও 
ব্হ্নচর্য7 অবলম্বন বিধেয় | 

মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম ভাগে জ্ঞানলাভের উপায়" 
শীর্ঘক অধ্যায়ে যাহ৷ বলা হইয়াছে তদতিরিক্ত আর কিছু এখানে বলিবার প্রয়োজন 
নাই । 


৩য় অঃ] ] পারিবারিক লীতিসিদ্ধ কর্ম 


আধ্যাত্মিক শিক্ষার দূই ভাগ, নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্শিক্ষা | নীতিশিক্ষার 
প্রয়োজন সম্বন্ধে কোন মতামত নাই । তবে সে শিক্ষা কি গ্রণালীতে দেওয়া 
কর্তব্য তদ্বিঘয়ে মতভেদ আছে। সে সকল মতামতের সমালোচন। কর! এক্ষণকার 
উদ্দেশ্য নহে | পুত্রকশ্যার নীতিশিক্ষুর নিমিত্ত পিতামাতার যেন্ধপ কার্য 
কর! কর্তব্য বলিয়া বোধ হয় তৎসন্বন্ধীয় স্কুল কথা দূই চারিটি এস্বলে সংক্ষেপে 
বিবৃত করিব। 

পুত্রকন্যার নীতিশিক্ষার নিমিত্ত পিতাঞ্গতার প্রথম কর্তব্য এই যে, তীহারা 
এমন ভাবে জীবনযাপন করিবেন যে তাহাদের দৃষ্টাম্তই নীতিশিক্ষা দিবে। 
তাহা না হইলে তাহাদের বা অপর শিক্ষকের মুখের উপদেশ বিশেষ কার্য কর 
হয় না। অনেক স্বলে নানা কারণে পরিণামে পুত্রকন্যা পিতামাতা অপেক্ষা 
ভাল হয় বা মন্দ হয় । কিন্ত প্রায়ই প্রথমে তাহারা পিতামাতার রীতিনীতি 
অনুসারে চলিতে শিখে, আর সেই রীতিনীতি উচচাদর্শের হইলে তাহাদের 
স্র্নীতিশিক্ষা সুগম হয় | একটি সামান্য উদাহরণ দিব । কোন সমর এক 
গৃহস্থের বাটিতে একজন কাঠের মূটে তাহার মোট ফেলিয়া উঠানে একটি ফল- 
ভারে অবনত লেব্‌গাছ দেখিয়। বাটির কত্রীকে বলিল, “ মা ঠাকৃরুণ, গাছাটিতে 
খুব নেব্‌ হয়েছে, আমি একটি নেব?” কত্রী পরম ধর্মপরায়ণা ও অতি কোমল- 
হৃদয় ছিলেন, কিন্ত কোন কারণবশতঃ সে সময় একাট বিরক্তভাবে থাকাতে, 
কিঞ্চিৎ কর্কশস্বরে উত্তর করিলেন, “হীরে বাপু, ভিখিরি আসে সেও নেব চায়, 
মূটে আসে সেও নেব্‌ চায় ।” তাহাতে সেই মূটে আর কিছু না বলিয়া তাহার 
মোটের পয়সা লইয়৷ দৃঃখিতভাবে চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার সেই 
বিরক্তিভাব গেলে তিনি অতিশয় দৃংখিত হইয়া বলেন, “কেন আমার এমন 
দূশ্তি হইল, যূটেকে কেন মিছে তর্থ সন! করিলাম, একটি নেবু নিলে কি ক্ষতি 
হইত?” আর তারপর দূই তিন দিন এই কথা বলিতে খাকেন, এবং তাহার 
বালকপৃ ত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, “ইস্কুলে যাইবার সময় পখে সেই মূটেকে দেখিতে 
পাওয়া যায় না? যদি দেখিতে পাও তাহাকে নেব, লইয়া যাইতে বলিও ।” 
একজন সামান্য লোককে একটি কর্কশকথা বলাতে মাতার এইরূপ আন্তরিক 
কাতরতা হইয়াছে দেখিয়া সেই বালকের মনে অবশ্যই খ্রন্ব ধারণা জন্বিয়াছিল 
যে, কাহাকেও কটুকথা বল! উচিত নহে'। সেরূপ ধারণা কখনই যাইবার 
নহে, এবং কেবল উপদেশ দ্বারা নীতিশিক্ষায় তাহা জন্মিবারও নহে । এই 
সঙ্গে ইহাঁও মনে রাখা আবশ্যক যে, অন্যের প্রতি পিতামাতার যেরূপ 
সহ্্যবহার কর্তব্য, পত্রকন্যার প্রতিও তাহাদের সেইরূপ সদ্ব্যবহার কর্তব্য। 
তাহাদিগকে মিথ্যাভয় বা মিথ্যালোভ. দেখাইয়া কোন কাধ্যে প্রবৃত্ত করা উচিত 
নহে। তাহা করিলে মিথ্যা ব্যবহারের উপর তাহাদের সমুচিত অশ্বদ্ধা 
জন্মে না। পুত্রকন্যাকে কোন দ্রব্য দিব বলিলে, তাহা যথাসময়ে দেওয়া 
অবশ্যকর্তব্য, নতুবা পিতামাতার কথার প্রতি তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
থাকিবে না। | 


১৯৭ 


আধ্যাক্সিক শিক্ষা 


পুত্রকন্যার 
নীতিশিক্ষার্থ 
পিতামাতার 
পথম কর্তব্য, 
দৃষ্টাম্তস্বরূপে 


নিজ নিজ 
জীবনযাপন। 


১৯৮ 


ছিতীয় কর্তব্য, 
দোঘ দেখিলেই 
তৎক্ষণাৎ 


সংশোধন। 


তৃতীয় কর্তব্য, 


কএকটি পৃধান 
পুধান নৈতিক 
তত্ব বৃঝাইয়া 
দেওয়া। 


১। দেহ 
অপেক্ষা 
আত্মা বড়। 


জ্ঞান ও কর্ম | খর ভাগ 


স্বিতীয়তঃ, পুত্রকন্যার দোঘ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করা 
পিতামাতার কর্তব্য। তাহা না করিলে, দোঘ করা অভ্যাস হইয়া যায়, ও 
পরে তাহার সংশোধন কঠিন হইয়া! উঠে। রোগের যেমন প্রথম উপক্রমেই 
চিকিৎসা কর] আবশ্যক, তাহা না করিলে পরে রোগ দৃশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে, 
দোঘেরও তেমনই প্রথম হইতে সংশোধন না করিলে পরবে তাহার সতশোধন 
দএসাধ্য হয়। তবে তীব তিরস্কারের সহিত দোঘ সংশোধন করিতে যাওয়া 
উচিত নহে । তাহা হইলে দোত্ দোঘ গোপন করিতে চেষ্টা করিবে, ও 
দোঘসংশোধন সুখকর মনে করিবে না। শ্নেহের সহিত মিষ্ট উপদেশবাক্য 
ছারা দোঘ সংশোধন কর কর্তব্য, এবং যে দৌঘের ফল যেরূপ অশুভ তাহা 
বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক | তাহা হইলে দোঘ করিতে নিবৃত্ত হওয়৷ কেবল 
পিতামাতার আদেশপালনাথে আবশ্যক নহে, নিজের হিতার্েও আবশ্যক, 
এই বিশ্বাস ক্রমে হৃদয়জম হইবে, এবং সেই বিশ্বাসই অন্যায় কার্যে নিবৃত্তি 
বদ্ধমূল করিবার প্রধান উপায়। 

এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, দোঘ হইবামাত্র তাহার সংশোধন ছারা, 
ক্রমে মন্দ কাধ্য না করা ও ভাল কার্য করা, পুত্রকন্যার একবার অভ্যাস করিয়া 
দিতে পারিলে, পরে তাহারা সেই অভ্যাসের গুণে আপনা হইতেই সহজে 
মন্দ কার্যে নিবৃত্ত ও ভাল কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আর তাহাদের অধিক 
কষ্ট হইবে না। 

তৃতীয়তঃ, কয়েকটি প্রধান প্রধান নৈতিক বিঘয়ে পুত্রকন্যার যথার্থ বোধ 
জন্মান পিতামাতার নিতান্ত কর্তব্য। অনেক স্থলে লোকে জানিয়া শুনিয়া 
মন্দ কার্ধ্য করে না, ভাল কার্য করিতেছি ভাবিয়া মন্দ কার্য্য করিয়া বসে। 
তাহা কেবল ষূল নৈতিক বিঘয়ে যথার্থ বোধ ন! থাকার ফল। সেই বিঘয়- 
গুলির মধ্যে কএকটির উল্লেখ নিয়ে করা যাইতেছে। ী 

১। দেহ অপেক্ষা মন ও আত্বা বড়। এই কথ বালকবালিকাদিগকে 
ব্ঝাইয়। দেওয়া আবশ্যক । এ কথাটি বুঝিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও হৃদয়ঙম 
হইবে যে, দেহের সুখদ£খ অপেক্ষা মনের সুখদৃঃখের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখা 
আবশ্যক । উত্তম আহার, উত্তম পরিচ্ছদ দেহের সুখকর বটে, কিস্তু তাহার 
নিমিত্ত অধিক যত্ব করিতে গেলে বিদ্যাশিক্ষাদি মনের স্সখকর বা হিতকর 
কাধ্যের ব্যাধাত হয়, অতএব তাহা অকর্তব্য। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা৷ 
আছে। অনেকে বলেন দেহের উপর যদি কেহ আঘাত করিতে উদ্যত হয়, 
মনুঘ্যদেহের মরধ্যাদারক্ষার্থে সেই দেহের অবমাননাকারীকে আঘাত করা 
কর্তব্য । কিন্তু তীহার৷ বিস্মৃত হন যে, নিতাস্ত আত্মরক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন কেবল 
মানরক্ষার নিমিত্ত, আঘাতকরণে উদ্যত ব্যক্তিকেও আঘাত করাতে বিবেক- 
শক্তিসম্পন্ু মন্ঘ্যের পক্ষে মনের ও আত্মার অবমাননা করা হয়, এবং তাহ। 
করিতে গেলে মনুঘ্যের বিবেকের গৌরব নষ্ট হয়। সত্য বটে সাহিত্যে 
অনেক স্থলে প্রতিযোগীর প্রতি পাশববলপ্রয়োগ প্রশংসিত হইয়াছে । কিন্ত 


৩য় অঃ] _ পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্ধ 


সে সকল প্রায়ই মানবজাতির প্রথম বা বাল]াবস্থার কথা । বাল্যে যাহা শোভা 
পাইয়াছে, মানবজাতির প্রৌচাবস্থায় তাহা সঙ্গত নহে। আবার কাব্যেও 
উচচ আদর্শ চরিত্রে ভিন্ুভাব দেখা যায়| যথা রামচরিতে একদিকে যেমন 
অতুলনীয় বলবিক্রম, অপর দিকে তেমনই আবার প্রতিন্দ্রীর প্রতিও অসামান্য 
সৌজন্য, কারুণ্য, ও বলগ্রয়োগে অনিচ্ছা ।১ এতত্তিনন বর্তমান কালে 
ধৃদ্ধাদিতেও দৈহিক বলের কার্যকারিতা অতি অল্প, বৃদ্ধিবলই প্রকৃত ফলপ্রদ। 
পরস্ত পণ্ডিতেরা বলেন, ক্রমোনুতির নিয়মানুসারে পশুদেহ তীক্ষ নখদভ্তাদি 
বিলোপে ক্রমে মনুঘ্যাকারে পরিণত হইয়াছে । জীবদেহের যদি এরূপ 
ক্রমোনুতি হইতে পারে, তবে মানবপ্রকৃতির কি এতটুকু ক্রমোন্ুতির আশ। 
কর! যায় না যে, জিঘাংস! ও পাশব-বলপ্রয়োগেচ্ছা ক্রমে হাস পাইবে ? সবল" 
দেহ' সবর্দা বাঞ্চনীয় | কিন্ত দেহের বল বিপনুকে রক্ষার্থে ও অন্যান্য হিতকর 
কার্যে যর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় । বলদৃপ্ত হইয়া অপরের সহিত বিবাদ বাধাইয়া 
তাহাকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত নহে। 

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। আক্রমণকারীকে প্রতিশোধ দিতে 
না পারা অনেকে ভীরুতার ও দৌব্বল্যের লক্ষণ মনে করেন। কিন্তু যে 
অন্যায় বলিয়া সেরূপ কার্য বিরত থাকে তাহাকে ভীরু বল! অকর্তব্য | এবং 
যে গ্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির প্রবল প্ররোচনা সংযত করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে পারে, 
তাহার দেহের বল যেরূপই হউক, মনের বল অসাধারণ, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। 

২। স্বার্থ অপেক্ষা পরাথ” বড়। এই কথ পুত্রকন্যার যাহাতে হৃদয়জম 
হয় তদ্বিঘয়ে বিশেষ যত্ব করা পিতামাতার কর্তব্য । স্বাথে"র প্রাতি অযত্ব হইলে 
পুত্রকন্য। সংসারে আপনাদের হিতসাধনে অক্ষম হইবে এরূপ আশঙ্কার প্রয়োজন 
নাই। স্বার্থপরতা এতই মনুধ্যের স্বভাবসিদ্ধ ও প্রবল প্রবৃত্তি যে, তাহার 
লোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার আতিশয্য নিবারণ-নিমিত্তই শিক্ষা 
আবশ্যক । কেনন!, কি ব্যক্তিবিশেঘের, কি সামাজিক, কি জাতীয়, স্ব প্রকার 
অনিষ্টের মূলই অসংযত স্বার্থপরতা । সেই স্বার্থ পরতা-সংযম যাহাতে অল্প 
বয়স হইতেই লোকে শিক্ষা করে তাহা নিতান্ত বাঞ্চনীয় । আমি যাহা চাহি 
তাহাই পাইব, এবং আমার ইচ্ছাই প্রবল হইবে, এরূপ আশা করা যে অতি 
অন্যায়, এবং এরূপ আশা সফল হওয়া যে অতি অসম্ভব, তাহা সকলেরই বুঝা 
উচিত। আমি যখন পৃথিবীতে একা নাই, আমার মত আরও অনেকে আছে, 
তখন আমি যাহা চাহি অন্যেও তাহা চাহিতে পারে, এবং আমি যাহা ইচ্ছা 
করি অন্যে তাহার বিপরীত ইচছা করিতে পারে, আর, সেই পরস্পর আকাঙ্ক্ষার 
ও ইচছার বিরোধ সামঞ্জস্য না হইলে সংসার চলিতে পারে না। এরূপ 


১ সংস্কৃতভাঘ। অনভিজ্ঞ পাঠক এ সম্বন্ধে ভবনুতির “ বীরচরিত "' অবলম্বনে রামগন্তি 
ন্যায়রত্বরচিত “ রামচরিত *' পাঠ করিতে পারেন। | 


১৯৯ 


২। স্বার্থ 
অপেক্ষা পরার্থ 


বড়। 


২০০ 


৩। নিজের 
দোঘ নিজে 
দেখা ও সহজে 
স্বীকার করা 
উচিত । 


8৪1 পরের 
দোঘ ক্ষম। 
করা তাল। 


৫। অন্যের 


বিরক্ত না হইয়। 
তাহার কান্ণ 
লিরাকপণ 
উচিত। অর্থাৎ 
জগতের সহিত 
সখ্যভাব স্বাপন 


জান ও কর্ণ ভি ২য় ভাগ 


বিরোধের সম্ভাবনাস্বলে, প্রত্যেক প্রতিহ্ুন্দীই যদি নিজের ন্যায্য অধিকার 
কতদ্‌র তাহ৷ স্থির ও সংযতভাবে দেখেন, তাহা হইলে আর বিরোধ উপস্থিত 
হয় না। এবং যদি কোন পক্ষ নিজের স্বার্থের কিঞ্জিৎ অপর পক্ষের অনুকূলে 
ছাড়িয়া দেন, তাহাতে তাহার যে টুক ক্ষতি হয়, নিহ্বরোধে, সুতরাং সত্বর, 
কার্ধ্য সিদ্ধ হওয়াতে সে ক্ষতির প্রচুর পরণ হয়। এবং তাহাতে মনের যে শাস্তি 
ও স্ুখলাভ হয় তাহারও মল্য অল্প নহে । যাহারা এএইরূপে কার্ধয করেন 
তাহারা সুখী ত বটেই, পরন্ত তাহাদের আথিকলাতও কম হয় না। আর 
ধাহারা অন্যায্য স্বার্থের বশ হইয়া বিরোধ করেন, তাহাদের বিবাদ করায় যে 
বিকৃত উৎসাহ জন্মে তত্তিন্ন অন্য সুখ ত নাই, এবং লাভের হিসাব করিলে 
তাহাও যে সব্বব্র অধিক হয় তাহা নহে। 

৩। নিজের দোঘ অন্যে দেখাইয়া দিবার অপেক্ষা না করিয়া নিজে 
দেখ ও সহজেই নিজের দোঘ স্বীকার করা উচিত। এই শিক্ষা অতি 
প্রয়োজনীয়, এবং পত্রকন্যাকে এই শিক্ষা দেওয়৷ পিতামাতার কর্তব্য । আমরা 
কেহই দোঘ শৃন্য নহি। তবে আত্বাভিমান নিজের দোঘ দেখিতে দেয় না, এবং 
পরের দোঘ দেখিলে এক প্রকার নিকৃষ্ট সুখ অনুভব করে । নিজের দোষ 
নিজে দেখিতে পাইবার অভ্যাস করিলে, তাহার সংশোধন সত্বর হয়, এবং 
তজ্জন্য অন্যের নিকট অপ্রতিত হইতে হয় না। এ অভ্যাসের আর একটি 
ফল আছে। যাহার বিকৃত মানসচক্ষ, দোষ নিজে করিবার পর, সে দোঘ 
দেখিতে দেয় ন।, এবং যাহার সত্যে অনাস্থা, নিজের দোষ দেখিতে পাইলেও, . 
তাহা৷ সহজে স্বীকার করিতে দেয় না, তাহার দোঘ দেখিতে পাইবার অক্ষমতা, 
এবং দোঘ অস্বীকার করিতে পারিবার সাহস, দোঘপরিহারের পক্ষে বাধাজনক 
হইয়া উঠে। কিন্ত যে নিজের দোষ দেখিবার নিমিত্ত মানসচক্ষুকে অভ্যস্ত 
করে, ও যাহার সত্যনিষ্ঠা দোঘ হইলে তাহা অস্বীকার করিতে দেয় না, তাহার 
সেই দোঘ দেখিতে পাইবার তীক্ষ দৃষ্টি ও দৌঘ করিলে সত্যানুরোধে অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে এই ভয়, তাহাকে দোঘ পরিহারকরণাখে” সব্্বদা সতর্ক 
রাখে । ফলতঃ,যে যত সহজে নিজের দোঘ দেখিতে পায় ও স্বীকার করে, 
সে তত সহজে দোষ পরিত্যাগ করিয়৷ কার্ধয করিতে পারে । 

৪। নিজের দোঘের প্রতি কঠোর দৃষ্টির যেমন নফল, পরের দোঘের 
প্রতি কোমল দৃষ্টিরও তেমনই সুফল । পরের দোঘ ক্ষমা করা অভ্যাস করিলে 
পরার্থ পরায়ণতার বৃদ্ধি ও নিজের চিত্তের উৎকর্থলাত হয়। 

| অন্যের অন্যায় বা অহিতাচরণে বৃথা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ না হইয়া 
তাহার কারণ নিরপণের ও সাধ্য হইলে তন্নিরাকরণের চেষ্টা করা উচিত। 
পুত্রকন্যাকে এই শিক্ষা দেওয়৷ পিতামাতার সব্বতোভাবে কর্তব্য । সেই শিক্ষা 
পাইলে তাহারা চিরনুখী হইবে । অন্যের অন্দায় ও অহিতকর আচরণ 
সকলকেই অল্লাধিক সহ্য করিতে হয়। তাহাতে বৃথা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলে 
কোন মাত নাই বরং মনের অসুখ হয়, ও প্রতিহিংস৷ প্রবৃত্তি উত্তেজিত 


ওয় অঃ ] পারিবারিক নীতিসিদ্ধ কর্দ 

হইয়৷ অশেঘ অমঙ্গল ঘটাইতে পারে । কিস্ত যদি আমরা স্থিরভাবে সেইরূপ 
আচরণের কারণ নিরূপণ করিতে পারি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, যতক্ষণ 
সে কারণ উপস্থিত থাকিবে ততক্ষণ তাহার কার্য অবশ্যই হইবে, এবং সেই 
কারণ নিরাকরণ করিতে পারিলেই কার্ধয নিবৃত্ত হইবে! আর যে স্থলে সে 
কারণ-রিরাকরণ অসাধ্য, সে স্থলে তাহার কার্ধয অনিবার্ধয বলিয়া তাহা সহ্য 
করিতে হইবে । এই জ্ঞানগ্বারা যেখানে সাধ্য সেখানে অনিষ্টনিবারণ হইতে 
পারিবে, যেখানে নিবারণ অসাধ্য সেখানেও বৃথা চেষ্টায় একপ্রকার বিরত 
হইয়া মনের শাস্তি লাভ করা যাইতে পারে। 

উপরে যে কথা বল! হইল তাহা অন্য কথায় এইরূপে সংক্ষেপে বলা 
যাইতে পারে, পৃত্রকন্ণাকে সমস্ত জগতের সহিত সখ্যতাব স্বাপন করিতে 
উপদেশ দেওয়া কর্তব্য। 

৬। জীবনের উচচ উদ্দেশ্য বৈষয়িক উন্ৃতি নহে, আধ্যাত্বিক উনৃতি, 
এবং জীবনের চরমলক্ষ্য সকাম কর্মদ্বারা কিছুকাল ভোগ্য অর্থ সংগ্রহ 
নহে, নিকধাম কর্মদ্বারা অনন্তকালস্বায়ি স্ুখলাভ। এই কথা ক্রমশঃ 
পুত্রকন্যার হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য। এই বোধ 
একবার জন্মিলে আর কেহ নীচ কন্মে প্রবৃত্ত বা জীবনযাত্রার লক্ষ্য 
হইবে না। 

৭ প্রত্যহ দিনান্তে নিজ দৈনিক কর্মের দোষগুণের হিসাব করিতে 
শিক্ষা করা সকলেরই উচিত । তাহা হইলে নিজের দোঘ সংশোধনের নিত্য 
উপায় হয়। 

ধন্মশিক্ষা সম্বন্ধে মতামত ও তর্কের স্ব আছে। কেহ কেহ বলেন 
যখন ধর্ম সম্বন্ধে এত মততেদ রহিয়াছে, তখন বালক বালিকাদিগকে অল্প বয়সে 
কোন ধর্মই শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে, ধর্ববিঘয়ে তাহাদের মন অশিক্ষিত ও 
সংস্কারশূন্য রাখা উচিত। তাহাদের বয়স বৃদ্ধি হইলে ও বুদ্ধি পরিপরু হইলে 
যে ধন্ম তাহারা সত্য বলিয়া মনে করিবে, তাহাই তাহারা অবলম্বন করিবে । 
কিন্তু একথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পিতামাতা যে ধর্মাবলম্বী পুত্রকন্যা 
অল্প বয়সে সেই ধর্মে দীক্ষিত হওয়াতে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না, বরং তাহা 
অনিবাধ্য ও উচিত বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের শরীর পালন পিতামাতার 
ইচছানুসারে অবশ্যই চলিবে । তাহাদের মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাও অবশ্যই 
সেই ইচ্ছানুগামী হইবে । তবে তাহাদের ধর্মশিক্ষা, যাহা! সকল শিক্ষার 
উপর, একেবারে বাকি থাকিবে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হয় তাহা! বুঝা যায় না। 
অন্য শিক্ষা কেবল ইহকালের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়, কিন্ত ধর্খী মানিলে ধর্মশিক্ষা 
ইহকাল ও পরকাল উভয়কালের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় | যিনি ধর মানেন না, 
তাহার পক্ষে ধর্মশিক্ষায় কেবল এই মাত্র দোঘ যে বালক বালিকার্দিগকে অকারণে 
অ্রমশিক্ষা দেওয়া হয় । কিন্ত তাহাতে কোন ক্ষতি হইতে পারে না, কেন না 
বালকবালিকারা বড় হইয়া ইচছা করিলে আপন আপন মতানুসারে চলিতে 
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জ্ঞান ও করব [ ২য় ভাগ 

পারিবে । আর যদি বলেন ধর্মবিষয়ে ভ্রমশিক্ষা দেওয়া অন্যায়, কোর্‌ বিষয়েই 
বা শিক্ষা অভ্রান্ত ? 

মানুঘ কখনই অন্রাস্ত নহে। কোন কোন বিষয়ে অদ্য যে শিক্ষা দেওয়া 
যাইতেছে কিছুদিন পরে তাহা ভ্রম বলিয়া স্থির হইতে পারে । এততিনু 
একেবারে অশিক্ষিত রাখা অসম্ভব। পিতামাতা যে ধন্াবলম্বী তাঁহারা সেই 
ধ্মান্যায়ী কার্ধ্য করিবেন, এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণও, নিয়মিতরূপে না 
হউক, দেখিয়া শুনিয়াই একপ্রকার সেই ধর্দে সংস্কারাপন হইয়া পড়িবে। 

ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই । অল্প বয়সে 
বালক বালিকাদিগকে অধিক স্ক্মধর্মতত্ব শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত ও সাধ্য নহে'। 
ধর্মের স্থলতত্ব প্রায় সকল ধর্ম্টেই সমান। তাহা ঈশৃরে ও পরকালে বিশ্বাস 
এবং আত্মসংযমপূর্বক সতপথে থাকা, এই দূই কথা লইয়া । অগ্নে সেই দুই 
কথা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক । ৃ 

উপযুক্ত সময়ে উপযুঞ্জ পাত্রী ও পাত্র স্থির করিয়৷ পুত্র ও কন্যার বিবাহ 
দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, বিবাহ সম্বন্ধে 
পৃূত্রকন্যাকে নিজ নিজ ইচ্ছামত চলিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু পৃবের্বে বলা 
হইয়াছে, এ বিষয়ে তাহাদের নিজের নিবর্বাচন নানাকারণে ভ্রাস্তিমূলক হইতে 
পারে। অতএব এ সম্বন্ধে পিতামাতার উদাসীন থাকা উচিত নহে । 

পুত্রের অল্প বয়সে বিবাহ দিলে পিতার একটি নৃতন দায়িত্ব জন্মে, পুত্রবধূর 
যথাযোগ্য লালনপালন ও শিক্ষা দেওয়া 

এ সম্বন্ধে এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইরে--পুত্রবধূকে কন্যার অপেক্ষাও 
কিঞ্চিৎ অধিক যত্ব করিবে, কেন! তাহাকে নিজ পিতামাতার যত্ব হইতে 
ছাড়াইয়া নূতন স্থানে আন! হয়, সুতরাং পিতামাতার নিকট সে যে যত্ব পাইত 
শশুর শ্বশ্বুর নিকট তদপেক্ষা কিঞ্চিত অধিক না পাইলে তাহার অভাবপুরণ 
হইতে পারে না। 

পিতামাতার আর একটি কত্তৃব্যকার্ধয, পৃত্রকন্যার ভরণপোষণ নিমিত্ত 
কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় । পুত্র যে শীঘ্র বা বিলম্বে নিজের ভরণপোঘণের উপযুক্ত 
অথ” উপার্জন করিতে পারিবে তাহার যখন নিশ্চয় নাই, তখন পিতার কর্তব্য 
পূত্রের নিমিত্ত কিছু অর্থ সঞ্চয় করা । সঞ্চয়ের আরও অনেক উদ্দেশ্য আছে। 
নিজের ও অন্যের অসময়ে উপকারে লাগে এরূপ কিঞ্চিং অর্থ সকলেরই সঞ্চয় 
কর উচিত। কাহার কি পরিমাণ অথ” সঞ্চয় করা উচিত তাহা প্রত্যেকের 
আয় ও আবশ্যক বায়ের উপর নির্ভর করিবে । কিন্তু কিছু সঞ্চয় করা সকলেরই 
উচিত, এবং সে সঞ্চয় ব্যয়ের পৃক্র্বে রাখা আবশ্যক, ব্যয়ের পরে নহে। 

পূত্রকন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে সম্পণ” স্বাধীনতা৷ দেওয়া কর্তব্য, 
তবে তাহাদের কোন বিঘয়ে ভ্রম দেখিতে পাইলে বন্কুভাবে তাহা সংশোধন 
করিয়া তাহাদিগকে সদূপদেশ দেওয়া উচিত। 


৩য় অঃ] রর পারিবারিক নীতিষিদ্ধ ক্র 


৩। পিশামাতার সম্বন্ধে কর্তব্যতা 

পিতামাতাকে তক্তি করা, অল্প বয়সে তাহাদের ইচছামতে চলা, 
এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও তাহাদের কথার প্রতি শ্রদ্ধা করা, পুত্রকন্যার 
কর্তব্য। 

পিতামাতা যদি কোন স্পষ্ট অবৈধ কার্য করিতে বলেন, পুত্রকন্যা তাহা 
করিতে বাধ্য নহে, তবে তাহাদের বিনীত ভাবে সেই কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়। 
দেওয়া কর্তব্য, এবং তজ্জন্য তাহাদের উপর অশ্বন্ধা করা উচিত নহে । কারণ 
পিতামাতার প্রতি ভক্তি তাহাদের গুণের জন্য নহে' তাহাদের সহিত সম্পর্কের 
জন্য। যাহার পিতামাতা সদৃগুণযুক্ত, তাহার পিতামাতার প্রতি ভক্তি সম্পর্ক 
ও গুণ উভয়ের জন্য। দুর্ভাগ্যবশত: যাহার পিতামাতা নির্ণ বা অসদৃ- 
গুরযুক্ত, তাহার ভক্তি কেবল সম্পর্কান্রোধে, কিন্তু তথাপি তাহার তাহাদের 
প্রতি ভক্তি করা কর্তব্য। 

কখন কখন অপ্রাপ্ত ব্যবহার সম্ভান পিতামাতার ধর্মপালন অবিহিত ও 
অন্য ধর্মাবলম্বন উচিত মনে করে। সে স্থানে তাহার কি কর্তব্য? প্রশটি 
আপাতত: একটু কঠিন । 

এক পক্ষে বলা যাইতে পারে, ধর্ম যখন মনুঘ্যের ঈশ্বরের সহিত সন্বন্ধের 
উপরে নির্ভর করে, এবং সে সম্বন্ধ যখন সকল পাথিব সন্বন্ধের উপর, তখন এবপ 
স্বলে সন্তান পিতামাতার ধর্মে থাকিতে বাধ্য নহে, নিজের যে ধর্মে বিশ্বাস 
সেই ধর্শ অবলম্বন করিতে বাধ্য । পক্ষাস্তরে বলা যাইতে পারে, প্রথমতঃ 
অল্প বয়সে বৃদ্ধি অপরিপক্ক থাকা কালে ধর্দের স্ক্ষাতত্ব বোধগম্য হয় না, 
সুতরাং সে অবস্থায় ধর্মপরিবর্তন অকর্তব্য। এবং ছ্িতীয়তঃ যখন সকল 
ধর্মেরই স্থল কখা ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস এবং আত্মসংষমপুকর্বক সৎপথে 
খাকা, এবং যখন ধর্মের প্রভেদ সৃন্ম কথা লইয়া, তখন বৃদ্ধি পরিপক্ক না হওয়া 
পর্যন্ত ধর্মপরিবর্তনে ক্ষান্ত থাকাতে কাহারও বিশেষ অনিষ্ট হওয়া সন্তাব্য 
নহে। এতত্তিন অল্প বয়সে পিতামাতার ইচছার বিরুদ্ধে কার্য করিতে গেলে 
স্বেচাচারিতা ক্রমশঃ প্রশ্য় পাইয়া আধ্যান্মিক উপ্লৃতির ব্যাঘাত জন্মাইতে 
পারে। অতএব অনুকূল প্রতিকূল যুক্তির আলোচনা করিয়া দেখিলে, অপ্রাপ্ত- 
ব্যবহার সন্তানের ধর্মপরিবর্তন অকর্তব্য বলিয়া! মনে হয়। 

যাহারা বালক বালিকাগণকে পিতামাতার ধর্মপরিত্যাগপূক্বক ভিন ধর্ম 
গ্রহণের উপদেশ বা উৎসাহ দেন, তাহাদের উদ্দেশ্য ধর্প্রণোদিত হইলেও 
তাঁহাদের কার্ধ্য নানারূপে অনিষ্টকর। যাহাদিগকে ধন্্পরিবর্তনে প্রবৃত্তি 
দেওয়া হয় তাহাদের স্বেচছাচারিতা প্রশ্রয় পায়। তাহাদের পিতৃমাতৃতক্তি 
নষ্ট না হউক, খবর্ব হওয়াতে তাহাদের ভক্তিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশের বাধা জন্মায় 
তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে । এবং তাহাদের পিতা- 
মাতার নানাবিধ অন্জুখ ও অশাস্তি উপস্থিত হয় । হিন্দু বালকদিগের পিতামাতা, 
শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তির যে অভাব বা হাস এক্ষণে লক্ষিত হয়, 


২০৩ 


৩। পিতামাতার 
পতি কর্তব্যতা। 


অল্প বয়সে 

পিতামাতার ধর্ণা 
ত্যাগ করিয়া 
অন্য ধর্ম গৃহণ 


পক্ষে অবিধি। 


২০৪ 


৪ জ্ঞাতিবন্ধু 


বর্গের পৃতি 
কর্তব্যতা | 


জ্ঞান ও কর্ম "* [২য় ভাগ 


তাহার একটা কারণ বোধ হয় তাহাদের পিতামাতার ধর্মে, অর্থাৎ হিন্দুধর্ম, 
অশ্বদ্ধাপ্রবর্তক শিক্ষা । 
বল বাহুল্য, সম্ভানেরা উপযুক্ত হইলে তাহাদের সাধ্যঘত পিতামাতার 


হিতসাধনে রত থাকা কর্তব্য । 


৪। ভ্ত্াতিবন্ধু আদি অন্যান্য স্বজনবর্গের সম্থন্ধে কর্তৃব্যতা 


এ বিঘয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই । এই বলিলেই বোধ হয় 
যথেষ্ট হইবে সম্পর্কের ও ব্যবহারের ঘনিষ্ঠতা অনুসারে যাহার যতদূর ভক্তি 
বা ন্বেহ এবং কায়িক ও আথিক সাহায্য পাইবার ন্যায্য আশা হইতে পারে, 
সাধ্যমত তাহার সেই আশা ততদ্‌্র পরণ করা কর্তব্য। নিজের অবস্থা 
অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে, এরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য যে, স্বজনবর্গের মধ্যে 
কেহই গব্বিত বলিয়া না ভাবেন । নিজের অবস্থা মন্দ হইলে, এরূপ ব্যবহার 
করা উচিত যে, কেহ অসঙ্গত উপকার প্রত্যাশী বলিয়া না মনে করেন । 


চতুর্থ অধ্যায় 


ভাম্মাজিক্ক লীম্তিড্িক্ষ কর্্প 


মনুঘ্যের অধিকাংশ কর্ম সামাজিক নীতিদ্বারা অনুশাসিত। সেই সকল 
কর্মের আলোচনার নিমিত্ত সমাজ ও সমাজনীতি কি, তাহা স্থির করা আবশ্যক । 
সামাজিক নীতি নিণাতি হইলে সেই নীতিসিদ্ধ কর্ম ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ণীতি হইবে, 
তাহার আর পৃথক্‌ আলোচনার প্রয়োজন থাকিবে না। জীবজগতে সমাজ 
অতি বিচিত্র বস্ত। কেবল মনুঘ্য নহে, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকাদি কীট পতঙ্গ, 
কাক বকাদি পক্ষী, এবং মেঘ মহিঘাদি পশ্ুও দলবদ্ধ হইয়া থাকে । জগতে 
আকর্ধণ ও বিপ্রকর্থণ এই দ্‌ই শক্তি সব্বত্র প্রতীয়মান। জীবজগতে, জীবের 
সমাজ সেই আকর্ষণ শক্তির ফল, ও জীবের স্বাতন্থ্য সেই বিপ্রকর্ষণশক্তির কাধ্য ৷ 

মনৃষ্যের আদিম অবস্থায় বোধ হয় নিকটবত্তী পরিবারসমষ্টি লইয়া সমাজের 
স্ষ্টি হয়। ক্রমে নানাবিধ সমাজের উৎপত্তি হয়। এবং বর্তমানকালে সভ্য- 
জগতে সমাজ এত অশেঘ প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমাজের 
শেণিবিভাগ অতি কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। একস্বানবাসী ও একধন্মাবলম্বী 
ব্যক্তি লইয়াই সমাজ প্রধানত: গঠিত হয়। কিন্তু বাম্পযানদ্লার৷ গমনাগমনের 
স্থবিধাপ্রযু'ঞ দ্‌রত্বের একপ্রকার লোপ হওয়ায়, এবং সুশিক্ষার ফলে মত- 
বৈঘম্যের শমতাপ্রযুক্ত ধর্মবিরোধের অনেকটা লাঘব হওয়ায়, নানাস্থানবাসী 
ও নানাধন্মাবলম্বী লোকেও, কার্ধয বিশেঘে একমত হইলে, একসমাজ বা এক- 
সমিতিতুক্ত হইতেছে । আবার ভিন্র ভিগ্ন উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইলে, 
একপরিবারস্থ ব্যক্তিগণও ভিন্ন ভিন্ন সমাজভুক্ত হইয়া থাকেন । এক রাজার 
শাসনাধীনে থাকাও এক সমাজভূক্ত হইবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নহে। 
বিদ্যানৃশীলনাদি অনেক কার্ষেয, ভিন্ন ভিন্ন রাজার প্রজারা এক সমাজভুক্ত 
হইয়া থাকেন।১ অতএব সমাজশব্দ সক্কীর্ণ অর্থে না লইয়া বিস্তীর্ণ অর্থে 
ব্যবহার করিলে, সমাজবন্ধনার্ধে, এক বংশে জন্ম, বা এক স্থানে বাস, বা এক 
ধর্মে বিশ্বাস, বা এক রাজশাসনাধীনে অবস্থিতি, ইহার কিছুই নিতান্ত 
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সমাজ বন্ধনের 
যূল। 
সামাজিক নীতি 
নিণীঁত হইলেই 
সেই নীতিসিদ্ধ 
কর্মও নিণীত 
হইবে। 


২০0৩ 


সামাজিক নীতি 


সাধারণ সমাজ- 


১। গুরুতর 
অনিষ্ট- 
নিবারণার্থ ভিন্‌ 
অনি্িকর কার্য 
নিঘিদ্ধ। 


২। নিজের 
ন্যায্য হিত- 


সাধনে অন্যের 
অহিত হইলে 


আপত্তি 
অকর্তব্য | 


'সমাজেই 
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প্রয়োজনীয় নহে'। আবশ্যক কেবল সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যজির সমাজের 
উদ্দেশ্যের সহিত এ্রকমত্য এবং সমাজের অন্তর্গত হইবার ইচছ! | 

সমাজবন্ধন যখন সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণের ইচছার উপর নির্ভর করে, তখন 
সামাজিক নিয়মও স্পষ্টরূপে ব৷ প্রকারান্তরে অবশ্যই সেই ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করিবে, কারণ সেই নিয়ম যদি কাহারও ইচছাবিরুদ্ধ হয়, তিনি মনে করিলেই 
সমাজ ছাড়িয়া দিতে পারেন। তবে সমাজের পরিসর সংকীর্ণ না হইলে, 
সমাজের নিয়ম ও নীতি ন্যায়ানুবস্তী হওয়াই অন্তাব্য, কেন ন। তদ্ধিপরীত হইলে 
তাহা বহুসংখ্যক লোকের অনুমোদিত হইতে পারে না। সমাজবন্ধন ও 
সামাজিক নিয়ম লোকের ইচ্ছানুবত্তী বলিয়াই জনসাধারণের নিকট তাহা এত 
সন্মানিত। 

সামাজিক নীতি নান সমাজে নানারূপ। তন্মাধ্যে কতকগুলি সকল 
গ্রাহ্য, এবং তাহাদিগকে সাধারণ সমাজনীতি বলা যাইতে 
পারে, আর কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমাজের গ্রাহ্য, এবং তাহাদিগকে 
বিশেষ সমাজনীতি বলা যায়। সাধারণ জমাজনীতি, মানুঘে 
মানুঘে পরম্পর ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করিতে গেলে যে সকল নিয়ম. অনুসারে 
চলা উচিত, সেই সকল নিয়মের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে । তন্মধ্যে 
নিম্নলিখিত কএকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১। অন্যের অনিষ্ট করা কাহারও কর্তব্য নহে। তবে কাহারও 
গুরুতর অনিষ্টনিবারণাথে” অনিষ্টকারীর কিঞ্চিৎ অনিষ্ট করা নিতান্ত আবশ্যক 
হইলে সে স্থলে সেইটুকু অনিষ্ট নিঘিদ্ধ নহে । 

এ কথার প্রথম ভাগ সব্ববাদিসম্মত, এবং ছিতীয় ভাগ সম্বন্ধেও বোধ হয় 
কাহার বিশেষ আপত্তি থাকিবে না । 

২। সাবামত নিজের ও অন্যের ন্যাধ্য হিতসাধন কর্তব), তাহাতে 
কাহারও অহিত হইলে তজ্জন্য আপত্তি করা কর্তব্য নহে। 

একখাটি তত স্পষ্ট হইল না। ইহ! বিশদ করিবার নিমিত্ত আরও কিছু 
বলা আবশ্যক। প্রথমোক্ত কখাটির উদ্দেশ্য অনিষ্টনিবারণ। এবং স্থল- 
বিশেঘে অনিষ্টকর কাধ্য নিঘিদ্ধ নহে যে বলা হইয়াছে, তাহাও গুরুতর 
অনিষ্টনিবারণাখ। দ্বিতীয় কখাটির উদ্দেশ্য লোকের হিতকর কাধ্যে 
উত্তেজনা । যেমন অনিষ্টনণিবারণৈর প্রয়োজন, তেমনই হিতসাধনেরও 
প্রয়োজন। যদি আমরা অনিষ্টকর কার্ষেয বিরত হইয়া সঙ্গে সঙ্গে হিতকর 
কাষ্যেও বিরত হই এবং (কল্পনা করা যাউক) নিশ্চেষ্ট হইয়। বসিয়া থাকি, 
তবে অকার্য যও হইবে না কার্য ও হইবে না, এবং অল্প দিন পরেই সকল গোল 
মিটিয়া যাইবে, কার্যযাকার্ধ্য কিছুই করিবার লোকও থাকিবে না। অনাহারে 
মানবজাতি পৃথিবী হইতে তিরোধান হইবে । কিন্তু তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা 
নাই, কারণ আমাদের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে, পরস্পরের অনিষ্ট 
করিয়াও আমরা নিজ নিজ রক্ষার চেষ্টা করি। আত্মরক্ষার চেষ্টার সঙ্গেই 


৪র্থ অঃ ] সামাজিক বীতিসিদ্ধ কর্ম 
আবার আত্মবিনাশের সম্ভাবনা জড়িত থাকে । এই জন্য উপরিউক্ত নিবর্তক 
ও প্রবর্তক 7ইটি নীতির ও তদানুঘঙ্গিক প্রতিঘেধের প্রয়োজন : 

যে কার্ধ্য অনিষ্টকর তাহা কেবল গুরুতর অনিষ্টনিবারণাথে” ভিন্ন আর 
সব্বত্রই অন্যায় ও নিঘিদ্ধ। কিস্ত যে কার্ধয হিতকর, তাহা যে সব্বত্র বিধিসিদ্ধ 
এমত বলা যায় না| রামের ধন শ্যাম লইলে শ্যামের হিত হইতে পারে, 
কিন্ত তাই বলিয়! রামের ধন শ্যামের লওয়। বিধিসিদ্ধ হইতে পারে না । এই জন্য 
কেবল ন্যায্য হিতসাধন কর্তব্য বলা হইয়াছে | এক্ষণে প্রশ উঠিতেছে, ন্যায্য 
হিতসাধন্ন কাহাঁকে বলে? ইহার উত্তর নিতান্ত সহজ নহে। 

প্রথমতঃ যে কার্ধ্য এক ব্যক্তির হিতকর এবং অন্য কাহারও অহিতকর 
নহে, তাহা অবশ্যই শ্যায্য হিতকর। এবং সে কার্ধয করা ন্যায্য হিতসাধন 
বলা যাইতে পারে। অন্তর্জগতের বা আধ্যাত্বিক জগতের সকল হিতকর 
কার্ধযই ন্যাধ্য বলা যায়, কারণ তদ্দারা কাহারও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই । একজন 
যদি জ্ঞানানুশীলন্ বা ধর্্মানুশীলন করেন, তাহাতে তাহার হিত আছেই, ও 
তাহার কাধ্য ও দৃষ্টান্তদ্বারা অন্যের হিতও হইতে পারে , এবং তদ্দারা কাহারও 
অহিত হইতে পারে ন!, কারণ জ্ঞান ও ধর্ম যাহা তিনি চাছেন তাহা অসীম, 
তিনি লইলে তাহ] ফুরাইবে ন।, জগতের সকল জীবে যত চাহে, লইলেও তাহা 
কমিবে না বরং বাড়িবে। কিন্তু বহির্জগতের বা! জড়জগতের কার্য সম্বন্ধে 
সে কথা বলা যায় না । একজন প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন পৃখিবী বিপুলা বটে, 
কিসম্ত অনেক প্রসিদ্ধ কন্মীর। পৃথিবী ক্ষুদ্র মনে করেন, সসার্গরা পৃথিবীর 
একাধিপত্য লাভেও তাহারা সন্তুষ্ট হন না। সামান্য কথায়, অনেকে একটু 
ক্ষমতাবান হইলেই এই ধরাটাকে সরা খানার মত দেখেন। এই পৃথিবীর 
ভোগ্যবস্তর পরিমাণ প্রচুর হইলেও তাহাতে লোকের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় 
না! । এবং এক বস্ত অনেকে চাহিলে বিবাদ অর্নিবাধ্য । এইজন্যই সুধীগণ 
ধনজনসম্পদাদি পাথিববস্তকামশায় নিবৃত্তি, এবং জ্ঞান ও ধন্ম এই অপাথিব- 
বস্ততে প্রবৃত্তি, প্রকৃতন্গখের উপায় বলিয়া দিদ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্ত 
কতকগুলি পাথিববস্ত, যথা গ্রাসাচ্াদন ও বাসস্থান, মনুষঘ্যের দেহাবচ্ছিন্র 
অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা না পাইলে দেহ রক্ষা হয় না, এবং যে 
জাতির ব৷ যে সমাজের মধ্যে সেই সকল বস্তর অভাবের উপযুক্ত পূরণ না হয়, 
তাহাদের স্বাস্থ্য, সংখ্যা ও সমৃদ্ধির, ক্রমশঃ হাঁস হয়। 

দ্বিতীয়তঃ গ্রাসাচ্ছাদন বাসস্বানাদি সংস্বানাথে অন্যের স্পষ্ট অনিষ্ট না 
করিয়। যে সকল নিজের হিতকর কার্ধয করিতে হয়, তাহা ন্যায্য হিতকর কাধ্য 
বলিতে হইবে, এবং তদ্দারা কাহার কিঞ্চিৎ অহিত হইলেও আপত্তি করা 
অকর্তব্য। 

বহির্জগতে একের হিতের সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কিঞ্চিৎ অহিত অনিবাধ্য 
বলিলেও -বলা যায়। মানবের জগতে আগমনই এইব্সপ অহিতের সহিত 
জড়িত। জন্মমাত্রই মানব অনেক স্বলে অপরের শক্র হয়। মে অপর আবার 
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আর কেহ' নহে, তাহার অগ্রজ সহোদর । এবং সে শক্রতাও সামান্য শক্রতা 
নহে, তাহা সেই অগ্রজকে তাহার শ্রেষ্ঠ আহার মাতৃস্তন্য হইতে, ও তাহার 
শ্রেষ্ট আবাস মাতৃঅন্ক হইতে, কিয়ৎপরিমাণে বঞ্চিত করা । কিন্তু সেই 
শৈশবের বৈরতাব যেমন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃ্মেহে পরিণত হয়, আশা 
করা যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে গ্রাসাচ্ছাদন-বাসস্বানের 
বস্ত লইয়া বিরোধ তেমনই সভ্যজগতের সাধারণ ও বাত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে মৈব্রতাব ধারণ করিবে । মান্ঘে মানুঘে এবং জাতিতে জাতিতেও 
একপ্রকার ভ্রাতৃসশ্বন্ধ, সকলেই সেই পরমপিতার সম্তান। 

সকল লোকেরই যথাযোগ্য গ্রাসাচছাদন ও বাসের সংস্থান হয়, এই উদ্দেশ্যে 
সভ্যজগতে নানাবিধ সভাসমিতির স্থষ্টি, এবং নানাপ্রকার সামাজিক, বাত্তিক, 
ও রাজনৈতিক মতের প্রচার হইয়াছে, তংসমূদয়কে সামাজিকত্ব১ নামে 
অভিহিত করা যাইতে পারে । কিন্ত এ সন্বন্ধে যে কোনপ্রকার সভাসমিতি, 
নিয়ম ও মত সংস্বাপিত হউক না কেন, তাহার সকলেরই মূলমন্ত্র এই যে, 
প্রত্যেক ব্যঞ্জি ও প্রত্যেক জাতি যে সকল নিজ নিজ ন্যায্য হিতকর কার্য 
করে, অর্থাৎ যখাযোগ্য গ্রাসাচছাদন ও বাস সংস্বানের নিমিত্ত যে সকল কার্যয 
করে, তাহাতে অন্য ব্যক্তি বা অন্য জাতির যে কিছু অহিত হয় তজ্জন্য আপত্তি 
করা অকর্তব্য। ফল কখা, সমগ্র মানবজাতির হিতের নিমিত্ত প্রতোক 
মানবেরই নিজের হিতাকাড্ক্ষা কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। তাহা 
হইলেই মানবজাতির মধ্যে মৈত্রভাব স্থাপিত হইতে পারে | তগ্ভিন অন্য কোন 
উপায়ে মানবজাতির মধ্যে মৈত্রভাব হইতে পারে না। 

কেহ' কেহ বলেন মনুঘ্য সকলেই সমান, সকলেই স্বাধীন, সকলেই পৃথিবীর 
ভোগ্যবস্ততে তুল্যাধিকারী, এবং যে সকল দিয়ম তদ্বিপরীত তাহা অগ্রাভ্য। 
এই মতকে সামাজিকত্ব বা সাম্যবাদ বলা যায়। 

আর এক সম্প্রদায়ের মতে সকল মনুষ্য 'ও সকল জাতিই বিভিনু প্রকৃতির, 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে কাধ্য করে, 'ও ক্রমবিকাশের শিয়মানুসারে 
সেই সকল শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং জীবনসংগ্রামে পরিণামে যোগ্যতমের 
জয় হয়। যেব্যক্ি ও যেজাতি যোগ্যতম তাহারাই শেঘে বাঁচিয়া যায়, অপরে 
সকলে বিধ্বস্ত বা পরাস্ত হয়। এই মতকে ব্যক্তিগত বৈষম্যবাদ বল! যায় । 

এই দুই বিরুদ্ধ মতের কোনটিই যুক্তিসিদ্ধ নহে । সকল মনুষ্য সমান 
নহে | মান্ঘের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি নানাবিধ । কতকগুলি বিঘয়ে, 
ঘা শারীরিক স্বাধীনতায় ও গ্রাসাচছাদন ও বাসোপযোগীদ্রব্যে, সকলেরই 
তুল্যাধিকার আছে বটে, কিন্ত অনেক বিঘয়ে, যখা অন্যের নিকট সন্মান, ভক্তি 
বা ত্রেহ পাইতে, সকলের অধিকার তুল্য নহে, এবং অধিকার ন্যনাধিক্যের 
নিয়ম না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে না। 
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সকল মনুঘ্যই সমান হউক ও সমান অধিকার প্রাপ্ত হউক, ইহা সকলেরই 
বাঞ্জনীয়, এবং যাহাতে সকলে সমান হইতে পারে, সকলকে তদূপযোগী শিক্ষা 
দেওয়। ও সব্বব্র তদূপযোগী ব্যবস্থা সংস্কাপিত হওয় কর্তব্য। কিন্ত যতদিন 
সকলের পণ জ্ঞান না জন্মে, ও সেই জ্ঞানের ও সদভ্যাসের ফলে সকলের স্বার্থপর 
নিকৃষ্ট ও অনিষ্টকর প্রবৃত্তি প্রশমিত না হয়, ততদিন সকল মনুঘ্য সমান ও সকল 
বিষয়ে সমানাধিকারী বলা যাইতে পারে না। অতএব সাম্যবাদ সম্পূর্ণ সত্য 
নহে। বৈঘম্যবাদও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়৷ স্বীকার করা যায় না । সকল মনুঘ্য 
সমান নহে সত্য। জীবনসংগ্রামে যোগাতমের জয়, ইহাঁও সত্য। কিন্ত 
যোগ্যতম কাহাকে বলে? জীবনসংগ্রামই বা কিরূপ, এবং তাহার ফলই 
বাকি? যখন এই পৃথিবীর জীববিভাগে আধ্যাত্বিকভাবের আবির্ভাব হয় 
নাই, তখনকার জীবমধ্যে দৈহিক বলে বলীয়ান ও আত্মরক্ষার” আবশ্যকমত 
আত্মগোপনে তৎপর হইলেই তাহাকে যোগ্য বলা যাইত । তখনকার জীবন- 
সংগ্রাম শক্রবিনাশ। এবং তাহার ফল যোগ্যতমের বৃদ্ধি ও অযোগে;র শ্রাস 
ও লোপপ্রান্তি। কিন্ত যখন পৃথিবীতে মানবজাতির, ও সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
ভাবের আবির্ভাব হইল, সেই সময় হইতে যোগ্যতার লক্ষণ ক্রমশঃ পরিবত্তিত 
হইয়া আসিতেছে ।১ শক্রকে বিনাশ করিবার পাশববল অপেক্ষা, শক্রকে 
রক্ষা করিবার, সংশোধন করিবার ও মিত্র করিয়া লইবার নিমিত্ত দয়া উপচিকীধধ। 
প্রেমাদি উচ্চতর আধ্যাস্বিকশক্তিই যোগ্যতার প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত 
হইতেছে, অর্থাৎ আত্বার পরিসর বৃদ্ধি 'ও আত্মপরভেদের হ্রাস হইয়া আসিতেছে । 
জীবনসংগ্রাম ও, অযোগ্যকে কেবল বলদ্বারা বিনাশ এই নৃশংস ভাব ধারণ না৷ 
করিয়া, অযোগ্যকে গুণের দ্বারা পরাতভব করা, ক্রমশ: এই শাস্তভাবে পরিণত 
হইবার উপক্রম হইয়া আসিতেছে । এবং সেই সংগ্রামের ফল, যোগ্যতমের 
জয়ের সঙ্গে সঙ্গে যোগ্যেতরের বিনাশ ন। হইয়! ক্রমশঃ তাহাদের রক্ষা ও 
যোগ্যতা লাভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এখনও সেই সুদিন বহু দূরে, 
এখনও সে ভাবের বিস্তর বাতিক্রম রহিয়াছে, সত্য । সভ্য জগতে মধ্যে মধ্যে 
স্বার্থপরতার এরপ প্রবল তরঙ্গ উঠিতেছে যে, সেই মঙ্গলের যে-্টুকু সম্ভাবন। 
হইয়াছে তাহ! ভাসাইয়৷ দিতে পারে, ইহাঁও সত্য । কিস্ত জগতের মঙ্জলের 
নিমিত্ত সকল লোকে স্বাখ পরতা ত্যাগ ও পরাখ পরতা ব্রত অবলম্বন না৷ 
করুক, নিজ নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত সকলকে সেই পথ অনুসরণ করিবার প্রয়োজন 
শীঘই হইয়া আসিতেছে । ভিন ভিন্ন জাতির যুদ্ধ যখন কেবল ক্ষিতিতলে 
ও সাগরবক্ষে না হইয়া আকাশমাগে ও হইতে থাকিবে, তখন তাহা এরূপ 
ভীঘণভাব ধারণ করিবে যে, যুদ্ধার্থীরাই তাহা৷ হইতে ক্ষান্ত হইবেন। তত্তিন্র 
স্বজাতীয়ের মধ্যেও অর্থী ও শ্র্মীতে যেরূপ ঘোরতর বিরোধের উপক্রম হইয়া 
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৩। যতক্ষণ 
অন্যেনন অনি 
ন। হয়, ততক্ষণ 
সকলেই ইচছা- 
মত চলিতে 
পারে। 


৪1 বাক্য বা 
কাধ্যদ্ারা 

অন্যের মনে 
যে আশ উৎপনূ 
করা যায় 
তাহার পূরণ 
কর্তব্য । 


| সামাজিক 


কাধ্য অধি- 
কাংশ ব্যক্তির 
মতানুযায়ী 
হওয়া কর্তব্য । 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভ'গ 
আসিতেছে, তাহাতে উভয় পক্ষকেই আত্মরক্ষার নিমিত্ত স্বার্থের দূরাকাত্ক্ষা 
কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে । এই কারণে আশা করা যায়, অন্ততঃ নিজ 
নিজ স্বাথ রক্ষার নিমিত্ত লোকে কিঞ্চিৎ পরাথ পর হইবে, এবং মানুঘে 
মানুঘে বৈরভাব গিয়া মৈত্রভাব স্থাপিত হইবে। 

৩। তৃতীয় সাধারণ সমাজনীতি এই যে, যতক্ষণ কাহারও অনিষ্ট না 
হয়, সকলেই আপন আপন ইচ্ছামত চলিতে পারেন ।. এবং একের ইচছ। 
অন্যের ইচ্ছার সহিত প্রতিধাত হইলে উভয়েরই ক্ষান্ত হওয়। কর্তব্য, ও বিচার 
করিয়! ফাহ।র ইচছা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্থির হয় তাঁহাকেই ইচছামত চলিতে 
দেওয়া উচিত। €সই বিচারকাধ্য প্রতিদ্বন্দীরা নিজে করিতে পারিলেই 
সব্বাপেক্ষা সুখের বিষয় । তাহা না৷ পারিলে উভয়েরই ক্ষান্ত থাকা অথবা 
কোন মধ্যস্থ ব্য্তির সাহাযষে) বিরোধ মীমাংসা করা কর্তব্য । 

81 নিজের বাক্য ব৷ কার্য; দ্বারা অন্যের মনে যে সঙ্গত আশা উতৎপন্ 
করা যায় তাহা পুরণ কর! সকলেরই কর্তব্য। আইন অনুসারে এরূপ আশা 
পূরণ করিতে লোকে সকল স্থলে বাব্য নহে । কিন্ত সামাজিক নীতি অনুসারে 
তাহা৷ পূরণ কর! সব্বত্র কর্তব্য। আইন ও সামাজিক নীতির পার্থক্যের 
কারণ এই যে, আইন কেবল নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে হস্তক্ষেপ করেন, সমাজ- 
নীতি তদতিরিক্ত স্থলেও হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন। আইন কেবল অনিষ্ট- 
নিবারণ নিমিত্ত, সমাজনীতি তদতিরিক্ত ইষ্টসাধন নিমিত্ত । আইন লোককে 
মন্দ হইতে নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত । সমাজনীতি লোককে মন্দ হইতে নিবারণ 
করির। ক্ষান্ত নহেন, ভাল হইতে উত্তেজনা করেন। আইন ও সমাজনীতির 
কাষ্যের পরিসরে যেমন পাখক্য, শাসনেও তেমনই পার্খক্য। আইনের 
পরিসর সঙ্কীণণ কিন্ত শাসন কঠিন। সমাজনীতির পরিসর বিস্তীর্ণ কিন্ত 
শাসন কোমল। কেহ যদি বিন। বিনিময়ে অপরকে দই দিন পরে কিছু অর্থ 
দিবে বলেন, তিনি তাহা না দিলে আইন সে স্থলে হস্তক্ষেপ করিবেন না, সমাজ 
কিন্তু তাহাকে নিন্দনীয় করিবেন। আর যদি কোন বস্তর বিনিময়ে সেই 
অর্থ দিবার অঙ্গীকার হয়, তবে আইন সে স্থলে হস্তক্ষেপ করিবেন, এবং সেই 
অথ” যাহার প্রাপ্য তাহাকে আদায় করিয়া দিবেন। 
| কোন সঙাজের বা সমিতির কার্ধয সেই সমাজের বা সমিতির অন্তগ ত 
অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযায়ী হওয়া কত্তব্য। ইহাই সমাজ বা সমিতির সাধারণ 
নিয়ম । তবে কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায় । যখ।, যেখানে 
সমাজপতির বা সমিতির সভাপতির বা সমাজের কাধ্যকরী সভার দায়িত্ব অতি 
গুরুতর, অথবা সমাজান্তর্গ ত সকল ব্যক্তিরই সমান শিক্ষিত ও সন্বিবেচক হওয়া 
সম্ভবপর নহে, সেই সকল স্থলে সমাজের বা সমিতির অধিকাংশ ব্যক্তির ইচছামত 
পুরাতন নিয়ম রহিত বা নূতন নিয়ম চলিত করণ, অমাজপতি, সভাপতি বা 
কাধ্যকরী সভা নিঘেধ করিতে পারেন । কিস্তু সমাজের ইচছার বিরুদ্ধে তাহারা 
নিজে পুরাতন নিয়ম রহিত বা নুতন নিয়ম প্রচলিত করিতে পারেন না। 


সামাজিক নীতিসিদ্ধ বর্ম 


সাধারণতঃ অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযায়ী কার্ধ্য করিবার নিয়মের হেতু এই যে, 
প্রথমতঃ, যে কার্যন্বারা সমগ্র সমাজের ক্ষতি-বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা৷ সমাজের 
অস্তত: অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুযায়ী হওয়াই ন্যায়সঙ্গত। এবং স্বিতীয়তঃ, 
প্রত্যেক ব্যক্তির মত, পূর্ব শিক্ষা ও পর্ব সংস্কারের ফল, ও-তাহা স্রাস্ত হওয়া 
অসম্ভব নহে । এই জন্য আমাদের পরস্পরের মত এত বিভিন। 
যে মত কোন সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির অনুমোদিত, তাহা ব্যক্তিবিশেঘের 
কুশিক্ষা বা কৃসংস্কার দ্বারা দঘিত হওয়া সম্ভাব্য নহে, এবং তাহা ভ্রাস্ত হইবে না 
এরূপ আশা করা যাইতে পাঁরে। 

এক্ষণে বিশেষ সমাজনীতি ও তদনুষায়ী কর্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক । 
যখন বিশেষ সমাজন্ীতি কেবল বিশেঘ বিশেষ সমাজে গ্রাহ্য, তর্খন অণ্রে 
সমাজের শেণিবিভাগ করিলে ভাল হয়। 

সমাজ, স্থষ্টি হইবার নিয়মান্সারে, ছিবিধ। কতকগুলি সমাজ সমাজবদ্ধ 
ব্যক্তিগণের স্পষ্ট প্রকাশিত ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত, যখা প্ডিতসভা।, শ্রার্ূণসভা, 
কায়স্থসভা, বিজ্ঞানসভা ইত্যাদি। এবং আর কতকগুলি সমজবদ্ধ ব্যক্তি- 
গণের কোন স্পষ্ট প্রকাশিত ইচছান্সারে প্রতিষ্ঠিত নহে, কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধ 
ইচছা প্রকাশ না পাওয়ায়, তাহারা তদন্ত ত বলিয়া পরিগণিত, যথা হিন্দুসমাজ, 
নবন্বীপপমাজ, বৈষ্বসমাজ ইত্যাদি! প্রথমোক্ত সমাজগুলি ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত 
ও শেষোক্তগুলি স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া সংক্ষেপে অভিহিত হইতে পারে। 

বিঘয় বা উদ্দেশ্যতেদে সমাজ নানাবিধ, যথা ধর্ম্ানুশীলনার্থ, বিদ্যানু- 
শীলনার্থ , অর্থানুশীলনার্থ, অন্যান্য কর্্নানশীলনার্থ । 

এতগ্তিনন তিনটি সম্বন্ধ আছে যাহার নীতি, আইন ও ধর্মনীতির সহিত 
কিঞ্চিৎ সংস্ষ্ট হইলেও, সমাজনীতির সহিত বিশেষ সংসব রাখে | সেই 
তিনটি--_গুরুশিঘ্য সম্বন্ধ, প্রভৃভৃত্য সম্বন্ধ, দাতাগ্রহীতা সন্বন্ধ। 

যে কএকটি বিশেঘবিধ সমাজ বা সম্বন্ধ ও তাহার নীতি এবং সেই নীতিসিদ্ধ 
কর্মের এস্বলে আলোচনা হইবে তাহা এই-_ 

(১) জাতীয় সমাজ, (২) প্রতিবাসী সমাজ, (৩) একধন্মাবলম্বী সমাজ, 
(৪) ধর্মানূশীলনসমাজ, (৫) জ্ঞানানুশীলনসমাজ, (৬) অর্থানুশীলনসমাজ, 
(৭) গরুশিঘ্য সন্বন্ধ, (৮) প্রতুভৃত্য সম্বন্ধ, (৯) দাতাগ্রহীতা সম্বন্ধ । 


৪র্থ অঃ] 


১। জাতীয় সমাজ ও তাহার নীতি 


জাতীয় সমাজ কি তাহা স্থির করিতে হইলে, জাতি কাহাকে বলা যায় 
অগ্নে স্থির করা আবশ্যক । জাতি শব্দ জন্‌ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় ছারা 
নিশ্পনু, সুতরাং তাহার যৌগিক অথ” জন্মের সহিত সংস্রব রাখে | যাহারা 


মলে এক পিতামাতা হইতে বা একদেশে জনুগ্রহণ করিয়াছে তাহারা প্রায়ই. 
খষীয় ও ইছদীয় . 


একজাতীয়। তবে এ কথার অনেক ব্যতিক্রম আছে। 


অতএব" 


বিশেষ সমাজ 
নীতি। 


সমাজের শেণি- 
বিভাগ সমাজ 
স্যটটি হইবার 
নিয়মভেদে 
হিবিধ, ইচছা- 
পতিঘ্ঠিত ও 
স্বতঃ- 
পরতিষ্ঠিত। 
উদ্দেশযভেদে 
তাহা নানাবিধ । 


আলোচ্য 
বিঘয়। 


১। জাতীয় 
সমাজ ও তাহার 
নীতি। 


জ্ঞান ও কর . [ ২য় ভাগ 


ধর্মশান্ত্রানুসারে» সকল মনুঘ্যই নোয়ার সন্তান, কিন্ত সকলে একজাতীয় নহে। 
সকলেই মানবজাতির অন্তর্গত বটে, কিন্ত মানবজাতি যে অর্থে একজাতি, 
জাতীয় সমাজ বলিতে গেলে সে স্বলে জাতি সে অথে” ব্যবহার করা যায় না। 
একদেশে জন্না হইলেও সকল স্থলে লোকে একজাতি হয় না। ভারতে 
বর্তমান কালে ইংরাজ ও মুসলমান জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাহারা সকলে এক- 
জাতি নহেন। মূলে এক পিতামাতা হইতে যাহাদের জন্ম তাহাদিগকে 
একজাতীয় বলিতে বাধা অতি অল্পই দেখা যায়। একদেশজাত সকলকে 
একজাতি বলার পক্ষে বাধা তদপেক্ষা অধিক । 
উপরে যাহা বলা হইল তাহ জাতি শব্দের স্থল অর্থ । কথাটা আর 
একটু সৃক্মভাবে দেখিলে ভাল হয় । জাতি শব্দ প্রায় সকল পদার্থ সম্বদ্ধেই 
প্রয়োগ করা যায়, এবং সেরূপ প্রয়োগস্থলে তাহার অর্থ, প্রকার" বা রকম? । 
সেই বিস্তৃত অর্থের সহিত বর্তশীর্ন আলোচনার কোন সংশ্বব নাই | মানব- 
সমষ্টির সম্বন্ধে জাতি শব্দ যে যে অথে ব্যবহৃত হয়, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য । 
সেই অর্থ প্রধানতঃ দূইটি। আকারগ্কার, ভাঘাব্যবহারাদি ভেদে মানবগণকে 
যে সকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত কর! যায় তাহাকে জাতি বলে, যথা 
আধ্যজাতি, কাঞ্জাতি, হিন্দ্জাতি, ব্রান্নণজাতি ইত্যাি। জাতিশব্দের 
এই একটি অর্থ । এবং একদেশে বা এক রাজার অধীনে যাহাদের 
বাস তাহাদিগকেও একজাতি বলে, যথা, ইংরাজজাতি। জাতি শব্দের এই 
আর একটি অর্থ। জাতিতত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রখমোক্ত অথে জাতি- 
বিভাগ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম নিদ্ধারণ করিয়াছেন। তদনুসারে আকার 
ও বর্ণের সাদৃশ্য একজাতিত্বের নিশ্চিত লক্ষণ । ভাঘার সাদৃশ্যও একটি 
লক্ষণ বটে, কিন্ত তত নিশ্চিত লক্ষণ নহে । তাহাদের মতে পৃথিবীর সমস্ত 
মানব তিন প্রধান জাতিতে বিভক্ত, (১) ইথিওপিয়ান্‌ বা কৃষ্কবর্ণ, (২) মঙ্গো- 
লিয়ান্‌ বা পীতবর্ণ, (৩) ককেসিয়ান্‌ বা শুক্রবর্ণ। ভারতের হিন্দুরা ইহার 
কোন্‌ বিভাগান্তর্গ ত, তৎসন্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। দুইজন ইয়ুরোপীয় 
পণ্ডিতের মতে হিন্দুরা তুতীয় বিভাগভূক্ত। কিস্তু আর দৃইজন (হারা 
এদেশে আসিয়াছেন) এ মত ঠিক বলিয়। মানেন না । তাহাদের মধ্যে একজন 
এতদর গিয়াছেন যে, তাহার মতে, ভারতবাসীদিগের আর্য ও অনাধ্য এই দুই 
শ্রেণিতে বিভাগ স্বীকারযোগ্য নহে, এবং “বেনারস্‌ সংস্কৃত কলেজের উচচজাতীয় 
ছাত্ররিগকে ও রাস্তার ঝাড়দারদিগকে দেখিয়া তাহারা যে ভিননজাতীয়, একথা 
কেহ স্বপ্রেও মনে করিবেন না ।'২ কথাটা ঠিক হউক আর না হউক, ভাঘাটা 
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একটি সংযত হইলে ভাল হইত। কিন্ত তাহ? হয় নাই বলিয়া কাহারও বিরক্ত 
হইবার প্রয়োজন নাই। অসংখ্য বৈচিত্র্যপৃণণ মানবমুখমণ্ডলের অবয়বের 
মোটামুটি পরিমাপ গোটাকতক লোকের মুখ হইতে লইয়া সমগ্র দেশের লোকের 
জাতিনির্দরেশের নিয়ম কতদ্র সঙ্গত তাহ! ঠিক বলিতে না পারিলেও, ইহা ঠিক 
বল! যায় যে ধাতপ্রতিঘাতের নিয়ম জগতে অপ্রতিহত। সুতরাং যে উচচ- 
জাতীয় হিন্দুরা পাশ্চান্তাদিগকে ম্লেচছ বলিয়া সম্ভাঘণ করিয়াছেন, একজন 
পাশ্চাত্ত পণ্ডিত কর্তৃক ঝাড়ুদারের সহিত তাহাদের সমীকরণ নিতান্ত বিস্বায়কর 
নহে। তবে একটু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, হিন্দদিগের বণ ভেদ, অর্থাৎ 
জাতিভেদ, যাহার! এত তীব্রভাবে নিন্দা করেন, তাঁহাদের মধ্যেই সেই বণ”- 
ভেদজ্ঞান এত তীব্র । ফলতঃ, যে আত্মাভিমান এই বর্ণভেদ বা জাতিভেদের 
মূল তাহা ত্যাগ করা অতি কঠিন। অতএব এই আলোচনায় আনুঘঙ্গিকরূপে 
এই নীতির উপলব্ধি হইতেছে যে-_ 

কোন বর্ণ বা জাতির অন্য বর্ণ বা জাতিকে অবজ্ঞা করা কর্তব্য নহে। 

জাতীয় সমাজের ইহা প্রথম নীতি বলিয়া স্বীকার করা উচিত৷ 

সমগ্র শুক্রবর্ণ, কি সমগ্র পীতবর্ণ, কি সমগ্র কৃষ্ণবর্ণ মানবমণ্ডল যে 
একজাতীয় সমাজভূক্ত হইবে তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। প্রত্যেকেরই 
মধ্যে এত অবান্তর বিভাগ ও এত স্বাথে র অনৈক্য রহিয়াছে যে, কাহারও 
একতা ঘটন সহজ নহে । 

স্বার্খের ও উদ্দেশ্যের এ্ক্য না খাকিলে জাতীয় সমাজ গঠিত হইতে পারে 
না, কিন্ত সেই স্বার্খ ও উদ্দেশ্য অসাধু হওয়া উচিত নহে । ইহা জাতীয় 
সমাজের দ্বিতীয় নীতি। 

অসাধ্‌ স্বার্থ বা অসাধু উদ্দেশ্য সাধনাখে” জাতীয় সমাজ গঠিত হইলে তাহা 
স্্রফলপ্রদ বা দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে না। 

এইস্বলে ভারতের হিন্দসমাজে জাতিভেদ, ও হিন্দু মুসলমানের জাতীয় 
বিরোধ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক । 

হিন্দসমাজে জাতিভেদ সম্ভবতঃ প্রথমে বর্ণ ভেদ হইতে স্ষষ্ট হয়। বণ 
এখনও জাতির প্রতিশব্দ বলিয়৷ ব্যবহৃত। শুক্রবণ” আর্ধযগণ কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র- 
গণের সহিত সংঘর্ধণে আসিলে, আধ্য ও শৃদ্র এই জাতিবিভাগ ব৷ বর্ণ বিভাগ 
সহজেই ঘটিয়া থাকিবে, এবং শুক্রবর্ণ আধ্যগণও কাধ্যানুসারে ব্ান্ণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ) এই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকিবেদ। এইরূপে ব্রাহ্নণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, শুদ্র চারি বর্ণে হিন্দুসমাজ বিতক্ত হয়। পূর্্বকালে বিদ্যায় 
বুদ্ধিতে ও নানা সদৃগুণে ব্রাল্পূণেরা সব্বব শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এই জন্য তখনকার 
নিয়ম ব্রাঙ্গণদিগের বিশেষ অনুকূল ছিল। শূদ্রজাতি তৎকালে সেরূপ 
সদৃগ্ুণসম্পনু ছিল না, সেই জন্য তখনকার নিয়ম তাহাদের অনুকূল 
নহে। কিন্ত স্ৎকর্মানুষ্ঠান ছারা -শুদ্রও- প্রশংষনীয় হয়, ও পরকালে 


২১৩) 


হিন্দুসমাজে 
জাতিভেদ। 


১৪ 


জাতিতেদ 
'কতদর রহিত 
করা যাইতে 
পারে। 
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স্বর্গলাভ করে, ইহা শান্কে স্পষ্ট লিখিত আছে।১ গীতাতেও শ্রীকৃষঃ 
কহিয়াছেন--- 

“নিষ্যানিলয জ্ম ্গান্সাথী বলি ত্হ্িলি। 

গলি শব স্বনানী ব্থ দক্তিলা: ভবলহৃদি' ল: |; ৭ 


(গাতী হস্তী কুকুরকে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে। 
পণ্ডিতের সমভাবে দেখেন সকলে 11) 


এবং রামচন্দ্র স্বয়ং গুহক চগ্ডালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন । অতএব 
হীনজাতি বলিয়া কাহাকেও অবজ্তা কর! হিন্দুর কর্তব্য নহে । 

জাতি বা বর্ণভেদ এক সময় সমাজের উন্নৃতির সহায়তা করিয়াছে | 
কিস্তু এ দেশের ও হিন্দুসমাজের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে নিমশ্েণির জাতিরা 
অনেক উন্তিলাভ করিয়াছে, সুতরাং তাহারা আদরের যোগ্য হইয়াছে । 
তাহাদের এখন পৃব্বমত অনাদর করিতে গেলে তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার 
করা হইবে, এবং সমাজেরও অপকার করা হইবে । কারণ তাহাতে বর্ণে বণে 
বৈরভাব উপস্থিত হইয়া হিন্দুসাজ ছিন্রভিনা হইয়া যাইবে । অতএব 
ন্যায়পরতা ও আত্মরক্ষা উভয়ের অনুরোধে হিন্দুসমাজের সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ- 
পূর্বক উদারভাব ধারণ আবশ্যক । বিবাহ ও আহার বাদ রাখিয়া অন্যান্য 
বিষয়ে নির্মশেণির জাতির সহিত আত্মীয়ভাবে ব্যবহার করা এক্ষণে উচচ 
হিন্দজাতির কর্তব্য । তাহাই উচচ হিন্দুপ্রকৃতির উপযুক্ত, এবং তাহাই উদার 
হিন্দুশাস্ত্বের অনুমোদিত । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, বিবাহ ও আহার এই দই বিঘয়ই বা বাদ দেওয়া 
কেন? এ প্রশের দৃইটি সদৃত্তর আছে। প্রথমতঃ, এই দূই বিঘয় বাদ না 
রাখিলে চলিবে না । কারণ অসবণ্ণ” বিবাহ, কেবল হিন্দুশাস্ত্রে নহে, আদালতে 
প্রচলিত হিন্দ আইন অনুসারেও অসিদ্ধ, এবং লৌকিক বিবাহের আইন 
(১৮৭২ সালের ৩ আইন) হিন্দুদিগের পক্ষে খাটে না । আর নিম্ববর্ণের সহিত 
আহার শাস্ত্রনিঘিদ্ধ ও তাহাতে অধর্ট্ম হইবে বলিয়া অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, ও 
সে বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা নিক্ষল হইবে । দ্বিতীয়তঃ, এই দুই বিঘয় 
বাদ রাখিলে সমাজের একতা৷ বিধানের বিশেষ বিথ ঘটিবে না| সাধারণতঃ 
লোকের জীবনে একদিন একবার বিবাহ হয়, কাহার কোথায় বিবাহ হইতে 
পারে বা না পারে তাহা জানিতেও লোকে তত ব্যগ্র নহে । অতএব অসবণ 
বিবাহ না চলিলেও, পরস্পরের দেখা, শুনা, বসা, দাড়ান, আলাপ-আপ্যায়িত- 
করণাদি প্রতিদিনের কার্ষেয, মনের ভিতর কাহার প্রতি কাহার ঘৃণা ব৷ ঈঘা 


১ অনু ১০1 ১২৭--৮। 
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৪থ অঃ) সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


ন। থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে আত্বীয়তা সংস্বাপনের কোন বাধা হইতে 
পারে না। আহার অবশ্যই প্রতিদিনের কার্য, এবং সকলে একত্র আহার 
না করিতে পারিলে একটু অসুবিধা হয় | আহার সম্বন্ধে জাতিভেদ ভ্রমণের 
পক্ষেও অন্ুবিধাজনক | কিন্ত সেই অসুবিধার সঙ্গে কিছু সুবিধাও আছে। 
ভোজনট৷ যত্রতত্র বা যদাতিদা হওয়া বাঞ্চনীয় নহে । তাহা হইতে গেলে 
ভোজনের সময় ও সামগ্রী উভয় বিষয়েই অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, ও তাহাতে 
স্বাস্থ্যহাণি হইতে পারে । সকল লোকেরই যে স্বাস্থ্যের নিয়মের প্রতি সমান 
আস্থা একথ! বলা যায় না, এইজন্য যাহার তাহার হস্তে আহার্যযবস্ত গ্রহণ করা৷ 
যুক্তিসিদ্ধ নহে । এবং দেখিতে পাওয়৷ যায় যাহারা এ বিঘয়ে দৃঢ় নিয়ম পালন 
করিয়া চলেন তাহাদের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে, ও তীহারা তত উৎকট 
রোগগ্রস্ত হন না। 

ব্রান্মণসভ।, কায়স্থসভা, বৈশ্যসভাদি ভিন ভিন জাতির উনৃতির নিমিত্ত 
যে সকল সভা হইতেছে, তদ্দারা হিন্দুসমাজের হিত হইতে পারে। কিন্তু 
সেই সকল সভা যদি পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে 
তাহাদের নিজের বা হিন্দ্‌সমাজের কাহারই কোন উপকার হইবে না। 

হিন্দু, মুসলমান ভিন ভিনু ধর্মাবলম্বী বলিয়া তাহাঁদের বিবাদ করা উচিত 
নহে । কাহারও ধর্ম মন্যের প্রতি অহিতাঁচরণ করিতে বলে না। এবং 
উভয়কেই যখন একত্র খাকিতে হইবে তখন পরস্পরের সন্ভাব সংস্থাপন নিতান্ত 
বাঞ্চনীয়। উভয়ে একটু বিবেচনা করিয়া চলিলে তাহ। অসাধ্য বা দুঃসাধ্য 
নহে । মুসলমানেরা এদেশে অনেক দিন আছেন । তাহাদের প্রখম আগমন- 
কালে ও তাহার পর কিছু দিন হিন্দুদিগের সহিত তাহাদের অসপ্তাব ছিল । 
কিস্ত সে সকল দিন গিয়াছে । এক্ষণে সেই বকেয়া হিসাব নিকাসের কোন 
প্রয়োজন নাই। ইদানীং অনেক দিন হইতে পরস্পরের সন্ভাব হইয়া 
আসিতেছে । যাহাতে সেই সন্তাব বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা সকলেরই 
কত্তব্য। 

হিন্দু ও মুসলমান কখনও একজাতি হইবে কি না বলিতে পারি না। 
কিন্ত দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প , বাণিজ্যাদির উন্নৃতি সাধনে তাহারা সকলেই 
অবাধে এক সমাজবদ্ধ হইয়! কার্ধয করিতে পারেন, অনেক স্থলে তাহা করেন, 
এবং সকল স্থলেই এইবূপ করা কর্তব্য । 


২। প্রতিবাসী সমাজ ও তাহার নীতি 


আমাদের প্রতিবাসিগণের সহিত সম্বন্ধ অতি ঘনি5। গ্রতিবাসীর 
ইঞ্টানি্টের সহিত আমাদের নিজের ইঠ্টানিষ্ট অনেক প্রকারে জড়িত। একজন 
প্রতিবাসীর বাটীতে কোন সংক্রামক পীড়া উপস্থিত হইলে আমাদের নিজের 
ও অপর প্রতিবাসীর বাটীতে সেই পীড়া আসিবার সম্ভাবনা, সুতরাং প্রতিবাসীর৷ 


২১৫ 


হিন্দু, মুসল- 
মানের বিবাদ । 


২। পৃতিবাসী 
সমাজ ও 
তাহার নীতি। 


২১৬ 


উ্তান ও কর্ণ, [২য় ভাগ 

সশ্থ থাকে ইহা আমাদের দেখা কর্তব্য । কেবল আমার নিজের বাটা পরিষ্কৃত 
থাকিলেই যথেষ্ট নহে। কোন প্রতিবাসীর বাটা অপরিফষার থাকিলে তভ্জন্য 
তথার রোগ প্রবেশ করিতে পারে, এবং সেই রোগ ক্রমে আমার পরিজনবর্গকে 
আক্রমণ করিতে পারে । আমার কোন প্রতিবাসীর বাটীতে কোন অমঙ্গল ধটিলে 
তাহ দেখিয় বা শুনিয়া আমার পরিজনবর্গ সম্তপ্ত ও সন্ত্রস্ত হইতে পারে, এবং 
সেই তাপ ও ত্রাস ছারা তাহাদের স্বাস্থ্য ও উৎসাহ ভঙ্গ হইতে পারে । আবার 
আমার প্রতিবাসীর! সুখে স্বচছন্দে থাকিলে, তাহা দেখিয়া আমার পরিজনবগ 
উল্লসিত, উৎসাহিত ও সুখী হইতে পারে । অতএব সহানুভূতি, উপচিকীর্ঘদি 
পরার্থ পরায়ণ প্রবৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রকৃত স্থার্থপরতার অনুরোধে 
প্রতিবাসীর ?খমৌচনে ও সুখসম্পাদনে আমাদের বত্ধবান হওয়া কর্তব্য । 

যাহার অবস্থা ভাল তাঁহার অর্থ ও সামর্থ দ্বারা প্রতিবাসীদিগের যথাপাধ্য 
উপকার করা কর্তব্য। এবং তাঁহার কখন এমন কোন কার্য করা উচিত নহে 
যদ্দারা তাহার প্রতিবাসীদিগের মনে কষ্ট হয়। 

কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে । আমরা যেমন নিজের সুখ চাহি, 
অপর সকলেও সেইরূপ তাহাই চাহে । জগৎ সুখ চাহে, দুঃখ চাহে না। 
আমি ক্ষুদ্র হইলেও সেই জগতের এক অংশ । আমি জগতের সেই ইচ্ছার 
অনুকূল কাধ্য করিলেই আমার জগতে আসা ও জগতে থাকা সার্থক। এবং 
সে ইচছার প্রতিকলতা করিলে জগৎ আমাকে সহজে ছাড়িবে না। আমি 
কাহারও মনে কষ্ট দিলে সেই কষ্ট বিদ্বেঘভাবে পরিণত হইবে, এবং সেই 
বিছ্বেঘের ফল অশেঘবিধ অশাস্তি ও অনিষ্ট হইতে পারে। 

সম্পন্ন ব্যঞ্িদিগের কোন কার্যাই অমিত ও অসংযত আড়ণ্বরের সহিত 
করা উচিত নহে! তাহাতে অকারণ অনেক অর্থ ব্যয় হয়, সে অর্থ থাকিলে 
অনেক ভাল কাধ্যে লাগিতে পারে । এবং সেরপ দৃষ্টান্তের ফলও অহিতকর । 
যাহাদের কিঞ্ৎ সঙ্গতি আছে তাহারা দেখাদেখি, কষ্ট হইলেও, সেইরূপ 
আড়ম্বরের সহিত কাধ্য করিতে চেষ্টা করে, ও পরে আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত 
বোধ করে। যাহাদের সঙ্গতি নাই তাহারা সেরূপ কার্ধয করিতে পারিলাম 
ন। বলিয়। কষ্ট পায় | আমাদের সমাজে বিবাহার্দি অনেক কার্ষের অতিরিক্ত 
ব্যয় এইরূপে দূই চারি জনের দৃষ্টান্তের দেখাদেখি ঘটিয়া উঠিয়াছে। আমি 
একজন সম্ভ্রান্ত ধনবান্‌ ব্যক্তির নিকট শুনিয়ছি, তাহার পিতার নিয়ম ছিল, 
কন্যার বিবাহে অতিরিক্ত ব্যয় না করিয়া বিবাহের পরে কন্যাকে কিছু স্থায়ী 
বিঘয় দেওয়া । আর একজন প্রভৃত এশুর্ধঃশালী ধীমান্‌ যুবক বলিয়াছেন, 
তাহার স্ত্রীকে তিনি এই উপদেশ দিয়াছেন, সাধারণ নিমন্ত্রণে, যেখানে অনেক 
স্ত্রীলোক সমবেত হইবার সম্ভাবনা, তিনি যেন সামান্য অলঙ্কার বস্ত্র পরিয়া যান, 
কারণ বছমূল্য মণিমুক্তাদিযুক্ত অলঙ্কার পরিয়া গেলে নিজের মনে গবর্ব ও 
অন্যের মনে ক্ষোভ জন্বিতে পারে, এবং শেষোক্ত প্রকার অলঙ্কার মাতা 
ভগ্রী প্রভৃতি স্বজনবগ” যাহারা দেখিয়া সুখী হইবেন, কেবল তাহাদের সন্ুখে 
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পরা উচিত। এই নই ব্যক্তিরই কথা অতি সমীচীন, ও সকলের স্মরণ 
রাখিবার যোগ্য । 

যাহার অবস্থা ভাল নহে তাহার কোন সম্পন্ন প্রতিবাসীর অবস্থা দেখিয়া 
ক্ষোভ করা কর্তব্য নহে । তাহাতে তাহার কোন লাভ নাই, বরং নিজের 
দরবস্থার জন্য যে কষ্ট ভোগ করিতেছেন তাহা! আরও তীব্র বোধ হইবে । পরস্ত 
নিজের আধ্যাত্মিক উন্ৃতির পথ রুদ্ধ হইবে । তাহ! ন। করিয়। সাধ্যমত আপন 
অবস্থা ভাল করিতে চেষ্টা করা, এবং প্রতিবাসীদিগের সুখে স্ুখানুতব করিতে 
অভ্যাস করা, উচিত। তাহ! হইলে নিজের চেগ্টায় ও পরের শুতভকামনায় 
তাঁহার মঙ্গল হইবে | অন্যের, বিশেষত: প্রতিবাসীদিগের, প্রীতি ও 
শুঁভাকা'ডক্ষা নিতান্ত তুচছ পদাথ নহে । তাহার কোন অনৈসগিক ফল 
আছে একখা বলিতেছি ন।। কিন্তু নৈসগিক নিয়মেই তাহার সুফল আছে। 
যাহাকে প্রতিবাসীরা ভাল বাসে ও যাহার ভাল হইলে তাহারা সুখী হয়, সকলেই 
সাধ্যানুসারে তাহার উপকার করে, ও সময়ে অসময়ে সকলেই তাহার গুণ গায়, 
এবং সেই গুণগানের রব স্থযোগমত তাহার উপকারে আইসে। 

প্রতিবাসিসমাজের কখার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুসাজের দলাদলিসম্বন্ধীয় দূই 
একটি কথা বলা আবশ্যক | হিন্দুসমাজবন্ধন শিখিল হওয়ায় দলাদলির আড়ম্বর 
ও উৎসাহের অনেক হাস হইয়াছে । দলাদলির প্রবল অবস্থায় তদ্দারা একাটি 
উপকার এই হইত যে, কতকগুলি সামাজিক অপরাধ সমাজকর্তৃক শাসিত হইত, 
তঙ্গজন্য আদালতের আশ্রয় লইতে হইত না । এবং মোকদ্দমায় লিপু হইলে 
প্রভূত অর্থনাশ উত্তরোন্তর বিবাদবৃদ্ধি আদি যে সকল গুরুতর অনিষ্ট ঘটে তাহা 
ঘটিত না। কিন্তু সামাজিকশাপন স্বেচছাশাসন হইলেও, সময়ে সময়ে সবলে 
ঈক্ধলে বিরোধস্থলে, অন্যায় ও অসহ্য হইয়া উঠে। সামাজিকশাসনের মধ্যে 
পংক্তিভোজনে বজিত হওয়া তত অসহ্য নহে, কিন্তু পুরোহিত ও ধোপা নাপিত 
বারণ অতি কষ্টকর । ধোপা নাপিত বারণ কেবল অপরাধীকে কষ্ট দিবার 
নিষিত্ত, তত্ভিন ধর্মতঃ তাহার কোন প্রয়োজন নাই, এবং বত্তমানকালে তাহা 
উঠিয়া গিয়াছে। অপরাধী ধর্মে পতিত হইলে পুরোহিত বারণ শাস্্সঙ্গত 
হইতে পারে, তবে তাহাও এখন তত কষ্টকর নহে, কারণ পুরোহিতের প্রয়োজন 
কমিয়া গিয়াছে, এবং প্রয়োজন হইলে যেমন তেমন পুরোহিত সকলেই পাইতে 
পারে, ও তাহা পাইলেই লোকে সন্তুষ্ট হয়। পংক্তিতোজনে বজিত করা 
এক্ষণে দলাদলির একমাত্র অস্ত্র ও সমাজের একমাত্র শাসন হইয়াছে । সে 
শাসন হইতে নি্কৃতির পথ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত থাকিলে সেই প্রায়শ্চিত্ত করা । 
সামাজিক অপরাধ যতই প্রায়শ্চত্তদ্বরা ক্ষালনীয় হয়, ও সেই প্রায়শ্চিত্ত যতদূর 
যুক্তিসঙ্গত হয়, ততই মঙ্গল । শান্তি সামাজিক হউক আর রাজনৈতিক হউক, 
তাবী অপরাধ নিবারণের নিমিত্ত ভিন্ন অপরাধীকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত বিহিত 
নহে। অতীত অপরাধের যাহাতে সংশোধন হয় তাহারই চেষ্টা করা কর্তব্য । 
সমাজের পবিব্রতীরক্ষার্থে দোঘকে ঘৃণা করা আবশ্যক, কিন্ত লোকের 

28৪--770578 


২৪৭ 


২২৮ 


৩। এক- 
ধর্মাবলন্বী 
সমাজ ও তাহার 
নীতি। 


৪1 ধর্মানুশীলন 


সমাজ ও 
তাহার নীতি । 
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সংপ্রবৃত্তি বঙ্ধনার্ে দোঘীকে দয়া করা উচিত, এবং যাহাতে তাহার 
সংশোধন হয় সেই পথ অবলম্বন করা কর্তব্য । 

প্রতিবাসী সমাজসম্বন্ধে আর একটি কথ! সকলেরই মনে রাখা আবশ্যক । 
সমাজের অন্তর্গত যে কোন ব্যক্তি যত বড়ই হউন না, সমাজ তাঁহার অপেক্ষা 
বড় এবং তাহার নিকট সন্মানার্হ । একথায় কাহারও আত্মাভিমানের ব্যাধাত 
হইতে পারে না, কারণ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন সমাজ তাহাকে ও 
আরও পাঁচজনেকে লইয়া, সুতরাং সমাজ তাহার অপেক্ষা অবশ্যই কিছু বড়। 


৩। একধন্দীবলম্বী সমাজ ও তাহার নীতি 


একধন্মাবলম্বী সকল ব্যক্তিই কল্পনায় একসমাজ-ভুক্ত। . তবে সেরূপ 
ব্যক্তির সংখ্যা অত্যধিক ও তীহাদের বাসস্থান অতি দরবস্তাঁ হইলে, তাহার। 
একসমাজ-ভুক্ত বলায় কোন ফল নাই, কারণ সেবূপ বিস্তীর্ণ সমাজ কোন বিশেঘ 
কাধ্য করিতে পারে না । কেবল ধর্মাবিষয়ক বড় বড় উৎসবে ব। মেলায় (যথ৷, 
কম্তমেলায়) এরূপ বিস্তীর্ণ সমাজের লোকেরা একত্র হইতে পারেন । সচরাচর 
একধন্ীবলম্বীদিগের সমাজ, একগ্রাম বা নিকটবন্তী দূই চারি গ্রামবাসী লইয়া 
গঠিত হইয়া থাকে । একধশ্বীবলম্বীদিগের সমগ্র সমাজের কোন বাধার্বাধি 
নিয়ম থাকে ন।, থাকাও সম্ভবপর নহে । হিন্দু সমাজ, বৈষ্ণব সশাজ, মুসলমান 
সবাজ, থষ্টান সমাজ প্রভৃতি এইরূপ সমাজের দৃষ্টাস্ত ৷ 


৪1 ধন্মানুশীলন সমাজ *ও তাহার নীতি 


ধল্মানুশীলনার্থে লোকে অনেক স্থলে সমাজবদ্ধ হয়। সেরূপ সমাজও 
প্রায়ই একধন্মাবলম্বী লোক লইয়া গঠিত হইয়া! থাকে! এইরূপ সমাজ ও 
ইহার পৃব্বোক্ত প্রকারের সমাজের প্রভেদ এই যে, প্রথষোক্জ প্রকারের সমাজ 
স্বতপ্রতিষ্ঠিত, এবং শেঘোক্ত প্রকারের সমাজ ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত। ভারতধর্শব- 
মণ্ডল, বঙ্ষধন্মমগল, আদি ব্রান্ন সমাজ, নববিধান সমাজ, সাধারণ বান্ধ সমাজ 
প্রভৃতি ইহার দৃ্টাস্ত। 

উপরে বল! হইয়াছে, এরূপ. সমাজ প্রায়ই একধন্্াবলম্বী লোক লইয়া 
গঠিত হয়| কিন্তু বিছ্বেঘভাবাপন্ না হইলে, ভিন ভিন্ন ধর্মীবলম্বীর এককব্র 
ধর্মচচর্চা করা অসম্ভব নহে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান প্রধান ধর্দেরই মূল 
কথায় অধিক বিরোধ নাই, এবং যে সকল বিঘয়ে বিরোধ আছে, সে 
সকল বিষয়েরও শান্তভাবে আলোচনা চলে। আর সে আলোচনার ফলে 
আলোচনাকারীদিগের ধন্মপরিবর্তন না হউক পরস্পরের প্রতি শদ্ধাসংস্বাপন 
হইতে পারে। 

এরূপ সমাজের প্রধান ও অত্যাবশ্যক নীতি এই যে, কেহ কাহার ধর্শের 
প্রতি কোনরূপ অশ্বন্ধা প্রদর্শন না করেন । 
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এইস্বলে বলা আবশ'ক, ধর্মানুশীলনের উদ্দেশ) দ্বিবিধ হইতে পাবে--- 
প্রথমটি লৌকিক, দ্বিতীয়টি পারলৌকিক! প্রথম উদ্দেশ্য অনুসারে ধর্থানু- 
শীলনের ফল, ধর্্মবিঘয়ে নিজের জ্ঞানলাভ ও সমাজে সুশৃঙ্খলাস্বাপন। দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্যে ধর্মানুশীলনের ফল, নিজের ধর্ধ্ানুষ্ঠানে দৃঢ়তা ও পরকালে সদৃগতির 
উপায়বিধান। প্রথম উদ্দেশ্য প্রধানত: ইহলোকের সহিত, দ্বিতীয়টি প্রধানত: 
পরলোকের সহিত সম্বন্ধ রাখে। দ্বিতীয় উদেশ্যের কথা গ্রয়োজনমত 
ধরর্মনীতিসিদ্ধ কর্ম'শীর্ঘক অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ বলা যাইবে । প্রথম উদেশ্য- 
সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ধর্মাবিষয়ক আলোচনা জ্ঞানলাভের নিমিত্তই বিবিসিদ্ধ, 
এবং নিজের বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দিবার বা বিজিগীঘা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত 
অকর্তব্য। কারণ সেরূপ ইচ্ছা থাকিলে আলোচনা শাস্তভাবে ও সত্যানু- 
সন্ধানাথে” হইবে না, তাহাতে দান্তিকতাৰ ও কৃতর্ক আসিয়া পড়িবে । 


৫। জ্ভ্ানানুশীলন সমাজ ও তাহার নীতি 


জ্ঞানানুশীলন সমাজ সভ্যজগতে বহুসংখ্যক ও নানাবিধ, এবং তাহার 
নিয়মপ্রণালীও নানাবিধ। জ্ঞানানুশীলন সমাজের অধিকাংশই ইচছাপ্রতিষিত, 
তবে কতকগুলি রাজপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় সব্বত্রই রাজপ্রতিষ্ঠিত। 
অন্যান্য বিদ্যালএ, পৃক্তকালয়, ও জ্ঞানানুশীলদ সভাসমিতি প্রায়ই ইচগাপ্রতি- 
চিত। রাজপ্রতিষ্ঠিত সমাজের নিয়ম রাজা, বা রাজার আদেশমত সমাজ নিদ্ধারিত 
করেন। ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত সমাজসকল নিজ নিজ অভিপ্রায়মত আপনাদের 
নিয়ম স্থির করেন। কিন্ত জ্ঞানের সীমাবৃদ্ধিকরণ ও শিক্ষার ন্প্রণালীসংস্থাপন 
এই দই বিষয় ভিনু অন্য বিষয়ে পরস্পরের প্রতিযোগিতা থাকা অনুচিত, এই 
সাধারণ নীতিসকল জ্ঞানানৃশীলন সমাজের পালনীয় । বিদ্যালয়াদির প্রতি- 
যোগিতা অনেক স্থলে অহিতকর হইয়৷! উঠে । যেখানে ছাত্রসংখ্যা অধিক নহে, 
সেখানে এক বিঘয়ের একাধিক বিদ্যালয় থাকিলে কাহারও সুবিধা হয় না । 
প্রথমতঃ, সুশাসনের বাধা ঘটে । এক বিদ্যালযের নিয়ম দৃঢ়তর হইলে ছাত্ররা 
অপেক্ষাকৃত অল্পদ্ঢ নিয়মবিশিষ্ট অন্য বিদ্যালয়ে যায়। ছিতীয়ত:, একই 
কার্ষোযর নিমিত্ত দূই বিদ্যালয় থাকাতে অকারণে এক গুণের স্থলে ছিগুণ অর্থ 
ও সামর্থেতর ব্যয় হয়। প্রতিযোগিতার একটি স্থফল আছে, প্রত্যেক গ্রতি- 
ঘন্বী সাধ্যমত আপনার অবস্থা উত্তরোত্তর ভাল করিতে চেষ্টা করে। কিন্ত 
সে চেষ্টায় সফলতা অথের উপর নির্ভর করে, এবং সেই অর্থের মুল যদি 
ছাব্রগণের বেতন ও স্থানীয় চাঁদা ভিন্ন আর কিছু না থাকে, ও তাহার পরিমাণ 
যদি দইটি বিদ্যালয়ের নিমিত্ত যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে এক স্থানে দুইটি 
বিদ্যালয় চালান সুযৃক্তি নহে । 

বিদ্যালয়সন্বন্ধে যাহা বলা হইল, অশ্যান্য জ্ঞানানুশীলন সমিতিসম্বন্ধেও 
তাহা খাটে। 


২১৯ 


| জানান" 
শীলন সমাজ ও 
তাহার নীতি । 


২০ 


সমিতিসংক্রান্ত 


নি্বাচনের 
বিধি। 


জ্ঞান ও কন্ম [ ২য় ভাগ 


প্রতিযোগিতা নিবারণনিমিস্ত কেহ কেহ এত ব্যগ্র যে, তাহাদের মতে 
অর্থের অভাব না থাকিলেও একস্থানে একপ্রকারের একাধিক জ্ঞানানুশীলন 
সমাজ থাকা অন্যায় । এ মত সম্মীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এরূপ 
স্বলে উপরে দশিত প্রতিবোগিতার দোঘ ধটিবার আশঙ্কা নাই, এবং প্রাতি- 
যোগিতার উপরি উষ্ত সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে। 

জ্ঞানানুশীলন সমিতির সম্বন্ধে আর একটি সাধারণ .দীতি এই যে, যাহারা 
ধ্বূপপ কোন সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হন, তাহাদের শাস্তভাবে শেঘ পর্যযস্ত 
অবস্থিতি করা কর্তব্য। সভার সমস্ত কার্ধাই যে সকলের পক্ষে জ্ঞানপ্রদ 
ব। চিত্তরঞ্তক হইবে, এরূপ আশা করা যায় না । কিস্ত তাই বলিয়া যি।ন যখন 
হচছা করিবেন চলিয়া যাইবেন, এরূপ হইতে গেলে সভা কার্য্য স্তচারুদূপে 
চলার পক্ষে ব্যাঘাত ধটিতে পারে । উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে মধ্যে উঠিয়া 
শাওয়ার গোলমালে, যাহারা খাকেন, তাহাদের সভার কার্ষে মনোযোগ 
দিবার পক্ষে বাধা জণ্]ো। যদি কেহ বলেন অনিচ্ছায় সভায় বসিয়। থাকা 
কষ্টকর, তাহাদের সভায় উপস্থিত হইবার পৃর্রে সে বিঘয় বিবেচনা করা 
উচিত। ও 

সভাসমিতিতে উপস্থিত হওয়া না হওয়া যে সব্বব্র সভ্যগণের ইচছাবীন, 
একথাও বলা যাঞজ না । কোন কার্ধযকরী সভার সভা হইতে গেলে, সাধ্যানুসারে 
সভার অধিবেশনে উপস্থিত হওয়া উচিত । তাহা না হইলে কর্তব,পালনে 
ত্রুটি হইল মনে করিতে হইবে । যিনি এরূপ সভার সভ্য নিযুন্ত হইয়াও 
নিয়মমত উপস্থিত হইতে বিরত থাকেন, তীহার সভ্যপদ পরিত্যাগ করা কর্তবা। 
তাহা হইলে অপর ব্যক্তি সেই পদে নিযুক্ত-হইতে ও সভার কাধ্য চালাইতে 
পারেন । 

জ্ঞানানুশীলন সমিতিসংক্রান্ত কোন পদে বার্জিনিব্বাচনসন্বন্ধে কএকটি 
নীতি আছে তাহা সকলেরই পালনীয় । 

(১) নিব্বাচনপ্রাধীর আপন মনে নিজযোগ্যতা স্থির করা এবং 
যোগ্যতার প্রমাণস্বরপ তিনি সমিতির নিষিত্ত কি বিশেষ কাধ্য করিতে 
পারিবেন, তাহ! স্থির করা অগ্নে কর্তব্য । প্রাথিত পদের সন্মান অপেক্ষা দায়িত্ব 
গুরুতর, ও সেই দায়িত্বভার বহন করিতে না পারিলে সম্মানস্বলে লাঞ্চনা, 
ইহাও তাহার মনে রাখা উচিত। - 

অনেকস্থলে লোকে নির্বাচিত হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র, কিন্তু নিব্বাচিত 
হইলে পর কার্ধ্য করিবার নিমিত্ত কোন ব্যগ্রতা দেখান না । তাহা অতি 
অন্যায় | 

(২) যেখানে নিব্বাচিত হইবার নিমিস্ত উদ্যোগ নিঘিদ্ধ নহে, সেখানে 
সম্ভবমত উদ্যোগে, অর্থাৎ বিনয়ের সহিত নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেওয়াতে, 
দোঁঘ নাই। কিন্ত সেই উদ্যোগ উপলক্ষে কোন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কার্য বিশেঘত: 
কোন প্রতিযোগীর নিন্দাবাদ নিতান্ত অকর্তব্য। 


৪র্থ অঃ] সামাজিক' নীতিসিদ্ধ কর্ম 


কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, নিব্বাচিত হইবার নিমিত্ত কোন 
প্রাথী কেবল যোগ্য ইহা দেখান যথেষ্ট নহে, কিন্তু ধোগ্যতম ইহা 
দেখাইতে হইবে । এবং তঙ্জন্য যেমন তীহার নিজের যোগ্যতা 
দেখান আবশ্যক, তেমনই তাঁহার প্রতিযোগীদের অযোগ্যতা দেখানও 
প্রয়োজনীয় । কিন্তু ইহা সদৃযুক্তি নহে । নিজের গুণকক্্বনই অবৈধ, কারণ 
তাহাতে আত্বাভিমান বৃদ্ধি হয়। তাহার উপর আবার পরের দোঘকীর্তন, 
তাহা কেবল শিষ্টাচার-বিরদ্ধ নহে, প্রকৃত অনিষ্কর, কারণ তদ্দারা 
ঈর্ঘাছেঘাদি কৃ-প্রবৃত্তিসকল প্রশ্বয় পায়। সেরূপ পশ্থা অবলম্বনে লোকের 
পদোনুতির সম্ভাবনা! থাকিতে পারে, কিন্তু আত্মার অবনতি তাহার 
নিশ্চিত ফল। ৃ 

একদিক হইতে দেখিলে বোধ হয় নিব্বাচিত হইবার নিমিত্ত যিনি যত 
অনুদ্যোগী, তিনিই তত যোগ্য । তবে যিনি অনুদ্যোগী তিনি নিব্বাচিত 
হইলে পদের কার্ধযকরণে কতদর তৎপর হইবেন, তদ্বিঘয়ে কেহ কেহ সন্দেহ 
করিতে পারেন । কিন্ত সেরূপ ব্যপ্ভির কর্তব্যপরায়ণতার উপর নিশ্চিম্তভাবে 
নির্ভর করা যাইতে পারে, এবং তাহার যে কর্তব্যপালনে ওদাসীন্য হইবে এ 
আশঙ্কা অমূলক । 

(৩) নিক্বাচকগণের মনে রাখা কর্তব্য যে, নিক্্বাচনে মতপ্রকাশ করার 
অধিকার কেবল তীহাদের নিজ নিজ হিতাথে নহে, সমস্ত সমিতির হিতাথে”। 
সুতরাং সেই অধিকার দায়িত্বের সহিত মিশ্রিত, এবং সেই মতপ্রকাশ 
যখেচছ না হইয়া যখাকালে সমিতির হিতার্থে প্রাথিগণের মধ্যে যোগ্যতম 
ব্যক্তির অনুকূলে হওয়া উচিত। 

নিক্বাচকগণমধে। অনেকে মনে করিতে পারেন যেখানে একাধিক পদের 
নিষিত্ত একসঙ্গে নিক্বাচর্ণ হইবে, ও পদ অপেক্ষা প্রার্থীর সংখ্যা অধিক, এবং 
প্রার্থীদিগের মধ্যে একজন অতীব যোগ্য বা তহাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, 
সেখানে কেবল প্রথম পদের নিমি্ত তাহার অনুকূলে মত দিয়া অন্য কাহারও 
অনুকলে মতগ্রকাশ না করাই তাল, কারণ তাহা হইলে সেই শ্রেষ্ঠ প্রাথার 
অনুকূলে অন্যের অপেক্ষা অধিক মত সংগ্রহ হইবে, ও তাভার নির্বাচনের 
বাধা কমিয়৷ যাইবে, এবং দ্বিতীয় নিব্বাচিত ব্যক্তি যিনিই হউন তাহাতে কিছু 
আসে যায় না । কিন্ত এপ মনে করা অবিধি । নিব্বাচকদিগের কর্তব্য, 
যথাজ্ঞানে যে যে পদের নিষিত্ত লোক নিবর্বাচিত হইবে, সেই সকল পদের নিমিত্ত 
যোগ্যলোকের অনুকূলে মতপ্রকাশ করা | তাহা না করিলে তাহাদের কর্তৃব্য- 
পালন হয় না। উল্লিখিত কৌশলের ফলও যে কি হইবে কেহ পৃকের্ধ বলিতে 
পারে না । কৌশলকারীদিগের স্বীকার মতেই ত দ্বিতীয় পদের নিমিত্ত তাহারা 
কোন মতগ্রকাশ না করায় সে পদে অযোগ্য ব্যক্তি নিবর্বাচিত হইতে পারে । 
এবং প্রথম পদও তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধাম্পদ ব্যক্তি না পাইয়া অপরে পাইতে 
পারেন । 


২১ 


জ্ঞান ও কন্ম [২য় ভাগ 


যেখানে এক পদের দুই প্রার্থীই কোন নিবর্বাচকের বন্ধু, সেরূপ স্থলে 
নিব্বাচক কখন কখন মনে করিতে পারেন, কাহারও অনুকূলে মত না দিয়া 
ক্ষান্ত থাকাই উচিত। কিস্ত ইহাও অবৈধ । যথাজ্ঞানে মতপ্রকাশ নিব্বাচকের 
কর্তব্য, বন্ধুত্বরক্ষা সেস্বলে বিবেচ্য বিঘ্ন নহে । 

(৪8) নিব্বাচনের প্রণালীসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। 
এস্কলে দৃইটি কথা অগ্রে স্থির করা আবশ্যক--প্রথম, নিব্বাচকদিগের মতের 
মূল্য তুল্য জ্ঞান করা হইবে, কি তাহাতে কোন ইতরবিশেষ থাকিবে। 
দ্বিতীয়, দূইজন প্রার্থীর অনুকূলে মতের সংখা। সমান হইলে কি কর! 
যাইবে । 

প্রথম কথাসন্বন্ধে ব্জব্য এই যে, নিব্বাচকদিগের মত প্রায় সব্্বব্রই তুল্য- 
মূল্য জ্ঞান করা যায়। একজন বহুদর্শী, বুদ্ধিমান পণ্তিত ও ধান্সিকের মতের 
মূল্য একজন অনভিজ্ঞ, অল্পবৃদ্ধি, অল্পশিক্ষিত, স্বেচছাচারীর মতের মূল্য অপেক্ষা 
অধিক হইলেও, সে মূল্যের ঠিক ন্যুনাধিক্য স্থির করিবার উপায় নাই, কারণ 
অভিজ্ঞতা, কৃদ্ধিমতা, পাণ্ডিত্য ও ধর্পরায়ণতা সৃক্মমভাবে পরিমেয় নহে । 
সুতরাং যেখানে তারতম্যের পরিমাণ স্থির করা যায় না, সেখানে সকল 
নিব্বাচকের মতের মূল্য তুল্য গণ্য করিতেই হইবে । কেবল একস্বলে 
নিব্বাচকদিগের মতের মূল্য সমান গণ্য হয় না, এবং তাহার কারণ, সে স্থলে 
তাহার তারতম্য রাখা আবশ্যক, ও তাহ। সহজে পরিমেয়। সে স্বলাটি এই-_- 
যেখানে নিব্বাচিত ব্যক্তি নিব্বাচকদিগের সম্পত্তির উপর করসংস্থাপন আদি 
নিয়ম নিদ্ধারণ করিতে পারেন। সেরূপ স্থলে অল্পবিভ্তসম্পন্ন ও প্রভৃত- 
বিভ্তশালী নিব্বাচকের মতের মূল্য তুল্য “হইলে, যখন প্রথমোক্ত শ্েণির 
নিববাচকের সংখ্যা অধিক, তখন সেই শ্রেণির লোকই 'নিব্বাচিত হওয়া 
সম্ভবপর, এবং তাহা হইলে “নব্বাচিত ব্যক্তির অনুমোদিত নিয়মাবলি অল্প 
বিস্তসম্পন্ু ব্যর্জিদিগের অনুকূল ও প্রভূত সম্পত্তিশালী ব্যঞ্জিগণের অপেক্ষাকৃত 
প্রতিকূল হওয়ার সম্ভাবনা । এইজন্য এরপ স্বলে কোন বিশেষ পরিমিত- 
বিত্তসম্পন্র ব্যক্তির মতের মূল্য এক ধরিয়া, ক্রমান্বয়ে তাহার ছিগুণ, ত্রিগুণ 
ইত্যার্দি পরিমাণ বিত্তসম্পন্র ব্যক্তির মতের মুল্য দুই, তিন ইত্যাদি গণ্য কর! 
যায়। 

দ্বিতীয় কথার সম্বন্ধে বন্তব্য এই যে, দূইজন প্রার্থীর অনুকূলে নিব্বাচক- 
দিগের মতের সংখ্যা সমান হইলে, নিবর্বাচন যদি কোন সভায় হয়, সভাপতির 
অতিরিক্ত মতানুসারে নিব্বাচন স্থির হইয়া থাকে । অন্যত্র এ সম্বন্ধে বিশেষ 
নিয়ম থাকা আবশ্যক । 

এক্ষণে নিব্বাচকগণ প্রা্থীদিগের অনুকূলে স্ব স্ব মত কি প্রণালীতে প্রকাশ 
করিবেন, তাহাই স্থির হওয়া বাকি আছে। 

যেখানে নিবর্বাচন একটি পদের নিষিত্ত, এবং প্রার্থী দুইজন মাত্র, সেখানে 


কোন গোল নাই । প্রত্যেক নিবর্বাচক যে প্রার্থীকে যোগ্য মনে করেন, তীহার 


৪থ অঃ ] সামান্সিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 
অনুকূলে মত প্রকাশ করিতবন, এবং অধিকাংশ মত হার অনুকূলে হইবে, 
তিনিই নিব্বাচিত হইবেন। 

যেখানে একটি পদের নিমিত্ত দুই অপ্পেক্ষা অধিক প্রার্থী, সেখানে নিয়- 
লিখিত প্রণালীহ্বয়ের মধ্যে কোথাও প্রথমটি, কোথাও দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা 
যায়। 

প্রথম। অনুমান করা যাউক প্রার্থী ৩ জন, ক, খ ও গ, নিক্বাচক ১৯ 
জন, এবং তাহাদের মত এইরূপ, যথা, ৮ জন ক'র অনুকূলে, ৬ জন 
খ'র অনুকূলে ও ৫ জন গ'র অনুকূলে! ক'র অনুকলে সব্বাপেক্ষা অধিকাংশ 
মত হওয়াতে ক নির্বাচিত হইবেন। 

এ প্রণালীর অনুকূলে কেবল এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, 
নিব্বাচকগণমধ্যে অধিকাংশের মতে ক প্রথম স্থান পাইবার যোগা, 
অতএব ক প্রার্থীর মধ্যে সব্বশেষ্ঠ। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে এই আপত্তি 
আছে যে, যদিও ক ৮ জনের মতে প্রথম স্বান পাইলেন, আর খ ও গ 
কেহই ততগুলি নিব্বাচকের মতে প্রথম স্থানের অধিকারী হইলেন ন।, 
কিন্ত ক অপর ১১ জন নিব্বাচকের মতে তৃতীয় স্বানের অধিকারী 
মাত্র হইতে পারেন । আর তাহার। কেহ খ-কে প্রথম স্থানের ও গ-কে 
দ্বিতীয় স্থানের, ও কেহ গ-কে প্রথম স্থানের ও খ-কে দ্বিতীয় স্বানের যোগ্য 
মনে করেন, এবং খ ও গ-এর মধ্যে যদি কোন একজন প্রার্থী না হইতেন, 
তবে অপর জন ১১ জনেরই অনুকূল মত পাইতেন। সুতরাং প্রথম প্রণালীর 
এই বিচিত্র ফল হইতেছে যে, ক'র যি একা খর সঙ্গেবা একা গর সঙ্গে 
প্রতিযোগিতা হইত তাহ। হইলে তিনি নিব্বাচিত হইতেন' ন৷, কিন্তু একক্র 
তাহা অপেক্ষা যোগ্যতর দূইজন প্রতিযোগী থাকার তিনি নিব্বাচিত 
হইতেছেন। এটা সঙ্গত বলিয়! মনে হয় না । এবং এইজন্য অনেক স্থলে 
নিয্নলিখিত দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করা গিয়া থাকে । এস্বলে ইহ! বলা 
আবশ্যক যে, যদি কোন প্রা নিব্বাচকগণমধ্যে অর্ধেক অপেক্ষা 
অধিকাংশের অনুক্ল মত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে উত্ত: আপত্তি 
খাটে না। 

স্বিতীয়। প্রথম নিব্বাচনে যাহার অনুকূলে সবর্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক 
মত প্রকাশ হইল, তাহাকে বাদ দিয়া বাকি প্রাীরদিগের সম্বন্ধে মত গ্রহণ করা 
হইবে । তাহাতে যদি কোন প্রার্থা অর্েক সংখ্যকের অণ্ক নিব্বাচকের 
অনুকূল মত প্রাপ্ত হন, তিনি নিবর্বাচিত হইবেন। তাহা না হইলে, যিনি 
সব্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক অনুকূল মত পাইলেন, তাহাকে বাদ দিবা অপর 
গ্রাথিগণস্বন্ধে পৃর্ববৎ মত লওয়া যাইবে । এইরূপে ক্রমশঃ বাদ দিতে 
দিতে যখন দেখা যাইবে কোন প্রার্থীর অনুকূলে অঙ্জধেকের অধিকসংখ্যক 
মত প্রকাশ হইল, তখন তিনিই নিব্্বাচিত হইলেন বলিয়৷ স্থির করা 
যাইবে । 


২২৩ 


২২৪ 
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উপরের দৃষ্টান্তে দ্বিতীয় বারের মতপ্রকাশের ফল এইরূপ হইতে 
পারে-_ | : 


কর অনুকূলে ৮ জন 

খর অনুকূলে ১১ জন 
বা 

ক'র অনুকলে ৯ জন 

গ'র অনুকূলে ১০ জন 


এবং প্রথমোশ্ত স্থলে খ, ছিতীয়োন্ত স্থলে গ নিব্বাচিত হইবেন । 


এই প্রণালীর বিরুদ্ধে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, যে স্থলে নিব্্বা- 
চকের সংখ্যা অধিক এবং তাহারা একত্র সমবেত হইয়া মতপ্রকাশ করেন ন।, 
সে স্থলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও অন্যান্য বারের মতপ্রকাশ সহজ নহে, ব্যয়ও 
কষ্টসাধ্য । এইজন্য এ প্রণালী ন্যায়সঙ্গত হইলেও সব্বত্র ইহা অবলম্বন 
করা কঠিন। | 

এই অসুবিধার আপন্তি বিখ্যাত গণিতশাস্ত্বিং লাগ্রাসের অনুমোদিত 
প্রণালীতে এড়ান যাইতে পারে । তাহ)কে তৃতীয় প্রণালী বলা যাইবে । 

তৃতীয়। মনে করা যাউক ৭ জন প্রার্থী আছেন। প্রত্যেক নিব্বাচক 
তাহার মতানুসারে প্রার্ীদিগের নাম গুণের তারতম্য-ক্রমে পর পর লিপিবদ্ধ 
করুন, ও তাহাদিগের নামের পাশ্খে ক্রমান্বয়ে ৭ হইতে ১ পর্য্যন্ত অঙ্ক লিখন । 
এইবূপে সকল নিক্বাচকের মত গৃহীত হইয়া প্রত্যেক প্রার্থীর নামের পার্খস্ব 
সমস্ত অন্কগুলি যোগ দিলে, যিনি সব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যা পাইবেন তিনিই 
নিবর্বাচিত হইবেন ।১ 

এ প্রণালী কল্পনায় একপ্রকার সব্বাঙ্গসুন্দর, কিন্ত কার্ষ্য চালান কঠিন। 
কারণ প্রাীর সংখ্যা একটু অধিক হইলে তাহ/দিগকে গুণানুসারে পর পর 
যথাক্রমে সাজান সহজ নহে। 

একের অধিক পদের নিমিত্ত একসঙ্গে নির্বাচন করিতে হইলেও শেঘোক্ 
অর্থাৎ তৃতীয় প্রণালী অবলম্বন করা যাইতে পারে, এবং যে দুই-তিন ইত্যাদি 
প্রার্থী সব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যা পাইবেন, ভাহারাই নিব্বাচিত হইবেন | কিন্ত 
সে স্থলে উপরের কখিত গুণানুসারে সাজান অতি কঠিন। এই আপত্তি 
প্রবল, এবং সেইজন্য এরূপ স্থলে উপরের লিখিত প্রথম প্রণালীই অবলম্বন 
করা যায়। 

নিক্বাচনসন্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহা প্রায় সব্বপ্রকার সমিতি- 
সংক্রান্ত নিক্বাচনেই খাটে । 


১ এ সন্বন্ধে 00901001069775 59078 0] £%6 £75078 ০07 27700662178, 
10. 974, 493 500 547 ভর্টব্য। 


৪র্থ অঃ]. সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ন 


৬। অর্থানুশীলন সমাজ ও তাহার নীতি 


অর্থানুশীলন ও অর্থোপার্জনের সুবিধার নিমিত্ত লোকে নানাবিধ নিয়ঙ্্ে 
সমাজবদ্ধ হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি রাজপ্রতিষ্ঠিত নিয়মাধীন, যথা, 
ব্যবহারাজীব সমাজ, এবং অধিকাংশই সমাজবদ্ধ ব)ক্তিদিগের ইচ্ছাপ্রতিষ্ঠিত 
নিয়মাধীন | 

অপ্ানুশীলন লমিতির কার্ধ্/প্রণালী ও হিসাবাদি অতি জটিল ব্যাপার । 

তাহ! অনেকেই ভাল বুঝিতে পারেন না৷ । আর অর্খলালসাও অতি প্রবল 
প্রবৃত্তি এবং সহজে লোককে কু-পথগামী করে । অতএব সেই সকল সমিতির 
কর্তুপক্ষদিগের দেখ। কর্তব্য যে, তাহার কার্য্যপ্রণালী ও হিসাব রাখিবার নিয়ম 
সাধ্যমত যতদূর সরল ও সাধারর্ণের বোধগম্য করা যাইতে পাবে তাহা করা হয়, 
এবং এমন কোন কার্ধয না কর! হয় যাহার উপর সন্দেহের ছায়ামাত্রও পড়িতে 
পারে। 

অর্থানুশীলন সমিতির নীতির কথা বলিতে গেলে, মর্থী ও শ্রামীর সম্থন্ধ, 
শৃকীর ধণ্ম্নঘট, অর্খীর একচেটে এবং বাবহাঁরাজীৰব ও চিকিত্সক 
সম্প্রদায়ের নিয়ম, এই কএকটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক । 

স্বার্থপরতা মনুধ্যের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি। তাহা আত্মরক্ষার নিমিত্ত 
প্রয়োজনীয় । তবে সংযত না হইলে তাহাতে আত্মরক্ষা না হইয়৷ তদ্বিপরীত 
ফল ঘটে। যে স্বার্খের নিমিত্ত অধিক উদ্বিগ হওয়। যায়, তাহার অন্যায় 
অনুসরণে সেই স্বার্খেরই হানি হয়। ভবের হাটে সকলেই পূরা লাভ চাহে । 
কিন্তু একের অন্যায় লাত অন্যেৰ অন্যায় ক্ষতি না হইলে সম্ভাব্য নহে । কারণ 
দ্রব্য ও তাহার মূল্যের প্রায় সব্বত্রই এক প্রকার নিদ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ক্রেতা 
দ্রব্য তদপেক্ষা অল্প মূল্য লইতে গেলে, বা বিক্রেতা তদপেক্ষা অধিক মূল্য 
চাহিলে, উভয়ের মধ্যে এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে । অর্থ 
অল্প মূল্যে শ্বম ক্রয় করিতে ও শ্রমী অধিক মূল্যে শ্বম বিক্রয় করিতে চাহে, এবং 
এক পক্ষের অন্যায় লাত হইতে গেলে অপর পক্ষের অন্যায় ক্ষতি অনিবার্ধয। 

আমাদের ভোগ্য বস্তর অধিকাংশই অর্থী ও শ্রম্মী উভয়ের যোগে উৎপন্ন 
হয়। একই ব্যক্তি অখী ও শ্ক্ী, এরূপ অতি অল্প স্থলে দেখা যায়। এবং 
সে সকল স্থলে উৎপনু বস্তর পরিমাণ অল্প। 

অর্থী ও শ্রমীর বিরোধ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, এবং সময়ে সময়ে রাজাও 
সেই বিরোধ নিবারণাথে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, ও কল-কারখানায় শমী কয় 
ঘণ্টার অতিরিক্ত কার্ধ্য করিবে না, তাহাও কখন কখন আইনদ্বারা স্থির করিয়া 
দিতেছেন। রাজার এরূপ হস্তক্ষেপণ কতদূর ন্যায়সঙ্গত বা মর্জলকর সে 
পৃর্থক্‌ প্রশ্ব। কিন্ত এরূপ হস্তক্ষেপণদ্বারা অথাঁ ও শ্মীর বিবাদ মীমাংসা 
হওয়া সম্ভবপর নহে । কোন বিশেঘপ্রকার কার্যের নিমিত্ত দেশে কত শ্রমীর 
প্রয়োজন, ও সেইরূপ কার্ধ্য করিতে সম্থ কত শ্রমী দেশে আছে, এই দূই 
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৬। অথা নুশীলন 
সমাজ। 


অর্থী ও শ্রবীর 


সম্বন্ধ 


২২৬ 


ধর্মঘট | 


ডা ৭. ২. 2৩ হ ভাগ 


প্রশ্নের উত্তরের উপর সেই শ্রেণির শ্রসীর শ্রমের মূল্য সচরাচর নির্ভর করে ৷ 
শ্বমীদিগের মধ্যে পরস্পর প্রতিযোগিতাই.. সেই মুল্য নির্ধারিত. করিয়৷ দেয়। 
অ্থী স্বভাবতঃই সে যুল্যের অতিরিষ্ঞ কিন্ছুই দিতে চাহিবে লা; এবং শ্রফীদিগের 
গ্রতিযোগিতাই তাহঃদের লাতের অন্তরায় ও তাহাদের কষ্টের কারণ হইয়া 
উঠে। সে কষ্টনিবারণ কোন বাঁধাবীধি নিয়মদ্থারা সম্ভবপর নহে, কারণ শ্রমী- 
দিগের প্রতিযোগিতা সকল নিয়ম অতিক্রম করিয়া তাহাদের শ্রমের মূলোর 
ন্যন পরিমাণ স্থির করিয়া দিবে। তাহাদের কষ্ট নিবারণের বোধ হয় একমাত্র 
উপায় অর্থার সহৃ্‌দয়তা ও কিঞ্চিৎ লাভের আকাড়ক্ষা পরিত্যাগ, অর্থাৎ প্রকৃত 
স্বার্থপরতা, যাহা পরাখ পরতার বিরোধী নহে । অর্থীপা যদি শ্রমীদিগকে 
ন্যনতম বেতনে খাটাইতে পারিয়াও সহৃদয়তাবশত: তাহাদের কষ্ট নিবারণার্থে 
কিঞ্চিৎ যত্ববান্‌ হয়, তাহা হইলে তাহার1ও সুর্খী হইতে পরে, অর্থীদিগেরও 
কোন ক্ষতি হয় না। একটু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পাইয়া শ্রমীরা অপেক্ষাকৃত 
অধিক পরিমাণে শরম করিতে সমর্থ হয়, ও অর্থাদিগের কার্য ভালরূপে করিতে 
পারে, এবং অর্থীরা শ্রমীদিগের নিমিত্ত যেটুক্‌ অতিরিন্ত ব্যয় করে তাহার 
বিনিময়ে পরিণামে ভাল কার্য পাইতে পারে। 

আবার অর্থীদিগের পক্ষে যেমন সহ্দয়তা আবশ্যক, শবীদিগের পক্ষে 
তেমনই সৌজন্য আবশ্যক, অথাৎ অর্থীদিগের কার্য যথাসাধ্য যত্তের সহিত 
করা উচিত। এইরূপ সহৃদয়তা 'ও সৌজন্যের আদান-প্রদান হইলেই সেই 
সন্দয়তা স্থায়ী হইতে পারে, নতুবা অখীঁরা প্রতিদান না পাইয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়া যে অধিক দিন সহৃদয়তা দেখাইবে এমত আশা করা যায় না। মূলকথা 
এই যে, অখী ও শ্রশী দূই পক্ষের মধ্যে সন্তাব-সংস্থাপনের ও উতয়েরই হিত- 
বিধানের একমাত্র উপায়, উভয় পক্ষের অসংযত স্বার্থ পরতা, জ্ঞান ও বিবেকদ্বারা 
সংযত করা । কোন পক্ষের স্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজন নাই, তাহা সম্ভবপরও 
নহে । কিন্ত উভয়েরই সেই স্বার্থের অনুসরণ কর্তব্য, যাহা প্রকৃত স্থায়ী ও 
ন্যায্য, এবং যাহার সহিত ন্যাফ্যপরার্থের কোন বিরোধ নাই | সেই ন্যায়- 
পরতাবোধ অর্থা ও শ্রমীর অন্তরে না জন্িলে, বাহিরের নিয়মদ্বারা তাহাদের 
বিরোধ-নিবারণ সম্ভাবনীয় নহে । 

অতএব উভয়পক্ষের ও জনপাধারণের হিত,থে , এবং অর্থীর ও শ্রমীর 
অখা গমের নিমিনু, কার্)দক্ষতাশিক্ষা যেমন আবশ্যক, অন্যাধ্যস্বার্থের সংযম 
এবং স্বাথ -পরাখে র সামঞ্তস্যকরণাথ” লীতিশিক্ষাও তেমনই আবশ্যক । 

অর্থাদিগকে স্থবিধামত নিয়ম কনিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত শ্রমীরা সময়ে 
সময়ে ধশ্মঘট করিয়া থাকে, অর্থাৎ সকলে একযোগে প্রতিজ্ঞা করিয়া, কাজ 
করিতে বিরত হয় । সেরূপ ধর্মঘট ন্যায়সঙ্গত কি না এ প্রশের উত্তর সংক্ষেপে 
এই--- 

যদি শ্মীরা সকলেই আপন আপন ইচ্ছায় নিজের হিতারে শরমকরণে 
অস্বীকার করে, এবং অর্থীরা সুবিধামত নিয়ম দা করিলে কার্ধ) করিবে ন; 


হি - সামাজিক ন্টাতিলিঙ্ধ কর্ম 


বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে, তাহা অন্যায় বলা যায় লা। ' চ্তবে-শ্র্মীদিগের কর্তব্য 
অথাঁদিগকে যথাসময়ে তাহাদের অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করা । কিন্তু ধর্মঘট 
করিবার নিমিত্ত যি শ্রমীদিগের মধ্যে কেহ অপর শ্রমীকে ভয় দেখাইয়া কার্য 
করিতে বিরত করে; কি বিরত করিবার চেষ্টা করে, তাহা 'হইলে তাহাদের কাঁধ্য 
অন্যায় বলিতে হইবে, কারণ সকলেরই আপন ইচছামত কার্ধয করিবার অধিকার 
আছে, এবং যে ব্যক্তি ভয় দেখাইয়া সে অধিকারের বাধা জন্মায় তাহার কার্ধ্য 
ন্যায়সঙজত নহে । 

শ্বরমীদিগের পক্ষে যেমন লিজের সুবিধার নিশিত্ত কাহাকে ও ভয় না দেখাইয়া 
আপন আপন ইচছামত ধর্মঘট করা অন্যায় নহে, অর্থার পক্ষে তেমনই নিজের 
সুবিধার নিমিত্ত, অসদ.পায় অবলম্বন না করিয়া, অপরকে বিশেঘ কোন ব্যবসায় 
পৃথকৃতাবে করিতে নিবৃত্ত করিয়া, সেই ব/বসায় একচেটে করা অন্যায় বলা 
যায় না। কারণ তদ্দারা অপর ব্যবসায়ীর স্বাধীনতার কোন বাধাত জনো 
না। এবং একচেটে ব্যবসায়ীরা আপনাদের ব্যবসায় বিস্তৃতরূপে চালাইতে 
সমর্থ হইয়া সেই ব্যবসায়সন্বন্ধীয় কার্ধয অপেক্ষাকৃত স্বল্লব্যয়ে সুচারবূপে 
নির্বাহ করিতে পারে, ও সেই ব্যবসায়ের দ্রব্য অল্লব্যয়ে প্রস্তত কৰিয়। অল্পমূল্যে 
বিক্রয় করিতে পারে । একচেটে ব্যবসায়ের এই একটি ফল সাধারণের 
হিতকর। কিন্তু একচেটে ব্যবসায়ী ইচছামত দর চালাইতে ও তাহার 
ব্যবসায়ের বস্তর পরিমাণ ইচ্ছামত কম বা বেশি করিতে পারে, এবং তাহাতে 
সাধারণের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা খাকে | তত্তিননন একচেটে ব্যবসায়ী যদি 
ভয় দেখাইয়া বা অন্য কোন অসদূপায়ে অপরকে সেই ব্যবসায় পৃথক্রূপে 
চালাইতে নিবৃন্ত করে, তাহা অন্যের স্বাধীনতার ব্যাধাতজনক | সেই সকল 
স্বলে একচেটে ব্যবসাঞ্চ অন্যায় বলিতে হইবে ।১ 

ব্যবহারাজীব সম্প্রদায়ের কর্তব্যতাসন্বন্ধে সময়ে সময়ে যে সকল প্রশ উ্থিত 
হয়, তনাধ্যে নিম্রলিখিত চারিটি বিশেঘবিবেচ) 2-- 

১। অপরাধীর বা অন্যায়কারীর পক্ষসমর্থ ন কতদূর ন্যায়সঙ্গত ? 

২। কোন মোকদ্দমার পৃৰ্ব অবস্থায় একপক্ষের কাধ্য করিয়া তাহার 
পরবর্তী অবস্থায় অন্য পক্ষের কাধ্য কর] কতদূর ন্যায়সঙ্গত ? 

৩। কোণ উকীলের এককালে একাধিক মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে 
কি কর্তব্য? 

৪ | বৃতকর্ম করিতে অক্ষম হইলে তছ্জন্য গৃহীত অথ” গ্রত্যর্প ণ 
করা আবশ্যক কি না? 
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77899 ভ্রষ্টবা। 


কন 


একচেটে 
ব্যবসায় | 


ব্যবহারাজীব 
জন্প্রদায়ের 
কর্তব্যতা । 


জ্ঞান ও কর্দ্দ ৃ [ হয় ভাগ 


প্রথম প্রশ্সন্বন্ধে বন্তব্য এই যে, উকীল কি কাউন্সিল বদি কোন ব্যক্তিকে 
নিজজ্ঞানে অপরাধী বা অন্যায়কারী বলিয়া জানিয়া থাকেন, তবে সে ব্যর্ভিকে 
সেই অপরাধের দণ্ড বা সেই অন্যায় কার্ষোর ফলভোগ হইতে মুক্ত করিবার 
নিমিত্ত তাহার পক্ষসমর্থনকরণে নিযুক্ত হওয়া, আইন অনুসারে নিঘিদ্ধ না 
হইলেও, তীহার কর্তবা নহে | কারণ সে অবস্থায় সে ব্যক্ির দোঘক্ষালনের 
নিমিত্ত তাহার অস্তরের সহিত চেষ্টাকরণে সমর্থ হওয়া সম্ভবপর নহে । তবে 
ধ্দি সেব্যক্তি নিজের অপরাধ বা অন্যায় কার্য স্বীকার করিয়া কেবল দণ্ড বা 
প্রতিশোধের পরিমাণলাঘবাথ” তাঁহার সাহায্য চাহে, সে স্থলে তাহার পক্ষে 
নিষৃক্ত হওয়াতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। 

যে ব্যক্তি নিযুক্ত করিতে চাহে তাহার অপরাধ ব৷ অন্যায় কার্ধ্য, উকীল 
কি কাউন্সিল যদি নিজজ্ঞানে ন! জানিয়।, কেবল অন্মান করেন, তাহা হইলে 
তাহার পক্ষসমর্থন অস্বীকার করা উচিত নহে! যে পর্য্যন্ত তাহার অপরাধ 
বা অন্যায় কাধ্য আদালতের বিচারে স্থির না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে দোষী 
বলিয়৷ সিদ্ধান্ত করা৷ অন্চিত। তবে যেখানে তাহার পক্ষসমর্থ নের চেষ্টা সফল 
হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প, সেখানে সে কখ৷ তাহাঁকে বলা, ও মোকদ্দমা রফার 
যোগ্য হইলে তাহ] রফা করিবার পরামশ” দেওয়া, কর্তব্য | 

এই প্রথম প্রশ্বসন্বন্ধে একটি সন্কটস্থল আছে । উকীল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 
নিরপরাধী মনে কবিয়! তাহার পক্ষসমর্থ নে নিযুক্ত হইলে, পরে যদি সে ব্যক্তি 
তাহার নিকট নিজের অপরাধ স্বীকার করে, তখন তাহার কি কর্তব্য? অনেক 
সুধীগণেরই এই মত যে, উকীলের তখন সে মোকদমা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত 
নহে, কারণ তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে বড়'বিপদে পড়িতে হয়। এই মত 
ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন, সে ব্যণ্তি যখন 
নিজের স্বীকারমতই দোষী, তখন তাহার আর উকীলের অভাব "তন বিপদ 
নহে, তাহার মোকদমায় পরাজিত হওয়া ও দোঘের প্রতিফল পাওয়াই ন্যায্য, 
এবং তাহা না হইলে সমাজের বিপদ বলিলেও বলা যাইতে পারে । এ সকল 
কথা সত্য বটে, কিন্ত তাহার দোষের প্রতিফল আমাদের বিবেচনানুসারে 
নিরূপিত হইবে না, আইন অনুসারে নিরূপিতি হইবে, এবং সেই নিরূপিত 
প্রতিফল আমাদের বিবেচনায় অতি.কঠিন হইতে পারে । যে আইন প্রতিফল 
বিধান করিতেছে, সেই আইনই যখন তাহাকে উকীলের সাহায্য হইতে বঞ্চিত 
করে না, বরং শ্বীয় উকীলের নিকট দোঘ স্বীকার তাহার বিরুদ্ধে প্রম'ণ বলিয়। 
গ্রহণ করিতে নিঘেধ করিয়াছে, তখন সেরূপ স্বীকার উর্জির জন্য তাহাকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত নহে'। 

দ্বিতীয় প্রশের উত্তরে এই কথা বল! যাইতে পারে ষে, যদিও অবস্থাবিশেঘে 
পক্ষপরিবর্তন উক্কীলের পক্ষে আইন অনুসারে নিষিদ্ধ না হউক, ন্যায় ও যুক্তি 
অনুসারে তাহা বিধিসিদ্ধ বলিয়া! মনে হয় না। কারণ মোকদ্দমার প্রথম 
অবস্থায় উকীল যাহার পক্ষে ছিলেন, সে ব্যভি মোকদ্দমা-সন্বন্ধীয় তাহার অনেক 


৪ অঃ] | সামাজিক নদীতিসিদ্ধ বর্ধা 


গোপনীয় কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে জানান সম্ভবপর । বুতরাং পক্ষ- 
পরিবর্তন করিলে উকীল সেরূপে পরিজ্ঞাত একপক্ষের গোপনীয় কথা তাহার 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারেন না, অথচ ইচচছাপৃব্বক তাহা না করিলেও 
সময়ে সময়ে এমন ঘটিতে পারে যে তাহা না! করিয়! ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না । 
যথা, যে স্থলে তিনি যে পক্ষের উকীল হইয়াছেন সেই পক্ষের বিরুদ্ধে কোন 
আপত্তির খণ্ডন সেই গোপনীয় কথার উপর সম্পর্ণ নিভর করে, সে স্থলে সেই 
কখা মোৌঅক্কেলের অনুকূলে ব্যবহার না করিয়৷ ক্ষান্ত থাকা দোষ, আবার তাহা 
ব্যবহার করাও দোঘ। এই উভয়সঙ্কট এড়াইবার নিমিত্ত পক্ষ পরিবর্তন 
না করাই কর্তব্য । 

এরূপ স্থল অনেক আছে, যেখানে উষ্ত প্রকার উভয়সঙ্কট ঘটিবার সম্ভাবনা 
নাই। যথা, যদি কেহ আপীল আদালতে কোন মোকদমায় উকীল নিযুক্ত 
হয়েন, এবং নথিস্বিত অর্থাৎ আদালতে উপস্থিত করা কাগজপত্র দৃষ্টিদ্বারা 
ভিন অন্য কোন প্রকারে মোকদ্দমা-সংক্রান্ত কোন কথা জ্ঞাত না হয়েন, তাহা 
হইলে, সেই মোকদমা পুনব্বিচারাখখে নিশ্ন আদালতে যাওয়ার পর পুনরায় 
যদি আপীল হয়, সে আপীলে তাহার ভিন্ন পক্ষে নিযুক্ত হওয়াতে বিশেঘ বাধা 
দেখা যায় না। কিন্তু যখন আপীল আদাঁলতেও মোকদ্দমার গোপনীয় কথা 
উকীলের জ্ঞাত হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে, তখন পক্ষপরিবর্তনের সাধারণ 
নিঘেধ সব্বব্র পালন করাই ভাল। 

এ সম্বন্ধে মোকদ্দমার পক্ষগণ কখন কখন কিঞ্চিৎ অন্যায় ব্যবহার করে । 
অনেকের ইচ্ছা হয় মোকদ্দমায় আদালতের সকল ভাল উকীলকে স্বপক্ষে 
নিযু'ন্ত করি, অস্ততঃ বিপক্ষে যাইতে নিবারণ করি। এরপ স্থলে যে উকীল 
পক্ষপরিবর্তন করেন লা বলিয়। খ্যাত, তাঁহাকে লোকে মোকদ্দমার একটু সামান্য 
কার্যে নিযুক্ত করিযা মনে করে, তাহাকে ত আটক করা হইল, এখন অন্য 
উকীলকে মোকদামায় নিযুক্ত করা যাউক। সুতরাং তিনি তখন অপর পক্ষে 
নিযুক্ত হইতে নিবৃত্ত খাকিলে তাহার আথিক ক্ষতি হয়। কিন্ত তভ্জন্য 
তাঁহার মন বিচলিত হ ওয়া উচিত নহে । এরূপ উচচ ব্যবসায়ে কিঞ্চিৎ আখিক 
ক্ষতি অতি তুচ্ছ বিষয়! 

তৃতীয় প্রশ্শের সহজ উত্তর এই যে, এককালে একাধিক মোকদাম৷ উঠিবার 
সম্ভাবনা থাকিলে উকীলের কর্তব্য সে সমস্ড মোকদ্দমাতেই শ্রস্তত থাকা, এবং 
যে মোকদম। সব্বাগ্রে আরম্ভ হয় তাহাতেই উপস্থিত হওয়া । তাহা হইলে 
কেহ তাহাকে দোঘ দিতে পারে না। যে আদালতে একের অধিক বিচারক 
আছেন এবং এককালে তাহাদের পৃথক্‌ পৃথকৃ অধিবেশন হয়, সে আদালতে 
অবশ্যই এককালে একাধিক মোকদ'মার শুনান হইবে, এবং কোন্‌ মোকদ্দম। 
কখন আরম্ভ হইবে তাহাও কেহ অগ্নে বলিতে পারে না। সুতরাং সে প্রকার 
আদালতের উকীলেরা যখন কোন মোকদামায় নিযুক্ত হয়েন, তখন নিয়োগকারী 
অবশ্যই এই বিশ্বাসে কার্য করে যে, তিনি তাহার মোঁকদ্দমায় উপস্থিত হইবার 


৯৯২৯ 


২৩০ 


চিকিৎসঞ্চ 


জান ও কর্ম ১ ক ['য় ভাগ 


নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা-কুরিবেন, কিন্ত একই কালে একের অধিক স্থানে কোন . 
মতেই উপস্থিত হইতে পারিবেন না, 'এবং "যে মোকছামা অথ্থে আরম্ত হইবে 
তাহাতেই উপস্থিত হইতে বাধ্য হইবেন 1% 

কখন. কখন এরূপ ঘষ্টে যে, কৌন ;উবশীলৈর দৃইটি যোকনদা সম্ভবতঃ 
প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হইবে, এবং তনাধ্যে যেটি অগ্মে আরম্ভ হইবে তাহাতে 
সেই উকীলের একজন' উপযুক্ত সহকারী আছেন, ও লে মোকদ্দমা সহজ, আর 
যে মোকদ্দমা একটু পরে হইবে তাহাতে তাহার কোন উপযুক্ত সঙ্গী নাই, ও 
তাহ। কঠিন। এমত স্থলে তাঁহার ছিতীয় মোকদামায় উপস্থিত হওয়াই কর্তব্য 
বলিয়া বোধ হয় । 

চতুখ” প্রশ্রের উত্তরে এই পধ্যন্ত বলা যায়, যেখানে মোকদ্মায় উপস্থিত 
থাকিবার নিমিত্ত উকীল যখাসাধ্য চেষ্টা করিয়ছেন, এবং মোকদমা আরম্ভ 
হইবার সময় তিনি যে আদালতের উকীল সেই আদালতেই অন্য বিচারকের 
সন্ুখে উপস্থিত ছিলেন, সেখানে ন্যায়তঃ গুহীত টাকা ফেরত দিতে তিনি বাধ্য 
নহেন| কারণ এরপ স্থলে তৃতীয় প্রশের আলোচনায় বলা হইয়াছে, 
মোকদমার পক্ষগণ এই বিশ্বাসে উকীল নিযুত্ত করে যে, তিনি মোকদ্দমায় 
উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সাধ্যমত যত্ব করিবেন, এবং তিনি যে আদালতের 
উকীল সেই আদালতে উপস্থিত থাকিয়াও যদি তথাকার অন্য বিচারকের 
সম্মুখে উপস্থিত খাক! প্রযুক্ত কোন মোকদ্দমায় উপস্থিত হইতে না পারেন, 
তঙ্ুজন্য তিনি দায়ী হইবেন না| কিন্ত যদি তিনি অন্য কোন আদালতে 
চলিয়া যান, এবং তঙজ্্জন্য মোকদমায় উপস্থিত হইতে না পারেন, 
তাহ হইলে মোঅকেলের ইচ্ছানুসারে তাহার গুহীত টাকা ফেরত দেওয়া 
কর্তব্য । 

ব্যবহারাজীবদিগের ব্যবসায় একটি অতি সাধু কাধ্য করিবার যথেষ্ট সুযোগ 
প্রদান করে, এবং সেই সুযোগমত কাধ্য. করা তাহাদের কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া 
গণনা করা যাইতে পারে । নেই সাধু কার্য, মোকদ্দমা আরমন্ভের পৃর্রে ও 
পরে পক্ষগণকে রফা করিবার উপদেশ দেওয়া । সকল স্থলে সে উপদেশ 
তত প্রয়োজনীয় না হইতে পারে, এবং অনেক স্থলে তাহা নিক্ষল হওয়া 
সম্ভবপর | কিন্ত অনেক স্থল আবার এরূপ আছে যেখানে সে উপদেশ নিতান্ত 
বাঞ্চনীয় ও হিতকর । যথা, যেখানে বাদী ও প্রতিবাদী অতি নিকটসম্পকীঁয় 
ব্যক্তি, অথবা মোকদ্ামার ফলাফল অতি অনিশ্চিত, সেখানে মোকদ্দমা চলিলে 
কেবল বিরোধবৃদ্ধি ও উভয় পক্ষের প্রভূত অর্থনাশ, এবং পরিণামে যিনি পরাজিত 
হইবেন তাহার মনস্তাপ । এরূপ স্থলে উভয় পক্ষেরই কিঞ্চিৎ ক্ষতি স্বীকার 
করিয়াও বিবাদ নিষ্পভ্তি কর! কর্তব্য | 

* চিকিৎসকের কার্য্য যেমন গৌরবযুস্ত তেমনই দায়িত্বপূর্ণ । তাহাদের 
হস্তে প্রায়ই প্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করা যায়। আবার তাহাদের একবার ভ্রম হইলে 
তাহ! সংশোধনের উপায় প্রায়ই থাকে না। ব্যবহারাজীবের বা বিচারকের 


৪ অঃ] টি সামাজিক লীতিসিদধ কট বু তি 


ব্রম হইলে পুনব্বিচারস্ারা সেক্সের সংশোধন হইতে পা; কিন্তু চিকিৎসকের 
ভ্রমলংশোধননিমিত্ত পুনহিবচারের জল নাই? " "" 


তারপর -কএকটি কারণে চিকিৎসকের কাধ্য অতি রি হইয়া উঠে | 


শু $ 


প্রথমতঃ রোগীদের সরকৃতি এত কি ভিন্ন এবং রোগ -এত বিভিন্ন প্রকার 
খারণ করে যে, চিকিংসকের পুস্তকলন্ধ বিদ্যার উপর নির্ভর করিলে কোন মতেই 
চলে না। প্রায় সব্বব্র নিজের বুদ্ধি খাটাইতে হয় । 

দ্বিতীয়তঃ রোগীর শরীর কাতর, মনও অনেক স্থলে অস্থির, এবং তাহার 
আত্ষীয়স্বজনগণও চিত্তাতে আকুল, সুতরাং যাহাদের নিকট রোগের বৃত্তান্ত 
অবগত হইতে পার! যায় তাহারা সম্যক্‌ সাহায্য করিতে অক্ষম, অথচ ব্যাকুলতা- 
প্রযুক্ত চিকিৎসককে বিরক্ত ন। করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে পারে না । 

তৃতীয়ত: রোগীর আথিক অবস্থা অনেক সময় উপযুক্ত চিকিংসার ব্যয়- 
কলানে অক্ষম। 

চত্র্থতঃ রোগীর প্রয়োজন সময় অসময় মানে না, এবং অনেক স্থলে 
এরূপ অসময়ে চিকি২সককে ডাকিবার আবশ্যকতা হয় যে, তাহার নিজের 
স্বাস্থ্য ও সুবিধার দিকে দূট্টি রাখিয়। চল! দূর্ধট হইয়া উঠে। 

এই সমস্ত কারণে চিকিংসকের কর্তব্যতাপত্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্ন উঠিতে 
পারে । যখা ১7 

১। চিকিৎসকের নিজের অপরিজ্ঞাত ও অপরীক্ষিত ওঘব প্রয়োগ 
কতদর ন্যায়সঙ্গত ? 

২।| চিকিৎসা রোগীর আথিক অবস্থার ও প্রবৃত্তির উপযোগী কর! 
চিকিৎসকের কতদ্‌র কর্তব্য ? 

৩। রোগীকে বা তাহার আত্বীয়স্বজনকে রোগীর কিরূপ অবস্থা ও 
আরোগ্যলাভের কিরূপ সন্ভাবন। তাহা অবগত করা চিকিংসকের কতদর 
কর্তব্য ? 

8 | রোগীকে দেখিবার আহ্বান রক্ষা করিতে চিকি,সক কতদূর বাধ্য £ 

প্রখম প্রশ্বসম্বন্ধে চিকি২সাশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তির কিছু বলা ধৃষ্টতা । কিন্তু 
আবার চিকিৎসাশাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মনেই এ প্রশ অণ্রে উিত হয়, ও 
বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়। হারা চিকিংসাশাস্ত্রে জানবার তাহারা নুতন- 
ওঘধপ্রয়োগে যেরূপ সাহসী হইতে পারেন, যাঁহারদের সে জ্ঞান নাই তাহারা 
সেরূপ সাহস করিতে পারে না, ও দশ্চিন্তায় পড়ে । প্রেগ্‌, ডিপৃথিরিয়।, 
সতিকাজর প্রভৃতি রোগে তন্তৎ রোগের বিঘ রোগীর শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া 
রোগনিবারণের চিকিৎসা এ দেশে যখন প্রথমে প্রুবন্তিত হয়, তখন 
অনেকেই তাহাতে ভীত হইয়াছিল, এবং সে ভয় যে অকারণ, বা তাহা যে 
এখনও সম্পর্ণরূপে গিয়াছে, একখা বলা যায় না। সামান্যত: ওঘধপ্রয়োগ- 
সম্বন্ধে চিকিৎসকের উপর রোগীর ও তাহার আত্বীয়স্বজনের নির্ভর করা কর্তব্য । 


কিস্ত যেখানে চিকিৎসার নূতনত্ব বা উৎকটভাবপ্রযুক্ত তাহারা সেরূপ নির্ভর 


৩১ 


২৩২ 


জ্ঞান ও করা 1 বয় ভাগ 


করিতে পারে না, সেখানে চিকিৎসকের সেই নুতন প্রণালীর চিকিৎসা হইতে 


ক্ষান্ত থাকা বিধেয়। 

দ্বিতীয় প্রশের উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে চিকিৎসা রোগীর অর্থ সঙ্গতির 
অতীত বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ হওয়া উচিত নহে । যেখানে রোগের উপশম তিন 
সপ্তাহের পৃৰ্রে সম্ভবপর নহে, সেখানে প্রথম সপ্তাহেই যদি রোগীর সমস্ত সঞ্চিত 
অর্থ ব্যয় হইয়া যায়, তাহ হইলে অপর দৃই সপ্তাহের চিকিৎসার ব্যয় কোথা 
হইতে আসিবে ? এরপ স্থলে রোগীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসকের 
কর্তব্য, তাহার নিষিত্ত যথাসম্ভব অল্পমূল্যের ওঘধ ব্যবস্থা করা, এবং একদিন 
দেখিয়া দই তিন দিনের ব্যবস্থা বলিয়া দেওয়া | 

যেখানে রোগী প্রাণান্তেও আমিঘ তক্ষণ করিবে ন। (যথা, যেখানে রোগী 
বান্নাণের ঘরের বিধবা) সেখানে তাহার নিমিত্ত মাংসের রস ব্যবস্থা করা কখনই 
কর্তব্য নহে। | 

তৃতীয় প্রশসন্বন্ধে বক্তব) এই যে, রোগের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ও আরোগ্য- 
লাভের সম্ভাবনা কতদর, তাহা রোগীকে বলায় তাহার দৃশ্চিন্তা ও সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার পীড়া বৃদ্ধি হইতে পারে, এই নিমিত্ত তাহ! রোগীকে বল! কত্তব) নহে । 
কিস্ত রোগীর আত্বীয়স্বজনকে তাহা অবগত করা চিকিৎসকের অবশ্য কর্তব্য । 
এবং যেখানে একের অধিক চিকি২সক একত্র পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করেন, 
সেখানে তীহাদের পরামশ কালীন মতামত রোগীর আত্বীয়স্বজনকে জানিতে 
দেওয়া] কর্তব্য। কারণ এঁ সকল বিঘয় জানা তাহাদের আবশ্যক, এবং তাহা 
না জানিলে চিকিৎসাসম্বন্ধে তাঁহাদের আপনাদের কি কর্তব্য তাহা তীহারা 
উপযুক্তরূপে স্থির করিতে পারেন না । - তাহারা চিকিংসাশাস্তে একেবারে 
অনভিজ্ঞ হইতে পারেন, এবং, কিরূপ চিকি২সার কি ফল, তাহ! চিকিৎসক 
মহাশয়েরা তাহাদের অপেক্ষা শতগুণে ভাল বুঝেন। কিস্তকোন্‌ চিকিৎসককে 
দেখাইলে সুফল হইবে তাহা স্থির করার তার সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপর 
রহিয়াছে, ইহা সংসারের এক বিচিত্র প্রহেলিকা । অসাধ্য বা অচিকিৎস্য 
রোগে চিকিৎসক দেখান রোগীর রোগশান্তির নিমিত্ত হউক আর নাই হউক, 
তাহার আত্বীয়স্বজনের ক্ষোতশান্তির নিমিত্ত বটে। সুতরাং তাহাদের সে 
ক্ষোভ যাহাতে যায় সে উপায় অবলম্বনকরণে তাহাদের সহায়তা করা 
চিকিৎসকের উচিত। 

চতুর প্রশ্বের সদুত্তর সংক্ষেপে এই যে, রোগীর আহ্বানরক্ষার্থে যথাসাধ্য 
চেষ্টা করা চিকিৎসকের কর্তব্য । এদেশে একটা সাধারণ প্রবাদ আছে, যে 
সাপের মন্ত্র জানে, সর্পাহত রোগী দেখিবার নিষিত্ত তাহাকে কেহ ডাকিতে 
আসিলে, সময়েই হউক আর অসময়েই হউক তাহাকে তৎক্ষণা্ যাইতে হইবে, 
না গেলে তাহার ঘোর অমঙ্গল ঘটিবে। কথাটি অতি সুন্দর, এবং ইহার প্রকৃত 
অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কোন কঠিন পীড়ার চিকিৎসা জানেন, তাঁহাকে চিকিৎসার 
নিষিভ আহবান করিলে সে আহ্বান রক্ষা করা তাহার কর্তব্য | ' চিকিৎসকের 


৪র্থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


ব্যবসায় সামান্য ব্যবসায় নহে । তিনি রোগীর নিকট অর্থ গ্রহণ করুন আর না 
করুন, সে তুচ্ছ কথা, কিন্তু তাহার নিকট যাহা পাইবার নিষিত্ত রোগীর 
স্বজনগণ ব্যাকুল হইয়৷ তাহাকে ডাকে, তাহ। অমূল্য পদার্থ, তাহা প্রাণদান। 
কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়াই হউক আর না লইয়াই হউক, সেই অমূল্য পদার্থ 
প্রদান কর যাহার ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য, তিনি যেন কখন এরূপ না মনে 
করেন, আমি যখন আহ্বানকারীর অর্থ লইলাম না তখন তাহার আহ্ব'ন 
রক্ষা করিতে বাধ্য নহি। তাহার নিকট যে অমূল্য প্রতিদান লোকে 
যাচ্ঞা। করে, যথাসাধ্য কাহাকেও তাহা হইতে বঞ্চিত না৷ করাই তাহার 
উচিত। 

চিকিৎসাশাস্তরানভিজ্ঞ ব্যক্তিকর্তৃক নানাবিধ উপকারের প্রলোভনবাক্যপূর্ণ 
ওঁঘধপ্রচারের বিজ্ঞাপন যাহাতে প্রশ্বয় না পায়, তত্প্রতি চিকিংসকসম্প্রদায়ের 
দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য। চরক১ বলিয়াছেন অচিকিতৎসকের ওঘধ ইন্দ্রের অশনি 
অপেক্ষাও ভয়ানক । 


৭ গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ও তাহার নীতি 


গুরুশিঘ্য সম্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয় ও অতি পবিত্র সন্বন্ধ । যির্নি যত বুদ্ধিমান্‌ 
বা ক্ষমতাবাব্‌ হউন না কেন, গুরু উপদেশ তিনু তিনি কোন বিঘয়েই সম্যক্‌ 
স্তানলাত করিতে ব৷ সুচারুদূপে কার্যযদক্ষ হইতে পারেন ন।, এইজন্য গুরু- 
শিষ্য সম্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয় । কাহারও নিকট কোণ বিষয়ে জ্ঞানলাভ বা 
কোন কার্ষ্ে দক্ষতালাভ করিতে গেলে, তিনি আন্তরিক ন্নেহ বা যত্বের সহিত 
না শিখাইলে, শিক্ষা ফলদায়ক হয় শা, এবং গুরুর সেই আন্তরিক নেহ' বা যত্ব 
পাইবার নিমিত্ত শিঘ্যের গুরুকে ভক্তি করা আবশ্যক । বর্তমান কালে প্রায়ই 
অর্থের বিনিময়ে শিক্ষাদান হয় বটে, কিন্ত তথাপি সেহ ও ভক্তির আদান প্রদান 
এই সন্বন্ধের মূল, এইজন্য ইহ! অতি পবিত্র সম্বন্ধ | 

কোন কোন বিশেষ স্থলে, যখা, ধর্মবিঘয়ক উপদেশগ্রহণে, গুরুশিঘ্য 
একধর্ম্মীবলম্বী হওয়া আবশ্যক । ততিনু অন্যত্র গুরুশিঘ্য ভিন্ন ভিনু 
ধর্মাবলম্বী ও তিন ভিন জাতীয় হওয়াতে কোন নিঘেধ নাই । বরং হিন্দুশাস্তে 
এইরূপ হওয়ার বিধি আছে। মনু কহিয়াছেশ-_ 


“গ্সথথাল: ম্যলাঁ ঘিন্বাঁ আহ্হীলানবাহুতি |" ২ 
(শরন্ধাবান্‌ শুভ বিদ্যা নীচ হতে লবে।) 


১ চরকের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য | 
২ মনু ২।২৩৮। 
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২৬৩ 


৭1 গুরুশিখ্য 
সম্বন্ধ ও তাহার 
নীতি। 


২৩৪ 


জান ও বর্পু [২য় ভাগ 
“ভ্ীব্িত্ধ ইহিকা হাঘি লগ্ঘাত্আান্িবীধ ব্য । 
'্মাহ্হীন অলী শ্্াও অর ঘুঙ্গললিবাহ্ল্‌ ৪”১ 


(লৌকিক বৈদিক কিম্বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান । 
লভেছ যা হতে তাঁর করিবে সন্মান ||) 


অতএব যাহার নিকট কোন বিঘয়ের শিক্ষালাত করা যায় তিনি যে জাতীয় ও 
যে সম্প্রদায়ের হউন না কেন, তাহাকে সন্মান ও ভক্তি করা শিঘ্যের অবশ্যকর্তব্য। 
এবং শিষ্য যে জাতীয় ও যে সম্প্রদায়ের হউক না কেন, তাহাকে যত্ব ও ন্মেহ, 
করা গুরুর অবশ্যকর্তৃব্য | 

গুরু ও শিঘ) ভিন ভিন জাতীয় হইলে কখন কখন এরূপ ঘটতে পারে, 
জাত/ভিমানে মুগ্ধ হইয়া, শিঘ্য গুরুকে যথাযোগ্য সন্মান ও ভক্তি করিতে, 
বা গুরু শিঘ্যকে যথোচিত যত্ব ও স্সেহ করিতে, বিরত হরেন । কিন্তু সেরূপ 
হওয়া অতি অন্যায় ও দৃঃখজনক, এবং তাহার ফল অতি অশুভকর | যাঁহাকে 
গুরু বলিয়। গ্রহণ করিতে হইবে তাঁহার দো গুণের বিচার তাহার নিকট শিঘ্যত্ব 
স্বীকারের পর আর চলে না, তখন তাহার দোঘ গুণের বিচার না করিয়া 
তাহাকে ভক্তি, অন্ততঃ সন্মান, করা উচিত। তাহা না! করিলে 
তাহার নিকট শিক্ষালাভ সম্ভবপর নহে, কারণ তাহা হইলে তাহার 
কথার প্রতি আস্থা জন্নিবে না, ও সে কথা মনোযোগের সহিত 
শুনা হইবে না। আর যাহাকে শিধা বলিয়! গ্রহণ করা যায় তাহার 
শিঘ্য হইবার যোগ্যতার বিচার করা আর চলে না, সে বিচার অগ্নে 
করা উচিত ছিল। শিষ্য বলিয়৷ গ্রহণ করিরার পরে তাহাকে শ্বেহ অন্ততঃ 
যত্ব করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহা না করিলে সে শিক্ষার পূর্ণ ফললাভ 
করিতে পারিবে ন। । অধিকন্ত গুরু যদি শিঘ্যকে অযোগ্য বলিয়া তাহাকে 
শিক্ষা দিবার, ও তাহার উন্রতিসাধনার্থ যত্ব করিবার, দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি 


লাভ করিতে পারেন, তাহ হইলে শিঘষ্যের হিত'থে শ্রম করিবার চেষ্টা অনেকটা 


শিথিল হইয়া যাইবে । সুতরাং শিঘ্যের প্রতি যত্ব ও নেেহের অভাব গুরুর 
কর্তব্য পালনের অন্তরায় হইয়া উঠে। 

উপরে বল! হইয়াছে গুরুশিঘ্যসম্বন্ধ একবার সংস্থাপিত হইলে, পরস্পরের 
যোগ্যতা বিচার করিতে কাহার আর অধিকার থাকে না, তখন গুরুকে ভক্তি 
করাই শিষ্যের কর্তব্য কর্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং শিঘ্যকে যত্ব কর। গুরুর 
পক্ষেও কর্তব্য হইয়! দীড়ায়। অতএব গুরুশিষ্যসম্বন্ধ সংস্থাপিত হওয়ার 
পৃব্বেই শিঘ্যের গুরুনিব্বাচন ও গুরুর শিঘ্যনিব্বাচন কর্তব্য। কিন্তু সে 
নিব্বাচন কঠিন, এবং অনেক স্বলেই অসম্ভব। প্রথমতঃ শিঘ্য বৃদ্ধির 
অপরিপরুতা ও জ্ঞানের অল্পতাবশতঃ গুরুনিব্বাচনে সম্থ হইতে পারে না। 


১ মনু ২1 ১১৭। 


৪র্থ অঃ] সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ণ 


যর্দি বলা যায় তাহার পিতামাতা বা অন্য অভিভাবক তাহার নিমিত্ত গুরু 
নিব্বাচিত করিয়া দিতে পারেন, কিন্ত বর্তমান কালের বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে 
তাহা সম্ভবপর নহে। ছঃব্র বা তাহার অভিভাবক বিদ্যালয় নিব্বাচিত 


করিতে পারেন, কিন্তু তথাকার শিক্ষকনিব্বাচনে তাঁহাদের কোন - অধিকার 


নাই। ছাত্র বা তাহার অভিভাবক উচচকল্পে স্ুুনিয়মে পরিচালিত 
বিদ্যালয় নিব্বাচিত করিতে পারেন। গুরু অথাৎ বিদ্যালয়ের শিক্ষকও 
আপন ইচ্ছামত ছাত্র নিব্বাচিত করিতে পারেন না। সে যাহা হউক, 
গুরু শিঘ্য উভয়েরই কর্তব্য, চিত্ত স্থির করিয়া পরস্পরের প্রতি যথাবিধি 
ব্যবহার করা । 

গুরুশিঘা সম্বন্ধে আর একটি বিশেষত্ব আছে। শিষ্যকে শাসনম্থারা 
কার্ধয করাইয়া লওয়া গুরুর পক্ষে যথেষ্ট নহে । গুরুর কর্তব্য শিঘ্যকে শিক্ষা 
দেওয়া, তাহাকে শাসন করা নহে | শাসন ও শিক্ষার অনেক প্রভেদ ৷ শাসনের 
উদ্দেশ্য, শাসিত ব্যক্তি, তাহার অন্তরে যাহাই থাকক, বাহিরে কোন বিশেঘ 
কার্ষ্যে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষিত ব্যক্তির 
অন্তরের দোঘ সংশোধিত হইয়া তাহার উৎকর্থ লাভ হয় । স্মুতরাং শাসন ভয় 
দেখাইয়া হইতে পারে, শিক্ষা ভক্তির উদ্রেক ভিন হয় না। 


৮। প্রভৃভৃত্য সম্বন্ধ ও তাহার নীতি 


প্রতৃভৃত্য সম্বন্ধ সংসারযাত্রানিব্বাহার্থে অতি আবশ্যক । সংসারে অনেক 
কার্ষ্য আমরা নিজে করিতে সমর্থ নহি, অন্যের সাহাষে) তাহা নিবর্বাহ করিতে 
হয়, এবং সেই সাহায্য পাইবার নিমিত্ত সাহায্যকারীকে বেতন দিতে হয় । 
যেখানে কার্ধ্য উচচশ্রেণির, সেখানে সাহায্যকারীকে ভূত্য বলা যায় না, তাহাকে 
কর্মচারী বা উপদেষ্ঠা বলা যায়। 

প্রভূর কর্তব্য ভূত্যের প্রতি সদয় ব্যবহার করা ও তাহার সুখস্বাচছন্দ্যের 
প্রতি কিব্ধিৎ দৃষ্টি রাখা । তাহা হইলেই তাহার নিকট বিনা তাড়নায় অনায়াসে 
পৃর্ণমাত্রায় কার্য) পাওয়া যায়। এবং ভৃত্যের কর্তৃব্য সব্্বদা যত্বের সহিত 
প্রভুর কার্ধয করা। তাহা হইলেই সে তাহার নিকট সদয় ব্যবহার পাইতে 
পারে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্যপালনে যত্বববান্‌ হইলে উভয়েই 
পরস্পরের কর্তৃব্যপালনের সহায়তা করিতে পারে, এবং তদ্দবারা উভয়েই বিশেষ 
উপকৃত হইতে পারে । যে প্রভু ভৃত্যের প্রতি সহৃদয়তাপ্রযুক্ত তাহাকে অধিক 
পরিশ্বম না করাইয়া নিজের কাজ যথাসাধ্য নিজে করেন, তিনি যে কেবল 
ভূতের নিকট তক্তিভাজন হয়েন তাহা নহে, নিজেও অনেকদূর পরাধীনতামুক্ত 
থাকেন। কারণ যে প্রভ্‌ যতদ্র ভৃত্যের সেবাগ্রহণে ব্যগ্র হয়েন, তিনি ততদূর 
আপনি ভূত্যের বশীভূত হইয়া পড়েন। 


২৩৫ 


৮। প্তৃতভৃত্য 
সধন্ধ ও তাহার 
নীতি। 


২৩৬ 


৯। দাতা- 
গ্রহীতা সধন্ধ ও 
তাহার নীতি। 


জ্ঞান ও কর্ম [২য় ভাগ 
৯। দাতাগ্রহীত! সম্বন্ধ ও তাহার নীতি | 


. দাতাগ্রহীতার সম্বন্ধ অতি বিচিত্র । একের অভাব ও অন্যের তাহা 


এপৃরণ করিবার ইচ্ছা এই দুয়ের মিলন দ্বারা দাতাগ্রহীতা সম্বন্ধ ও অন্যান্য নানা- 


প্রকার সম্বন্ধ উিত হয়। সেই অভাব অর্থীতভাবও হইতে পারে সামর্থ ঢাভীবও 
হইতে পারে। বিন! বিনিময়ে অন্যের. অভাব পূরণকেই দান বলে, এবং 
সেইন্ধূপ অভাবপুরণস্থারাই দাতাগ্রহীতা সন্বন্ধের স্ষ্টি হয়। বিনিময় লইয়া 
অন্যের অভাব পুরণ হইতে উত্তমর্ণ অধমর্ণ, প্রজাভূম্যধিকারী, ক্রেতাবিক্রেতা, 
প্রতৃতৃত্য, প্রভৃতি নানাবিধ সম্বন্ধ উৎপন্র হয়। 

দাতাগ্রহীতা উভয়েই বিশেঘ ব্যঞ্তি বা উভয়েই ব্যজির সমষ্টি বা সমিতি, 
অথবা একপক্ষ বিশেঘ ব্যক্তি ও অপর পক্ষ ব্যক্তির সমষ্টি বা সমিতি হইতে পাবে । 

প্রাচীনকালের সমাজে ও বর্তমানকালের প্রাচীন প্রকারের সমাজে, বিশেষ 
ব্যক্তিকর্তৃক বিশেঘ ব্যক্তির অভাব পূরণ হওয়াই প্রচলিত প্রথা । সেরূপ 
কার্য কর্তব্য কি' না এই কথার মীমাংসা অগ্নে আবশ্যক । এক দিকে সকল 
দেশেই, কি কবি, কি' নীতিবেতা, সকলেই দানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, 
এবং এদেশে স্মৃতিশাস্ত্রে দানের বিশেঘ প্রশংসাবাদ আছে । হেমাদ্রির চতুবর্গ - 
চিন্তামণির দানখণ্ড এই কথা সপ্রমাণ করিতেছে । এতগ্তিন জনসাধারণের 
দানে প্রবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত নানাবিধ শ্বোকসিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছে । তনাধ্যে 
একটির এস্বলে উল্লেখ করিব। 


“জীঘঅন্নি ল আান্ন্ল লিব্যাসাহা বক বনী । 
ভীমলাল্‌ লীশ্রলাল্‌ লিন্য ব্সহানু দন্মলীতুষল্‌ ॥” 
(মাগিয়া ভিক্ষুক এই উপদেশ দেয়। 
দান কর না করিলে এই দশ! হয় ।1) 


অপর দিকে অর্থ তত্ববিৎ ও সমাজ তত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন৯ অবিবেচনা 
পুর্বক দান করিলে তাহার ফল অশুভকর হয়। সেরপ দান লোকের 
আলস্যের প্রশয় দেয়, এবং যাহারা শম করিয়। নিজের ও সমাজের প্রয়োজনীয় 
বস্ত উৎপন্ন করিতে পারিত, তাহার! বসিয়। খাইয়। অন্যের শমের ফল ভোগ 
করে, এবং সমাজকে সেই ফলতোগে কিয়ৎপরিমাণে বঞ্চিত করে । অযোগ্য 
পাত্রে দান অবশ্যই অবৈধ । 
“হুহিতাল্‌ লহ ন্সীন্ল ঘ লা দঘভ্ছস্ম অলল্।” 


(দরিদ্রকে দেহ' অর্থ দিও ন। ধনীরে |) 


এই মহাজনবাক্য সব্বদ৷ স্বরণ রাখা কর্তব্য । ' কিন্তু যে ব্যক্তি অভাবে 
পড়িয়াছে ও অত্যন্ত কষ্ট পাইয়। সাহায্য চাহিতেছে, সে নিজের দোঘে কষ্ট 
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৪থ অঃ]. সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম 


পাইতেছে বলিয়া! তাহাকে দানের অযোগ্য মনে করা, ও তাহার আবেদন 
একেবারে প্রত্যাখ্যান করা, বোধ হয় কঠিন হৃদয়ের কার্য | দানের পরিমাণ 
প্রার্থীর দোষ গুণ অনুসারে স্থির কর! কর্তব্য। কিন্ত প্রাণধারণোপযোগী 
সাহায্য পাইবার নিমিত্ত বোধ হয় কোন অভাবপ্রপীড়িত ব্যক্তিই অযোগ্য নহে । 

তারপর কেহ কেহ বলেন, ব্যঞ্জিবিশেঘের দান সাধারণের তত উপকারক' 
হইতে পারে না। তাহাদের মতে, সকলেরই কর্তব্য যাহা দান করিবেন তাহা! 
কোন উপযুক্ত সত! সমিতির হস্তে দিবেন, তাহা হইলে, প্রথমতঃ দান উপযুক্ত 
পাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা অধিক, এবং দ্বিতীয়ত: পাঁচজনের দান একত্র হইয়া 
সাধারণের বিশেষ হিতকর কাধ্যে লাগিতে পারে । একথা সত্য বটে, কিন্ত 
দানের টাক। সত।সমিতির হস্তে পড়িলে যেমন একদিকে সাধারণের পক্ষে অধিক 
হিতকর হইবার সম্ভবনা, তেমনই অন্যদিকে তাহাতে আবার সাধারণের ক্ষতিও 
আছে। কারণ সকলেই যদি নিজ নিজ দাতব্য টাক! সভাসমিতির হস্তে 
অর্পণ করেন, তাহা হইলে প্রত্োক ব্যক্তিরই প্রার্থীকে সাক্ষাৎসন্বন্ধে দানের 
পরিমাণ কমিয়া যাইবে, এবং লোকে অভাবপ্রপীড়িতের কাতরোক্তির প্রতি 
অমনোযোগী হইতে ও প্রার্থীকে 'বিমুখ করিতে অভ্যস্ত হইবে, আর তাহাতে 
লোকের কারুণ্য উপচিকীর্থাদি সাধুপ্রবৃত্তির হাস হইবে । অতএব যদিও 
সভাসমিতির হস্তে লোকের দাতব্যের কিঞ্চিৎ পরিমাণ অপিত হওয়। - ভাল, 
তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বহস্তে যোগ্যপাত্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করা কর্তৃব্য | 
তাহা না করিলে অনেকগুলি সৎপ্রবৃত্তি কাধ্যাভাবে -নিন্তেজ হইয়া যাইবে । 
তবে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক । প্রার্থীর কাতরোভি:তে দয়ার্র হইয়া 
দান করা যেমন দাতার পক্ষে প্রশস্ত ও কর্তব্য, প্রার্থীর ধন্যবাদ ও পার্বতী 
লোকের প্রশংসাবাদের লোভে দান করা তাহার পক্ষে তেমনই অপ্রশস্ত 
ও অকর্তব্য। 


নিট তা মেতে উস (রত) জকি 


১১০৪] 


রাজনীতি অতি 
গহন বিঘয়। 


কিকি কথার 
আলোচনা 
হইবে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


ল্াজনলীতিনিনন্ হ্বর্ 


পৃব্রেই বলা হইয়াছে১ রাজনীতি অতি গহন বিষয় । অথচ রাজনীতি- 
বিষয়ক' কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই আবশ্যক, কারণ রাজা ও প্রজা উভয়েরই রাজ- 
নীতিসিদ্ধ কর্ম কর্তব্য এবং রাজনীতিবিরুদ্ধ কর্ম অকর্তব্য। 

রাজনীতি দূই কারণে অতি দৃরূহ বিঘয়। প্রথমত: রাজনৈতিক তত্ব 
নিরূপণ করা কঠিন। মানবপ্রকৃতি বিচিত্র, তাহা দেশকাল অবস্থাভেদে 
নানাভাব ধারণ করে। সুতরাং মনুঘ্য কোনরূপ রাজশ্জ প্রাপ্ত হইলে তাহার 
কিরূপ প্রয়োগ করিবে, এবং কোন্‌ প্রণালীতে শাসিত হইলেই বা কিরূপ 
আচরণ করিবে, তাহা স্থির করা সহজ নহে । যদিও অনেক প্রকার শাসন- 
প্রণালীর ফলাফল অতীতের ইতিহাস দর্শাইয়া দিতেছে, কিন্তু বর্তমান পরিবন্তিত 
সমাজের অবস্থায় কিরূপ পরিবর্তনের বা সংশোধনের কি ফল হইবে, তাহা 
অনুমান করিয়। ঠিক' বল! যায় না। ছিততীয়তঃ রাজনীতিবিঘয়ক আলোচনাও 
যথাযোগ্যন্ধপে এবং কেবল সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হওয়ার পক্ষে বি আছে । 
পৰ্বসংস্কার ও স্বার্থ পরতা প্রযুক্ত অনেকেই হয় রাজার ন৷ হয় প্রজার পক্ষপাতী । 
যাহারা নিরপেক্ষ তাহাদের মধ্যেও অনেকে, তাহাদের কথায় পাছে রাজা বা 
প্রজ প্রশয় পান এই ভাবিয়া, অসঙ্কৃচিত ভাবে সমালোচনা করিতে কৃষ্ঠিত 
হন। 

যখন রাজনীতিবিঘয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান সকলেরই আবশ্যক, তখন রাজনীতি 
দুরূহ বিষয় হইলেও তাহার সম্বন্ধে কএকটি কথার আলোচন৷ এ স্থলে না করিয়া 
ক্ষান্ত থাক! যায় না। সে কএকটি কথা এই--- 


১। রাজ প্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি, নিবৃত্তি, ও স্থিতি। 

২। রাজতন্ত্রের এবং রাজা প্রজা সশ্বন্ধের ভিন্ন ভিন প্রকার । বিটেন 
ও ভারতের সম্বন্ধ । 

৩। প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য । 

৪1 রাজার প্রতি প্রজার বর্তব্য। 

৫| এক জাতির বা রাজ্যের প্রতি অন্য জাতির বা রাজ্যের কর্তব্য । 


প্রথষতাগের ঘষ্ঠ অধ্যায়, ১৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


ধম অঃ] রাজনীতিসিদধ কর্ম 
১। রাজা প্র সন্বদ্ধের উৎপত্তি, নিবৃত্ত ও স্থিতি 


রাজাপ্রজ। সন্বন্ধের উৎপত্তি আদির আলোচনা করিতে হইলে সেই সম্বন্ধ 
কিরূপ তাহ। অগ্নে জানা আবশ্যক । সক্ষ্মতাবে দেখিতে গেলে সে সম্বন্ধ 
নানারপ। তন্বিঘয়ের কিঞিৎ বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । এক্ষণে 
রাজ ও প্রজার সম্বন্ধ স্থলত: কি প্রকার তাহাই বল। যাইতেছে । 

মানবপ্রকৃতিতে দূইটি বিপরীত গুণ আছে। মানুঘ আপন ইচ্ছামত 
চলিতে চাহে এবং অন্য কেহ সেই ইচ্ছার বিরোধী হইলে তাহার সহিত বিবাদ 
করে, আবার অপর মনূৃঘষ্যের সহিত মিলিয়া থাকিতেও চাহে । তবে আদিম 
অসভ্য অবস্থায় সে মিলন নিজের প্রভুদ্বপ্রকাশের, ও অপরের দ্বারা নিজের 
কার্য উদ্ধারের নিমিত্ত | এইরূপে একব্র দলবদ্ধ হইয়৷ থাকিতে গেলে সেই 
দলের লোকের মধ্যে অনেক সময় পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং কখন 
কখন অন্য দেশের লোকের সহিতও বিরোধ ঘটে । সেই সকল বিবাদভঞ্জন 
ও বাহিরের শক্রদমন নিমিত্ত, দলবদ্ধব্যকিগণের মধ্যে বলে বা বৃদ্ধিতে ধিনি 
শ্রেষ্ঠ তিনিই তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করেন, এবং দলকে পরিচালিত করেন । 
দলের প্রয়োজনীয় কার্যয চালাইবার নিমিত্ত দলের উপরে একজনের বা একাধিক 
ব্যক্তির কতৃত্বকরণই রাজাপ্রজ। সম্বন্ধে মূল লক্ষণ। যিনি বা যাহার এরূপ 
কর্তৃত্ব করেন তাহ!কে বা তীহাদিগকে রাজা বা রাজশক্কি বল! যায়, এবং যাহাদের 
উপর সেই কর্তৃত্ব কর! হয় তাহাদিগকে প্রজা বলে । 

রাজাপ্রজা সন্বন্ধের উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা লইয়া অনেক মতভেদ 
আছে। একটা মত এই যে, যাহাদের মধ্যে এ সম্বন্ধ আছে তাহাদের সকলের 
ইচছানুসারে সম্বন্ধের স্ষ্টি হয়।১ তাহার বিরুদ্ধ মত এই যে, রাজা ও প্রজার 
সম্বন্ধ লোকে একত্র হইয়া স্থাষ্টি করে নাই, তাহ। প্রত্যেক স্বলেই ক্রমশঃ জন্যে 
ও বদ্ধিত হয়, এবং অবস্থাভেদে নানাস্থানে নানারপ ধারণ করে। এই দুইটা 
মতেই কিঞ্চিৎ সতা আছে, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে । 

প্রথমোক্ত মতে এইটুকু সত্য আছে যে, যাহাদের মধ্যে রাজাপ্রজা সম্বস্ 
যে ভাবে আছে, তাহাদের বা তাহাদের অধিকাংশের সেই সম্বন্ধ সে ভাবে থাকাতে, 
প্রকাশ্যে না৷ হউক প্রকারান্তরে সম্মতি আছে, অন্ততঃ তাহাতে আপত্তি নাই, 
কেননা তাহা না হইলে সে সম্বন্ধ কখনই থাকিতে পারে না। কিন্ত তাই 
বলিয়। সে সম্বন্ধ তাহাদের স্পষ্ট সম্মতি অনুসারে স্থষ্ট হইয়াছে একথা বল! যায় 
না। যেমন লোকের প্রকাশ্য সম্মতিক্রমে ভাঘার প্রথম স্যট্টি হওয়া অসম্ভব, 
কেননা তাহা হইলে প্রশ্ব উঠে,_ কোন্‌ ভাঘায় সেই সম্মতি দেওয়ায় কাধ্য 
সম্পন্ন হইল ?__তেমনই লোকের প্রকাশ্য সন্্রতিতে রাজাপ্রভা। সম্বন্ধের প্রথম 
স্াট্ট হওয়া! অসম্ভব, কেননা! তাহা হইলে প্রশ উঠে,--সমাজে রাজাপ্রজা 
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২৩৯ 
১। রাজাপূজ। 
সম্বন্ধের উৎপত্তি; 
নিবৃত্তি ও 
স্থিতি। 


রাজাপ্রজা 
সম্বন্ধের স্থূল 
লক্ষণ। 


রাজাপ্যজ। সম্থদ্ধ 
স্াষ্ট বিঘয়ে 
মতভেদ। 


২৪০ 


রাজাপজ। 
সব্বন্ধের উৎপত্তি 
ও নিবৃত্ির. 
ত্রিবিধ কারণ, 
শাস্তভাবে 
রাজতম্ব পরি- 
বর্তন, বিপুবে 
পরিবর্তন, ও 


পরিবর্তন। 


জ্ঞার্ন ও কর্ন [ ২য় ভাগ 

সন্বন্ধের প্রথম স্যষ্টি হইবার পৃর্রে লোকে কাহার নেতৃত্বে একত্র হইয়া সেই 
সম্বন্ধের স্থট্টি করিল? 

ছ্বিতীয়োজ্ঞ মতা্টি এই পর্য্যন্ত সত্য যে, রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ কোন একদিন 
শুভ বা অশ্তভ লগে লোকের প্রকাশ্য সন্তিক্রমে স্থষ্ট হয় নাই, মনুষ্যের 
স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে ক্রমশ: মানবসমাজের মধ্যে সেই সম্বন্ধ উদ্ভূত 
হইয়াছে । কিন্ত তাই বলিয়া, যাহাদের মধ্যে এ সন্বন্ধ উদ্ভূত হইয়াছে তাহাদের 
মতামত সে উদ্ভাবনবিঘয়ে একেবারে গণনীয় নহে, এ কথা বলা যায় না। এই 
সম্বন্ধ উৎপত্তির অন্যান্য কারণের মধ্যে, যাহারা তাহাতে আবদ্ধ তাহাদের 
প্রকাশ্যে বা প্রকারান্তরে প্রদত্ত সন্মতি একটি কারণ বলিয়া ধরিতে হইবে । 

রাজাপ্রজা সন্বন্ধের উৎপত্তি ভিন ভিন দেশে ভিন ভিন্ন কালে কিরূপে 
হইয়াছে তাহ। তত্তদেশের তৎকালের ইতিবৃত্তের বিঘয়। কিন্ত এই সম্বন্ধের 
প্রথম স্থষ্টি, ভাঘাদি অন্যান্য অনেক বিষয়ের প্রথম স্ষ্টির ন্যায়, ইতিহাসস্যষ্টির 
পৃৰের্ব হইয়াছে, সুতরাং ইতিহাস সে বিষয়ের আলোচনার বিশেষ সাহায্য করিতে 
পারে না| তবে সাহিত্য ও প্রাচীন রীতিনীতি যাহার স্থষ্টি ইতিহাসের পৃর্রে 
হইয়াছে তাহাতে রাজাপ্রজা সম্বন্ধ উৎপত্তির যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় 
তাহ! সন্কলিত করিয়া পণ্ডিতেরা অনেক তত্বনির্ণ য় করিয়াছেন।১ সে সকল 
কথ! এখানে বাছল্যে বিবার প্রয়োজন নাই ! সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে যে, প্রাচীন ভারতে২ ও গ্রীসে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ ঈশ্ুরসংস্থাপিত 
ও রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এবং 
মিসর ও পারস্যদেশ সন্বন্ধেও পেইরূপ বর্প। যাইতে পারে ।৪ 

প্রত্বতত্বের গবেঘণার কথা ছাড়িয়। দিয়া, এরতিহাসিক' কালে রাজাপ্রজা 
সম্বন্ধ তিনন ভিন্ন দেশে কিরূপে ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে তাহার অনুশীলন করিতে 
গেলে দেখ! যায়, এ সশ্বন্ধ নানাদেশে নানা কারণে, নানা বরূপ ধরিয়া ক্রমশঃ 
প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার স্ক্ষাবিবরণ অনেক কথা । স্থর্পতঃ এই বল! 
যাইতে পারে, প্রধান প্রধান দেশের বর্তমান রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ অর্থাৎ শাসন- 
প্রণালী, কোথাও বিনা বিপ্লুবে পৃব্বপ্রণালীসংশোধন দ্বারা, কোথাও রাষ্ট্রবিপ্রবে 
পৃৰ্বপ্রণালীপরিবর্তনদ্বারা, কোথাও বা মুদ্ধে পরাজয়ের বা সন্ধির ফলে পৃর্্- 
রাজতন্ত্রের স্থলে নৃতনরাজতন্বস্থাপনদ্বারা, উৎপন্ন হইয়াছে । শাস্তভাবে 
সংশোধন, বিপ্রবে পরিবর্তন, ও পরাজয়ে নূতন রাজতন্ত্রসংস্বাপন, বর্তমানক্!লের 
রাজা ও প্রজা সম্বন্ধের উৎপত্তি বা নিবৃত্তির এই ব্রিবিধ কারণ । 
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জর্গতে সকলই পরিবর্তনশীল, কিছুই স্থির নহে |. সেই পরিবর্তনের 
গতি প্রান্সই উন্নৃতিমুখী, তবে কখন কখন আপাততঃ: অবনতির দিকে বলিয়া 
বোধ হয়! কিস্ত একটু মনোযোগপূক্ক দেখিলে অধিকাংশস্থলে বুঝিতে 
পানা যায়, সেই বক্রগতি অল্পকাঁলস্থায়ী, এবং পরিণামে সমস্তগতিই উনৃতির 
দিকে । স্থ্টির কোর ভাগ পূর্ণ উনুতিলাভের পর, পৃথক থাকিবে কি অনস্ত 
বন্ধে লীন হইবে, এ প্রশ্ের উত্তর অপূর্ণ মানববৃদ্ধি দিতে পারে না । 

পৃথিবীর রাজতন্ত্রের পরিবর্তনের পরিণতি কি হইবে তাহ। বল। যায় না । 
তবে এই পর্য্যন্ত বল। যাইতে পারে, গ্রীম ও রোমের প্রাচীন সাম্রাজ্য ধ্বংসের 
যে সকল কারণ উপস্থিত হইয়।ছিল, সে সকল কারণ উপস্থিত হইবার সম্ভাবন! 
আর নাই। প্রথমত:, বাহিরের সেরূপ অবিবেচক অন্ধ বলখালী শক্র বর্তমান 
কোন রাজ্যের বিরদ্ধে উপস্থিত হওয়। সম্ভাবনীয় নহে । কারণ, এখন যে 
সকল জাতি ক্ষমতাশলী তাহার! রোম সাম্বাজ্যের শক্র গথ ও ভ্যাগ্ডালজাতির 
ন্যায় অবিবেচক ও অন্ধ নহে, তাহারা সকলেই অনেক ভাবিয়। চিন্তিয়। কাধ্য 
করে। এবং যে সকল অপত/জাতি এখন পৃথিবীতে আছে তাহাদের কর্তৃক 
কোন সভ্যজ।তির পরাজয় সম্ভবপর নহে, বরং তাহাদের নিজেদেরই পরাজিত 
হইবার সন্ভাবন। | ফলত: এখন আর জয় পর।জয় বাহুবলের উৎকর্থ অপকর্ধের 
উপর নির্ভর করে ন!, বদ্ধিবলের উৎকর্ধাপকর্ধের উপরই নির্ভর করে। 
ছিতীয়তঃ, ভিতরের শক্র অখাৎ আলপ্য, বিলাসিতা, অবিবেচনা, অবিচার, যাহা 
পতনের পৃব্র্বে রোমকে আক্রমণ করিয়/ছিল, তাহাও এখনকার কোন বড় জাতিকে 
আক্রমণ করে নাই । কিন্ত তখাপি যৃদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা নাই এ কথা বল৷ 
যায় না। এক সময় জনগাধারণের ও পণ্ডিতগণের ধারণ! ছিল, মনুঘ্য অসভ্য 
ও অর্্সভ্য অবস্থাতেই রণপগ্রিয় ও রাজ্যবিস্তারে রত খাকে, ক্রমে সভ্যতাবৃদ্ধি 
ও শিল্প বাণিজ্যের বিস্তার হইলে লোকে শান্তিপ্রিয় হয়। কিন্ত এখন দেখ। 
যাইতেছে যে, শিল্প বৃদ্ধি ও বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রণপ্রিয়তারও বৃদ্ধি 
হয়, এবং শিল্প ও বাণিজে;র হাট বজায় রাখিবার চেষ্টা অনেক স্থলে যুদ্ধের 
কারণ হইয়। উঠে। 

রাষ্ট্রবিপ্রুব্ধারা রাজতন্ত্র পরিবর্তন ও নূতন রাজাশ্রজা সং্রন্ধস্থষ্টির দিনও 
যে গিয়াছে তাহ। বল। যায় না। যদিও ফরাসি বিপ্রবের ভীম্ণ ব্যাপার ও 
তাহার অশুভ ফল স্মরণ রাখিয়া! কোন জাতিই আর সেরূপ রার্রবিপ্রবে লিপ্ত 
হইতে চাহিবে না, তথাপি এখনও নান। দেশে রাজতন্ত্র পরিবর্তন নিমিস্ত সামান্য- 
বিপ্রুব চলিতেছে। 

দেশের ও সমাজের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজতন্ত্র পরিবস্তুনের 
প্রয়োজন হয়। সেই পরিবর্তন বিন! বিপ্রবে শাস্ত ভাবে ঘটা উচিত ও তাহা 
হইলেই মঙ্গল, এবং ইহা পরম সুখের বিঘয় ষে, অনেক স্থলে সেইরূপ ঘাটিতেছে। 

রাজাপ্রজ! সম্বন্ধ উৎপত্তির কারণের সঙ্গে সঙ্গে যে নিবৃত্তির কারণের উল্লেখ 
করা হইয়াছে, সে নিনৃত্তি পূর্ন রাঙ্ছতত্পরিবর্তনের ফদ। যেখানে পুর. 
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রাজতম্ব রাজাপ্রজ। উভয় পক্ষের ইচছাতেই পরিধস্তিত হুয়,__-যথা শাস্ততাবে 
সংশোধনে,__অথব! একপক্ষ বা রাজার অনিচ্ছায় কিন্ত অপর পক্ষ বা প্রজার 
ইচছায় পরিবন্তিত হয়,-যথ। রাষ্ট্রবিপ্রবে,-অথব৷ উভয় পক্ষেরই অণিচছায় 
পরিবন্তিত হয়,--যথা অন্য রাজার নিকট পরাজয়ে,__সেখানে পব্্বরাজ। বা 
রাজশঞ্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই পৃব্বকার রাজাপ্রজা সন্বদ্ধের নিবৃত্তি 
হইবে । কিস্ত তন্তিন্ন এ সন্বন্ধের আর এক প্রকার নিবৃত্তি সম্ভাব্য। কোন 
দেশে রাজতন্ত্রের কোন পরিবর্তন হয় নাই, অথচ প্রজাপুঞ্জেক মধ্যে কেহ কেহ 
তদ্দেশের রাজার প্রজা ন৷ থাকিয়৷ দেশাস্তরে উঠিয়। গিয়া তথাকার রাজার প্রজা 
হইবার ইচছ। করিতে পারেন। তাহাতে এই প্রশ উঠে--সেরপ কাধ্য 
ন্যায়সঙ্গত কি ন!, অখাখ কোন প্রজ। আপন ইচছায় তাহার রাজার সহিত যে 
সম্বন্ধ আছে তাহ। ন্যায়মতে বিচিছনু করিতে পারেন কফি না। যদি তিনি, 
সেই রাজার অধিক।রে অবস্থিতি করেন অখচ তাহার সহিত রাজাগ্ুজা সন্বন্ধ 
বিচিছনা করিতে ইচছা করেন, সে ইচছ। কখন. ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। 
প্রথমতঃ, তিনি সেই রাজার রাজ্যে বাসের সমস্ত স্রবিধা ভোগ করিবেন অথচ 
তাহার অক্ীনতা স্বীকার করিবেন না, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে । দ্বিতীয়তঃ, 
যদি এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার এক জন প্রজার থাকে, তবে তাহা 
দশ জনের আছে, ও শত জনের আছে, ও সহগ্র জনের আছে, এবং তাহা হইলে 
ক্রমে রাজ্যের বহুসংখ,ক প্রজা কেবল আপন ইচ্ছায় স্বাধীন হইয়া যাইতে 
পারেন। তাহাতে রাজ্যের সুখ ও শাস্তির অনেক বিথ হওয়ার সম্ভাবন। ' 
যে প্রজ। রাজার সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইতে চাহেন, তিনি যদি অশ্য রাজার অধিকারে 
যাইতে ইচছ। করেন, তাহ। হইলে তীহার ইচছা আপাততঃ অন্যায় বলিয়। 
মনে হয় না। কিন্ত একটু বিবেচন। করিয়। দেখিলে এ স্থলে ও প্রজার ইচছামত 
রাজাপ্রজ। সন্বন্ধ বিচিছন করিবার অধিকার সকল অবস্থাতেই যে ন্যায়সঙ্গত, 
একখথ। বলা যায় না।১ অনেক সময়ে প্রজার একপ কার্যে কোন আপত্তির 
কারণ ন। থাকিতে পারে । কিন্ত প্রজ। যে রাজ্যে গিয়। বাস করিতে ইচছ। 
করেন, সে রাজ্যের সহিত তীহ।র রাজার যদি অসস্ভাব থাকে তাহা হইলে তীহার 
কার্য তীহার রাজার ও তাহার দেশের পক্ষে ভাবি অনিষ্টের কারণ হইতে পারে । 

রাজাপ্রজ। সন্বন্ধের উৎপত্তির আলে।চনার পরেই, তাহার স্থিতির আলোচন! 
ন। করিয়।, তাহার নিবৃত্তির কখ। বলার কারণ এই যে, এই সম্বন্ধের একদিকে 
উৎপত্তি ও অনাদিকে নিবৃত্তি, অনেক স্থলে একপঙ্গেই ঘটে, সুতরাং উৎপত্তির 
কথ। বলিতে গেলে নিবৃত্তির কখ। আপন। হইতেই আইসে। যখন কোন 
দেশের রাজতন্্র শাস্ততাবেই হউক, অখব। বিপ্রবন্ধারা ব পরাজয়ন্বারাই হউক 
পরিবন্তিত হয়, তখন প্রজাদের নূতন রাজা বা রাজশক্তির সহিত রাজা প্রজা 
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পন উৎপত্তি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃৰর্ব রাজার সহিত সম্বন্ধ নিবৃত্তি পায়। এই 
জন্য কন সন্দ্ধের স্থিতির কথ! বলিবার পৃৰের্বই তাহার নিবত্তির কথা 
হইয়াছে 

রাজাপ্ুজ। সপ্বন্ধের স্থিতির বিঘয় কিক? বল। যাইবে । 

রাজাপ্রজ। সন্বন্ধের উংপত্তি যদিও অনেক স্থলে (যথ।,. বিগ্ররবে ও পরাজয়ে) 
কায়িকবলপ্রয়োগের কল, কিন্ত তাহার দীর্বকাল স্থিতি কখনই কেবল কায়িক- 
বলের উপর নির্ভর করিতে পারে না । কোন রাজ বা রাজশক্তি বহুসংখ্যক 
প্রজাপুঞ্জকে তাহাদের ইচছার বিরুদ্ধে কেপল কায়িকবলন্বারা অধিক' কাল বাধ্য 
রাখিতে পারেন না। সেরূপ স্থলে যে প্রকার বলপ্রয়োগ আবশ্যক তাহা 
এত অধিক ব্যয় ও আয়াগ সাধ্য, এবং তাহার প্রতিরোধ করিবার প্রবৃত্তি ক্রমে 
এত প্রবল হইয়। উঠে যে, পরিণামে রাজাকে ইচচায় বা অনিচছায় সেই বল- 
প্রয়োগে ক্ষান্ত হইতে হয় । সত্য বটে, দেশের, ভিতরের ও বাহিরের শত্রুর 
কায়িকবলের অত্যাচার হইতে প্রজা রক্ষা করাই রাজার প্রধান কাধ্য, এবং 
তহছুজন্য রাজার কায়িকবলের প্রয়োজন । কিন্ত প্রজার শাসনার্থে কায়িকবল 
প্রয়োজনীয় হইলেও তাহ। যথেষ্ট নহে, তণিমিত্ত প্রজাবর্গে র, অন্ততঃ তাহাদের 
অধিকাংশের, প্রকাশো ব। প্রকারান্তরে প্রদত্ত সম্মতি আবশ্যক' | সেই সম্মতি 
ভীতিপন্ভতুত বা ভক্তিসম্ুত হইতে পারে, কিন্ত সে ভয় বা ভক্তি রাজার কায়িকবল 
অখাৎ দৈনিকবলহারা উদ্রিক্ত হয় না, রাজার নৈতিকবল অথাৎ তাঁহার ন্যায়- 
পরতা ও তাহার শাসনের উপকারিতা হইতে উদ্ভৃত হয়।১৯ কায়িকবলের 
বাধিকাশক্তি দীরঘকালব্যাপপী হয় না, নৈতিকবলের কার্্যই স্থায়ী । কি রাজা, 
কি প্রজা সকলকেই নৈতিকবলের প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। রাজোোর 
'ও রাজাপ্রজ। সন্বন্ধের স্থিতির মূলভিত্তি রাজার নৈতিকবল। একদিকে যেমন 
প্রজাকে রাজদ্রোহ হইতে নিবৃন্ত রাখিবার নিমিত্ত রাজার নৈতিকবল আবশ্যক, 
অন্যদিকে তেমনই রাজ|কে প্রজাপীড়ন হইতে নিবৃত্ত রাখিবার নিমিত্ত প্রজার 
নৈতিকবলের গ্রয়োজন। রাভা ন্যায়পরায়ণ ও সুনীতিসম্পম্ন হইলে যেমন 
গ্রজ! তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইচচা। করেন না, তেমনই প্রজাবগ ন্যায়- 
পরায়ণ ও স্ুনীতিসম্পন হইলে রাজ। তীহাদের সুখস্বচছন্দের প্রতি অমনোযোগী 
হইতে পারেন না। রাজা ন্যায়পরায়ণ না হইলে তাহার প্রতি প্রজার প্রকৃত 
ভক্তি হওয়া সম্ভবপর দহে, এবং অশিষ্ট প্রজাগণ তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত 
হওয়াও অসন্ভব নহে, আর তাহার ফলে রাজ প্রজার প্রতি আরও অপ্রসণু 
হইতে থাকেন এবং ক্রমশ: রাজায় প্রজায় অসপ্ভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে । পক্ষান্তরে 
প্রজা যদি ন্যায়পরায়ণ না হইয়! দূবিনীত হয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদের 
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২৪৩ 


রাজাপ্জ। 
সম্বদ্ধের স্থিতি। 


২৪৪ 


হ। ব্লাজতগ্রের 
ও রাজাপুজা 
সব্বন্ধের ভিনু 
ভিনু প্রকার। 
পূর্ণ বা স্বাধীন 
রাজতম্বের 
লক্ষণ । 


একেশ্রতন্ | 


বিশিষ্ট প্রজা - 
তগ্র। 


সাধারণ পরজা- 
তথ্ব। 


জান ও বর্ 1 হয় ভাগ 


শাসনের নিমিত দৃঢ় নিয়ম স্থাপনে চেষ্টিত হয়েন, ও তদ্দ্বারা তাহাদের বাজার 
প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রবৃত্তি আরও উত্তেজিত হয়, এবং ক্রমশ: রাজায় 
প্রজায় বিরোধ বদ্ধিত হইতে থাকে । সুতরাং রাজ। ও প্রজার মধ্যে কোন 
এক' পক্ষের অন্যায় ব্যবহার উভয় পক্ষেরই অনিষ্টকর হইয়। উঠে । অতএব 
রাজ্যের শাস্তির ও নিজ নিজ মঙ্গলের নিমিত্ত রাজ] ও প্রজ। উভয় পক্ষেরই 
পরস্পরের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হওয়৷ নিতান্ত কর্তব্য । 


২। রাজতন্ত্রের ও রাজাপ্রজ! সন্বন্ধের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 


রাজতঙ্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আলোচনার পৃন্বে পর্ণ বা স্বাধীন 
রাজতন্ত্রের সাধারণ লক্ষণ কি, তাহা স্থির করা আবশ্যক । পর্ণ রাজতন্ত্র 
তাহাকেই বল যায়, যাহার নিকট তদস্তরগত সকল ব্যভ্ি: অধীনত স্বীকার 
করে, এবং যাহা! নিজে অন্য কাহারও নিকট অধীনত! স্বীকার করে না। 
অথাৎ যে রাজতন্ত্রের গ্রজাবগ তাহার নিকট সম্পৃণণ অধীন, এবং যাহ!র 
রাজশন্তি নিজে কাহারও অধীন নহে, তাহাকেই পৃণ বা স্বাধীন রাজতন্ত্র বলে। 
এবং সেইরূপ রাজতন্ত্রের শক্তিকে পূণ রাজশক্তি বল। যায়। 

যে শাসনপ্রণালীতে এক ব্যক্তির হস্তে পর্ণ রাজশক্তি নিহিত, অর্থীৎ 
যেখানে এক ব্যক্তির ইচ্ছামত সকল কার্ধা চলে, ও তাহার নিকট দেশের সকল 
লোকেই অধীনত স্বীকার করে, এবং সেই ব্যণ্ি: কাহারও অধীন নহেন, তাহাকে 
একেশ্বরতগ্্র১ বল। যায়, আর সেই একেশ্বরকে রাজা বল। যায়| সেই রাজা 
আবার পব্বরাজার উত্তরাধিকারসূত্রে রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন অথবা 
প্রজাগণকর্তৃক নিব্বাচিত হইতে পারেন । 

ইহাই সব্বাপেক্ষা সবল রাজতন্ত্র । 

যে শাসনগপ্রণালীতে দেশের বিশি্ই লোকসমষ্টির, বা তাহাদের কোন 
বিশে বিভাগের হস্তে রাজশক্তি নিহিত, তাহাকে বিশিষ্ট প্রজাতগ্ত্র২ বলা 
যায়। কাধ্য নিক্বাহের সুবিধার্থে এইরূপ বিশিষ্ট প্র্জাতন্ব নিদিষ্ট কালের 
নিমিত্ত নিদ্দিষ্ট নিয়মান্সারে একজন সভ।পতি নিক্বাচিত করেন। 

যে শাসনগ্রণালীতে দেশের সাধারণ প্রজাবগে র, অথবা তাহাদের মধ্যে 
নিদ্দিষ্টলক্ষণযৃক্ত প্রজাগণের সমষ্টির হস্তে রাজশক্তি নিহিত, তাহাকে সাধারণ 
প্রজ্গাতন্ত্রত বলা যায়। প্রজার সংখ্যা অধিক হইলে (বর্তমানকালে 
সকল দেশেই প্রজাসংখ্যা অধিক) প্রজাবগ একত্র হইয়। রাষ্ট্রের কধ্যচালন 
সম্ভবপর নহে । সুতরাং বর্তমানকালে সাধারণ প্রজাতন্ত্রের রাজকার্যয 


১ ইংরাজি 01018920177 শব্দের প্রতিশব্দ । 
২ ইংরাজী 47655001805 শব্দের প্রতিশব্দ | 
৩ ইংয়াজী 10512009895 শব্দের পু তিশব্দ | 


ওয অং .. কাজনীতিসস্গ কর্ম 


সম্পাদনার্থে প্রজাবর্গ নিয়মিতরূপে নিদ্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টকালের নিমিত্ত সম্ভবয়ত 
নিদ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি নিক্বাচিত করেন, এবং সেই প্রতিনিধিসমাটির ছারা 
রাষ্ট্রের কাধ্য পরিচালিত হয়। কোন কোন রাজনীতিবেস্তার১ মতে উপরের 
বিবিধ শাসনপ্রণালী ছাড়। আর একটি শাসনপ্রণালী আছে অথবা! পৃর্বকালে 
ছিল, এবং তাহাকে পূরোহিততন্ত্র বল যাইতে পারে। 

উপরের প্রথমোক্ত তিন প্রকার মূল শাসনপ্রণালীর মধ্যে কোথাও একটি, 
কোথাও অপরটি প্রচলিত। আবার কোন কোন দেশে এই প্রণালীত্রয়ের 
বা তনুধ্যে কোন দূইটির মিশ্রিত শাসনপ্রণালী প্রচলিত। যথা, বিটিশ 
সামাজ্যে রাজা, বিশিষ্ট প্রজার সভ।, সাধারণ প্রজার সভ।, এই তিনের 
এক অপূর্ব মিলন দই হয়, এবং এই তিনের মিলনে যে সভা গঠিত, তাহাতেই 
পূণ রাজশক্তি নিহিত। 

উপরের লিখিত প্রথম তিনটি শাসনপ্রণালীর প্রত্যেকের দোঘগুণ আছে। 
একেশ্বর রাজতন্ত্রের গুণ এই যে, তাহার শক্তি অন্য প্রকার রাষ্ট্রতম্বের শক্তি 
অপেক্ষা অধিক প্রবল ও অধিক সহজে পরিচালিত হয় । ক্ষমতা এক জনের 
হস্তে থাকিলে যত সহজে তাহার প্রয়োগ হইতে পারে, পাঁচজনের হাতে থাকিলে 
তাহা কখনই তত সহজে হওয়া সম্ভবপর নহে. কেন না, পাঁচ জনের পরস্পরের 
মতের সামঞ্জস্য কবিয়া কার্য করিতে অবশ্যই কিঞ্চিৎ সময় লাগে, এবং 
প্রত্যেকেরই ইচচ। ও উদ্যম অপরের ইচ্ছ! ও উদ্যমের সহিত মিলিবার নিমিত্ত 
অবশ্যই কিয়ৎপরিমাণে হাস প্রাপ্ত হইবে । একেশুর রাজতন্ত্রের দোষ এই যে, 
ধাহার একাধিপত্য, তিনি অসামান্য জ্ঞানী না হইলে তীহার শাসনপ্রণালীতে 
বিচক্ষণতার অভাব খাকিবে, এবং তিনি অসামান্য সাধু ন। হইলে ক্ষমতার 
অপব্যবহারে বিরত থাক। তাহার পক্ষে কঠিন। 

বিশিষ্ট প্রজাতন্রের গুণ এই যে, তাহাতে রাজশক্তি দেশের শ্রেষ্ঠ লোক- 
সমষ্টির হস্তে থাকায়, রাষ্ট্র শাসনে বিচক্ষণতার অভাব ঘটে না। কিন্ত তাহার 
দোঘ এই যে, তাহার শক্তি এক জন রাজার হস্তে অপিত শক্তির ন্যায় প্রবল ও 
সহজে পরিচালনযোগ্য হয় না, এবং সাধারণ প্রজাবর্গে র হিতেও বিশিষ্ট প্রজা- 
তন্ত্রে ততটা দৃষ্টি থাকা সম্ভবপর নহে। সাধারণ প্রজাতন্ত্রের গুণ এই যে, তাহাতে 
সাধারণ প্রজাবগে র হিতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি খাকে। তাহার দোঘ এই যে, 
তাহাতে রাজশক্তির প্রবলতার ও সহজ পন্রিচালনযোগ্যতার হাস হয়। 

তিন ভিন্ন প্রকার রাজতন্ত্রে রাজাপ্রজা সম্বন্ধ ভিন ভিন ভাব ধারণ করে। 
একেশৃর রাজতন্ত্ে রাজা ও প্রজার পাথ ক্য ও বাজার নিকট প্রজার অধধীনতা 


অত্যন্ত অধিক'। বিশিষ্ট প্রজাতঘ্বে সম্ভ্রান্ত প্রজাসমষ্টিতে রাজা ব্যষ্টিতে সাধারণ. 
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9৫ 


ভিনু ভিনু 
শাসনপ্রণালীর 
দোঘগুণ | 


ভিনু ভিনু 
প্রকার রাজতঙ্গে 
রাজাপৃজা সব্বন্ধ 
ভিনু ভিনু ভাব 
ধারণ করে। 


৪৬ 


এক জাতি অপর. 
জাতিকর্তৃক 
বিজিত হইলে 
তাহাদের যধ্যে 
রাজাপজ। 
সন্বন্ধ কিরূপ ? 


জ্ঞান ও কর্ম 8 [২য় ভাগ 


প্রজাবর্গের ন্যায় প্রজা ৷ . এবং সাধারণ প্রজাতন্ত্র প্রজাবর্গ সমাষ্টিতে - রাজা 
ও ব্যষ্টিতে প্রর্তা। এই উভয়বিধ প্রঞ্জাতম্ে রাজ। ও প্রজার পার্থকা তত 
অধিক' নহে, এবং গ্রজাপুঞ্জের স্বাধীনতাও অল্প নহে । . ূ 

, এতত্তিন আর এক প্রকার রাজা প্রজ! সশ্বন্ধের বৈচিত্র্য আছে তাহাও এস্বলে 


উল্লেখযোগ্য । কোন জাতি অপর জাতিকর্তৃক বিজিত হইলে, বিজেতার 


অধীনত। স্বীকার করিতে, ও বিজেত। রাজার প্রজ। হইতে বাধ্য হয়, অথচ 
বিজেতৃরাজতন্ত্রে প্রজার যদি কে!ন কর্তৃত্ব থাকে (যখ।, সে রাজতন্ত্র যদি প্রজাতন্ত্র 
হয়) বিজিত জাতি সে কর্তৃত্বের কোন অংশ পায় না। ন৷ পাইবার কারণও 
আছে। বিজেতৃজাতি বিজিত জাতিকে স্বভাবতঃ সন্দেহের চক্ষে দেখে । 
বিজিত জাতিও স্বাধীনত। পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যগ্র খাকে ও তাহার জুযোগ 
অনুসন্ধান করে । সুতরাং বিজিত জ।তিকে রাজতন্ত্রের অন্তত,.ত করিতে বিজেতা 
সাহস করে না । কখন কখন বিজেতার উদারতা ও বিজিতের শিত৷ প্রযুক্ত 
পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও পরম্পরের অপপ্তাব ক্রমে কমিয়। যায়, ও তাহাদের 
মধ্যে সন্ভাব জন্মে । কিন্ত দূংখের বিঘয় এই যে, সে সম্ভাব অনেক স্থলে স্থায়ী 
হয় না। বিজেতৃজতির নিকট শিক্ষা ল।ভ করিয়া, ও তাহাদের স্বাধীনতার 
আদর্শ দর্শন করিয়া, বিজিত জাতি যদি ক্রমে বিজেতার সমকক্ষ হইবার চেষ্টা 
করে, তাহ হইলে পুনরার পরস্পরের অসস্ভতাব ঘটে । এপ স্থলে উভয় পক্ষের 
অল্লাধিক দোষ থাকে । বিজিত জাতি যখন বিজেতজাতির নিকট শিক্ষা লাভ 
করিয়া ও তাহাদের আদর্শ দর্শন করিয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্তিল।তভ করে, 
তখন উভয়ের মব্যে এক প্রকার গুরুশ্ধ্য সম্বন্ধ জনে, এবং বিজেতার প্রতি 
উপয্‌ঞ সম্মান 'ও কৃতজ্ঞত। প্রদর্শন ন। করা বিজিতের অকর্তব্য । আবার 
পক্ষান্তরে বিজিতের উনৃতি দশ নে. শিঘোর উন্ৃতিতে গুরুর যেরূপ আনন্দ হয়, 
সেইপ জানন্দ অনুভব ন। করিয়। বিরুদ্ধ ভাবকে মনে স্থান দে'ওয়। বিজেতার 
অকর্তব্য। এই সকল ক্ষেত্রে পরম্পর সপ্তাব বঙ্ধনের জার একাটি অন্তরায় 
কখন কখন দেখা যায়। বিজেতা রাজ বিজিতের সহিত রাজাপ্রজা সম্বন্ধ 
চিরস্থারী করিতে ও বিজিতের নিকট রাজতন্তি পাইতে ইচছ। করেন। কিন্তু 
বিজেতৃজাতীয় অনেকে জাতাভিমানে গবিবত হইয়া বিজিত জাতিকে পরাধীন 
বলিয়। ঘৃণা করেন, এবং তদ্দারু। তাহ।দের অনেকের মনে রাজভক্তির স্থানে 
বিদ্বেষ ভাব ও স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ডির দুরাকাউূক্ষা উদ্দীপিত হয় । আর সেই 
বিছ্বেঘ ভাব দেখাইবার নিমিত্ত তাহারা স্বজাতীয়গণের লাভ হউক' বা না হউক, 
বিজেতৃজাতীয় ব্যবসাদারদিগের লাভের হানি করিবার বিপুল ঘোঘণা করেন। 
এবং এইরূপে পরস্পরের অসস্তাব বদ্ধিত হইতে খাকে। কেহ কেহ বলেন, 
এরপ স্বলে পরস্পরের অসন্ভাব অনিবাধ্য | ূ 

এরূপ অসস্তাবের মুল উভয় পক্ষেরই কিঞ্চিৎ ন্যায়পরতার ও সন্থিবেচনার 
অভাব । সুতরাং যেখানে উভয়পক্ষই সভ্যজাতি বলিয়া অভিমান করেন, 
সেখানে সে অসন্ভাব অনিবাধ্য বলিতে ইচ্ছা! হয় না, এবং তাহ। বলিতে গেলে 
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সভ্যতীয় ও মানব চরিত্রে কলঞ্ক আরোপ করিতে হয়|" কথাটা একটি বিবেচনা 
করিয়। দেখা যাউক। 


এক জাতি অপর জাতিকন্তুক বিজিত হইলে, উভয়ে যদি রর? না. 


হয়, তবে অপেক্ষাকৃত অসত্যজাতি সত্যতর জাতির 'নিকটে শিক্ষা লাভ করে। 
রোমের উন্নৃত অবস্থায় বিজিত অসভ্যজাতি রোমের নিকট শিক্ষা লাত করিয়া- 
ছিল। আবার রোমের অবনত অবস্থায় বিজেতা জর্মীনির অরণ্যবাসীরাও 
দেই রোমেরই নিকট শিক্ষা লাত করিয়াছিল। এরপ স্থলে শিক্ষার ও শ্রদ্ধার 
আদান প্রদানে, এবং সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনে, জিত ও জেতার মধ্যে 
সন্তাব ক্রমশ: বৃদ্ধি হইয়। পরিশেঘে উভয়ে এক জাতি হইয়। উঠে। কিন্ত 
যেখানে জিত ও জেতার সভ্যতা তুল বা প্রায়তুল্য, এবং তাহাদের সমাজনীতি 
'ও ধর্ম এত পৃখক্‌ যে, সামাজিক বা পারিবারিক বন্ধনে তাহাদের বদ্ধ হওয়া 
অপন্ভব, সেখানে তাহাদের এক' জাতিতে মিলিত হওয়ার আশা করা যায় না| 
সুতরাং সে স্থালে তাহাদের সপ্ভব সংস্থাপনের একমাত্র উপায়, পরম্পরের প্রতি 
ন্যায়পরত ও সদ্বিবেচনার সহিত ব্যবহার । এবং সে সন্ভতাবের পরিণাম, 
বিজেতৃজাতির নিকট গ্রাপ্ত উপকারের পরিমাণানপ।রে তছ্ৃজাতীয় সাম্াজ্যের 
অধীনে বিজিত জাতির অল্লাধিক বাধ্যবাধকতার সহিত মিলিত হইয়! 
থক] | 

এক জাতি সভ্যতায় তুল্য বা প্রায়তুল্য অপর জাতিকে বলে, কৌশলে বা 
ঘটনাচক্রের গতিকে পরাজিত করিয়াছে বলিয়াই যে শেঘোক্ত জাতি ঘুণাহ, 
ইহ! মনে কর! অন্যায়! কারণ, রণকশলতা ল।ভ করিতে যুদ্ধবিঘয়ে যে ূপ 
অনুরাগ থাক! আবশাক তাহা। মনুঘ্যের আধ্যাত্বিক উন্নতির কিঞ্চিত বাধাজনক, 
এবং সেই অনুরাগ '9 সেই কৃশলত। যে জাতির অল্প. সে জাতি যে সেই জন্যই 
হীনজাতি ইহ! বল। যায় না। আমাদের অপূর্ণ অবস্থায় যখন শিষ্ট মানুঘের 
সঙ্গে সঙ্গে দু মানুঘও থাকিবে, তখন দুষ্টের দমননিমিত্ত প্রত্যেক জাতিরই 
কায়িকবল আবশাক'। কিন্ত তাহার নানাধিক্য, জাতির দোঘগুণের পরি- 
চায়ক মনে করা উচিত নহে । এতদ্বতীত বিজেত৷ প্রকৃত বড় হইলেও 
বিজিতকে ঘৃণ! করিয়। তাহার মনে কষ্ট দেওয়। বড় হওয়ার লক্ষণ নহে । এক 
জাতি অপর জাতিকে জয় করিতে সমর্থ হওয়। প্রখমোক্ত জাতির যে গ্রাধান্যের 
পরিচায়ক, সে প্রাধান্য বিজিত জাতির অহিতার্থে প্রযুক্ত না৷ হইয়৷ তাহার 
উন্নতিবিধানার্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাই বিশ্বনিয়স্তার নিয়ম । অতএব বিজিত 
জাতিকে ঘৃণা কর। বিজেতার পক্ষে কোন মতে ন্যায়সঙ্গত নহে । পরস্ত 
তাহা সদ্বিবেচনাসঙগতও নহে । বিজেতা একদিকে বিজিতের নিকট রাজভক্তি 
ও তাহাদের সহিত রাজাপ্রজ। সন্বন্ধের স্থায়িত্ব চাহিবেন, কিন্ত অপরদিকে 
তাহাদিগকে ঘৃণ। করিয়। তাহাদের মনে বিদ্বেষ ভাব ও স্বাধীনত৷ পুনঃপ্রাপ্তির 
দূরাকাডূক্ষা উদ্দীপিত করিবেন, ইহা কোন মতেই সন্থিবেচনার বা বুদ্ধিমত্তার 
কার্ধয হইতে পারে না। 


ঠ 
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জ্ঞান ও কর্ম | . [খ্য-ভীগ 
পক্ষান্তরে বিজেতার স্ুশাসনে যে শাস্তি বা শিক্ষা লাভ হয়, তভ্জন্য 
বিজেত। রাজার প্রতি শ্রঙ্ধা৷ ও কৃতজ্ঞত৷ প্রদর্শন ফরা বিজিত জাতির অবশ্য 
কর্তব্য । |] এ 
কেহ কেহ বলিতে পারেন এ সকল কথ! ধর্মক্ষেত্রের কথা, কর্মক্ষেত্রের 
কথ। নহে। কর্মক্ষেত্রে মানু মানুষই থাকিবে, খঘি হইবে না! । এবং উপরি 
উক্ত স্বলে বিজিত বিজেতার সম্ভব হওয়। সম্ভাবনীয়'নহে | সত্য বটে, সকল 
মনুষ্য সম্পূর্ণ সাধু হইবে এ আশা করা যায় না। কতকগুলি লোক সাধু, 
কতকগুলি লোক অপাধূ, এবং অধিকাংশ লোক এই দূই শ্রেণির মাঝামাঝি 
থাকিবে । ক্রমশঃ প্রথম শ্রেণির সংখ্যার বৃদ্ধি, দ্বিতীয়ের সংখ্যার হাস, ও 
তৃতীয়ের প্রথম শ্রেণির সহিত পাথ ক্যের হাস হইয়। আসিবে, ইহাই মনুঘ্যের 
ক্রমবিকাশের নিয়ম । আত্মরক্ষার্থে পাশববলের বা কৌশলের বৃদ্ধি পশু- 
জগতের ক্রমবিকাশের নিয়ম, কিন্তু নীতিপম্পনন মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নৃতিই ক্রমবিকাশের প্রধান লক্ষণ। অতএব দৃই সত্যজাতি এক সময়ে 
বিজেতা ও বিজিত ভাবে মিলিত হইয়াছিল বলিয়! তাহারা, বা অন্ততঃ তাহাদের 
উভয় জাতিরই মধ্যে অধিকাংশ লোক, পরস্পরের প্রতি ন্যায় "ও সদ্বিবেচনা 
সঙ্গত ব্যবহার করিতে পারে না, একথ। বলিতে গেলে সভ্য মনুঘ্যকে কলস্কিত 
করিতে হয়। এবং এই কথ! সভ্য শিক্ষিত সমাজে কখন কখন প্রচলিত 
থাকাই তাহার কার্ষ্যে পরিণত হওয়ার একটি কারণ । যদি শিক্ষিত সমাজে 
ইহার বিপরীত কথ! প্রচলিত হয়, এবং অধিকাংশ সভ্য লোকে এই কখা বলে 
যে, দূরূহ হইলেও পরম্পরের প্রতি ন্যায় ও সদ্বিবেচনা সঙ্গত ব্যবহার করা 
সব্বব্রই সকলের উচিত, এবং স্বার্থ পরত৷' সংযমই প্রকৃত স্বার্থ সাধনের উপায়, 
তাহ। হইলে এপ কার্য অসাধ্য বলিয়া কেহ ইহ হইতে বিরত হইবে না । 
এ সম্বন্ধে আরও একটি আপত্তি হইতে পারে । কেহ কেহ বলিতে পারেন 
বিজেতার সহিত সন্ভাবকামনা ভীরুতার ও আত্বীভিমানশ্ন্যতার লক্ষণ। যদি 
কেবল নিজের ইষ্টপাধনের ও অনিষ্টনিবারণের আশায় কেহ বিজেতার শরণাপনু 
হয়, তাহার কার্যযভীরুতা ও আত্মাভিমানশুম্যতা৷ ব্যঞ্জক হইতে পারে । কিন্ত 
যেখানে বিজেতার রাজ্য কিছু কাল চলিয়৷ আসিতেছে, আর তাহাদের শাসন- 
প্রণালীতে দোষ খাকিলেও অনেক গুণ আছে, ও মোটের উপর পরাজিত দেশে 
প্ৰ্বাপেক্ষা সুচারতরবূপে শাস্তি ও ন্যায় বিচারপ্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে, 
এবং বিজেতার সহিত রাজাপ্রজ। স্বন্ধ বিচিছনা কর! হিতকর বা ন্যায়সঙ্গত 
নহে, সেখানে বিজেতার 'সহিত সপ্তবসংস্বাপনের চেষ্টা, নিন্দনীয় না হইয়। 
নিতাস্ত কর্তব্য বলিয়৷ পরিগণিত হইবে । 
সব্বশেঘে এই আপত্তি হইতে পারে যে, রাজ ও প্রজ। উভয়েরই চেষ্টা 
স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতিসাধন । কিন্তু যেখাঘে রাজ৷ ও প্রজা! ভিন্ন ভিন 
দেশবাসী ও ভিন তিন জাতীয়, সেখানে উভয়েরই কাধ্যে পরস্পর কর্তব্যবিরোধ 
অনিবার্য । সুতরাং যদি দুই জাতি এক হইবার সন্তাবন। ন! থাকে, তাহ। 


৫ম অঃ] রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম 


হইলে তাহাদের মধ্যে সন্তাব স্থাপনের চেষ্টা বৃখ। | কিস্ত একথাও যথাথ” 
নহে। একদেশবাসী একজাতীয় রাজ। রাজ্যান্তরগত অন্য দেশের ও অন্য 
জাতীয় প্রজার উন্ৃতিপ/ধনে যতবার হইতে গেলে যে, তাহাতে কর্তব্যবিরোধ 
অবশ্যই ঘটিবে, একখ। স্বীকার করা যায় না । এরূপ কাধ্য কঠিন, এবং 
এরূপ স্বলে রাজার 'ও প্রজার স্বদেশের 'ও স্বজাতির প্রতি অধিক অনুরাগ হওয়া 
স্বভাবসিদ্ধ। কিন্ত রাজ। ও গ্ররজা! ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক হইলে. উভয় 
দেশের ও উভয় জাতির স্বার্থের সামগ্ত্য করিয়। কাধ্য করাই সন্ভাবনীয়। 
এরপ ন্য।য়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক রাজ। 'ও প্রজার দৃষ্টাস্ত ইতিহাসে দৃষ্াপ্য নহে। 
উপরে অনেকগুলি কখ। বলিলাম | কিন্ত বোধ হয় তাছার যাথার্থয 
অনেকেই স্বীকার করিবেন না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন ওসকল কথ 
সংসারীর নহে, উদাসীনের কথা, শিক্ষা স্থলে 'ওসকল কখ। সমীচীন হইতে 
পারে, কিন্ধ সংসারে চলিতে গেলে মনুঘা 'ওরূপ উচচাদর্শের হইবে মনে করা 
ত্রান্তি। এ সংশয় নুর টা নিমিভ্ত দইটি কখা মনে রাখা কর্তব্য | প্রথমতঃ 
ভারতে আর্ধাখঘিগশ সংযম ও ভপোবলে, উপরে যাহ। বলিয়াচি, সেই শিক্ষা 
দিয়াছেন | এবং দ্বিতীয়তঃ তাহার অনেক দিন পরে পাশ্চাতা দেশে ষীসখুটও 
সেই শিক্ষা দিয়াছেন । যদি পাশ্চাত্য দেশের রীতিনীতি ও আহারবাবঝহারের 
সহিত সংঘর্থণে আসিয়। সেই শিক্ষা এখনও প্রচুর কলল।ভ করে নাই, ভারতের 
রীতিনীতি 'ও আচারব্যবহার সেই শিক্ষার উপযোগী হওয়াতে তাহ। অনেক 
দর কলপ্রদ ভইয়।ছে, এবং এত সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক বিপ্রবের পরেও অনেক 
হিন্দ, অকাতরে স্বা হানি সহ্গা করিয়। বলিতে পাবেন--তিছা। ক'দিনের নিমিত্ত 
বে ইহাতে এত কাতর হইব" | ইহাই হিন্দুর উন্নতি ও গৌরব, যদিও ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে কিঞিৎ অননতি ও আগৌরব জড়িত আছে । কেবল জারির 
বিঘয়ে দৃষ্টি রাখিয়। জড়জগঁতের তন্বানূশীলনে বিরত হাওয়ায় হিন্দুর বৈঘয়িক 
অবনতি ঘটিয়াছে, এবং শিল্ঞ!নামুশীলনলব জড়শজ্জির প্রভাবে বলীয়ার পাশ্চাত্য 
জাতিব নিকট পরাভিভ হইতে হইয়াছে | সেই অবনভি 'ও পরাজয়ের প্রতি 
লক্ষা করিয়। পাশ্চাতা জাতিবা আমাদিগকে অবজ্ঞা করেন। শেরূপ অবজ্ঞ। 
কর। পাশ্চাতাদিগের পক্ষে অনচিত্ত। রাজনৈতিক স্লাবীনতা পাধিব সম্পন্ভি | 
তাহ! খ।কিলে ভাল, কিন্ত হিন্দদের তাহ অনেক দিন হইতেই নাই । এক্ষণে 
না।য়পরায়ণ বিটিশ সায়জোর স্ুশাসদাবীনে খাকিরা সে অভাব অধিক অনুভব 
করিতে হয় না। তবে আর একাটি আশঙ্কা আছে। আমাদের পৃক্ষপুরুঘ- 
দিগের নিকট প্রাপ্ত অঙ্গলা অপাখিব সম্পত্তি, সেই আধ্যাত্মিক উন্মাতি, বৈঘয়িক 
উনৃতির লোভে ফোন দিন হারাইব. এবং তাহা হইলে আমরা যথার্খ অবজ্ঞার 
পাত্র হইব । বিজ্ঞানানুশীর্লন দ্বারা বৈঘয়িক' উগ্ৃতি সাধন, ও সামাজিক রীতি- 
নীতি সংশোধন দ্বারা শারীরিক উতকর্লাভ ও বৈঘয়িক উনতিবিধান, যাহাতে 
হয় সে শিক্ষা সর্বতোভাবে আবশাক | কিন্ত তনিমিত্ত যেন আধ্যাত্তবিক 
শিক্ষাকে এক পারে সরাইয়! ফেলা না হয়। এবং রাজনৈতিক বিঘয়ের 
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ব্রিটেন ও 
ভারতের সধ্ধন্ধ । 
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আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য কবি লজ নিয়োজ কথাটি যেন 
মনে রাখ! হয়। 


মানব হৃদয়, যত দুঃখ লয়, 
আগি এ ভব সংসারে, 
অল্প মাত্র তার, শাসনে রাজার, 


দিতে বা ঘূচাতে পারে ।১ 


উপরে বিজেতা 'ও বিজিতের রাজপ্রজ। সপ্বন্ধ বিঘয়ক' সাধারণতঃ যে সকল 
কথ। বল। হইয়াছে, তাহ। খ্রিটেন ও ভারত শ্বন্ধে অনেকদ্র খাটে এক্ষণে 
ব্রিটেন ও ভারতের রাজা প্রজ। সম্বন্ধ বিঘয়ক এই দই একটি কথ। বিশেষ করিয়া 
বল। যাইবে । তাহ অবশ্যই সপম্ত্রমে ও সংযততাবে বলিৰ। আশা করি 
সে কখায় কোন পক্ষ অসন্ভট হইবেন না। 

ভারতবর্ঘ যখন ইংলগ্ডের অধীনে আইসে, তখন ভারতে মুসলমান সাম্াজা 
পতনোন্মুখ, হিন্দুদিগের মধ্যে মহারাস্ীয়ের। উত্ানশীল, রাজপুতগণ মন্দ 
অবস্থায় নহে, শিখের। পুনরভ্যুব।ননিমিন্ত উদ্োোগী, এবং ফরাসীরা'ও তারত- 
সায়াজোর নিমিত্ত ইংরাজদিগের প্রতিহবন্দ্বী। ক্রমে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজা 
সংস্থাপিত হইলে, প্রাধান্য লাভাথে নান। প্রতিযোগীর কলহ, ও অরাজকত।- 
জনিত চোর দশ্ুযুর পীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া, এবং ইংরাজের স্ুশসনে 
ও ন্যায়পরতায় আশ্বস্ত হইয়।, অধিকাংশ ভারতবাসী নিরাপন্তিতে সেই 
সামু।জ্যের জধীনতা স্বীকার করেন। ব্রিটেন 'ও ভারতের সেই রাজ।প্রজা 
সম্বন্ধ সাদ্ধশতবতসরকাল চলিগ। আসিতেছে । এবং তাহাতে অনেক সুুফলও 
ফলিয়াছে। তন্মধো দই চারিটি বিশেঘরপে উল্লেখযোগা | যখা ৮ 
নিরাপদে শান্তিতে অপক্ষপাতি বিচারপ্রণ।লীর অধীনে অবস্থিতি, পাশ্চাতায 
বিজ্ঞান, অর্থ নীতি 'ও রাজনীতি বিঘয়ে শিক্ষালাত, এবং সব্বব্র পরিচিত ইংরাজি 
ভাঘার সাভাযষো ও বাম্পযানে সব্বত্র গমমাগমনের সযোগে সমণ্র ভারতবাসীর 
মনে এক অভিনব জাতীয় ভাবের উন্যোঘ। এই সকল কারণে বিটিশ 
সাযাজোর নিকট ভারতবাশী কৃতভ্ঞতাপাশে বদ্ধ। যদিও সেই সামাজ্যের 
অধীনে থাক। পরাধীনতা , কিস্ত উভয়পক্ষ একট বিবেচনার সহিত চলিলে, 
সে পরাধীনত। মন্ষ্যের যে স্বাধীনত! আবশাক তাহার সহিত এত অবিরোধী 
বা অল্প বিরোধী যে তছ্জন্য কি বোধ করিবার হেতু নাই । বিটিশ রাজতন্ত্রের 
মূল সূত্র অনুসারে ভারতবাগী যে সেই তন্ত্রের বহিত 'ভত খাকিবেন এমত কথ! 
নাই। বরং তাহার বিপরীত দৃষ্টান্থ দেখিতে পা' ওয়। যায়। সম্প্রতি পর পর 
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দই আন ভার্যতবাসীকে' বড়লাট সাহেবের কার্যকরী সভার সভ্যপদে নিষ 


করা হইয়াছে। এবং ' ক্রমশ: ভারতবাসী- দেশের শাসনপ্রণালী পরিচালনৈ 
অধিকতর অধিকার পাইবেন সম্পূর্ণ আশ করা যায়। যদিও ইংরাজের সহিত 
মিলিয়া তারতবাসীর কখনও একজাতি হইবার সন্তাবনা নাই, তখাপি অচিরে 
ভারত-শাসনে যথাযোগ্য অধিকার প্রাশ্ত হইয়। তাহারা ইংরাজ রাজার সহকারী 
হইবেন এ সম্ভাবন। যথেষ্ট আছে। যাহাতে সেই সম্ভাবলঈয় ফল সত্বর ফলে 
সে বিষয়ে প্রত্যেক দেশহিতৈথধীর উদ্যোগী হওয়। কর্তব) | সেই উদ্যোগের 
পথে উভয় পক্ষেরই ভ্রমজনিত যে সকল বাধাবিধ আছে তাহার নিরাকরণ 
নিতান্ত আবশ্যক । ইংরাজ রাজপূরুধদিগের মধ্যে কাহার কাহার এই একটি 
ভ্রম আছে যে, প্রাচ্জাতি আডম্বর ও জাঁকজমক তালবাসে, আদর করিলে 
 গ্রশর পায়, এবং ভয় দেখাইলে বশীভূত হয়, অতএব তাহ।দের শাসননিমিত্ত 
রাজার সৌম্যমৃন্তি অপেক্ষা উগ্মন্ডি প্রদর্শন অধিকতর প্রয়েজনীয়। অন্য 
প্রাচ্যজাতির কখা বলিতেছি ন।, বিন্ড ধিন্দুজাতির সম্বন্ছে এসংস্কার যে নিতান্ত 
ল্রান্তিমূলক একখ। ইংরাজ রাজপুরুঘদিগের বিদ্তি হ'ওয়। অতি আবশ্যক, কেন 
ন| এই ভ্রম অনেক সময় তাহাদের সদৃদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে দেয় না | জড়জগতের ও 
বৈঘয়িকস্তখের অনিত্যতায় যে জাতির খ্রদ্ব বিশ্বাস, সে জাতি কখনই আড়ম্বর- 
গ্রিয় হইতে পারে নচ। যেজাতিব আদশ রাজা লামচন্দ্র প্রজারঞ্চঈনার্থে আপন 
গ্রিয়তমা মহিষীকে বনবাসে পাঠাইয়। প্রজাব২স্লতার প্রমাণ দিয়াছিলেন, 
সে জাতিকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত ভীতি অপেক্ষা প্রীতি প্রদ্শ ন যে বহুগুণে 
অধিকতর ফলদায়ক', ইহ] বৃদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই সহজে বুঝিতে পারিবেন । 
হিন্দুরা জানেন ''মৃুনীনাগ মতিত্রমঃ মুনিদিগেরাও ভুল হয়| হিন্দুদিগের 
নিকট রাজ। ভয়ের পাত্র নেন, ভণ্ডির পাত্র। এবং উংরাজ রাজার বাহুবল 
অপেক্ষা তাহার নাযায়পরতা হিন্দুর চক্ষে অধিকতর গৌরবের বিঘয়। স্তরাং 
ভ্রমস্বীকারে বা অনবধানতাকৃত অবিছিতকাব্যসংশোধনে হিন্দুর নিকট ইংরাজ- 
রাজপূরুঘের গৌরবের ক্রাস দা হইয়া বরং বৃদ্ধি হইবে । ভারতবাসীদিগের 
মধ্যে আবার অনেকের সংস্কার আচে যে ইংবাজ ঝলদ্‌ প্ত জাতি, স্ততরাং ইংরাজের 
নিকট ন্যায় অপেক্ষা বলের গৌরব অধিক । এব: ইংরাজ স্পষ্টবাদী, সুতরাং 
ইংরজ রাজপরুঘদিগের দোঘ স্পট্টাক্ষরে দেখাইয়। দেওয়াতে ক্ষতি নাই । এপ 
মনে করা আমাদের ভ্রম। দৈহিকবলের যত গৌরব করুন না কেন, ইংরাজ 
নৈতিকবলের শ্রেন্ঠতা মানেন । যিনি নৈতিকবলে ঝলীয়ান কাহারও নিকট 
তাহার পরাতব স্বীকার করিতে হইবে লা। অতএব আমরা নৈতিকবলে 
বলীয়ান হইলে ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ অবশ্যই আমাদের সন্মান করিবেন। আর 
স্পটবাদিতাগুণের সন্ধে স্ারণ রাখ। কর্তব্য, যেব্যক্তি পদনধ্যাদ!য় যেন্দপ সন্মান 
পাইবার যোগ্য, তাহার কার্ধোর আলোচনা সেইন্দপ সন্ম।ন সহকারে হওয়া 
উচিত। তাহ! ন। হইলে সেই আলোচন। দোঘ বা ভ্রম সংশোধনে কৃতকাধ্য 
হয় না, বরং পরম্পরের প্রতি বিছবেঘ উতপনু করে। 


২৫১ 


২৫২ 


৩। পূজার 
গতি রাজাব 
কর্তব্য । অন্যের 
আক্রমন হইতে 
রাজ্যরক্ষ। | 


জুঞান ও কর্ম [ ২র ভাগ 


ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে রাজাপ্রজা সন্বন্ধস্থাপন ঈশরের ইচ্ছায় উভয়ের 
মঙ্গল।৫ধে ঘটিয়াছে। আমাদের মঙ্গল এই যে, আমরা একটি প্রবল পরাক্রাস্ত 
অথচ নায়পরায়ণ জ।তির স্ুশাসনে শাস্তি ও নানারূপ সুখস্বচছন্দতা লাভ 
করিয়।ছি. এবং ইংরাজদিগের সহিত মিলনে বহুদিনের উপেক্ষিত জড়জগতের 
প্রতি আমাদের যখাযোগ্য আস্থা জন্মিয়াছে, ও জড়বিজ্ঞানানুশীলনদ্থারা বৈষয়িক 
উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইতেছে । ইংরাজ ও সাবারণতঃ পাশ্চাত্য জাতির 
মঙ্গল এই যে. হিন্দুজাত্তির সহিত সংতবে আসিয়া আব্যাজ্িক তত্বানশীলনে 
'ও সংযম অভ্যাসে তীহাদের শ্রদ্ধা জন্মিতেছে. এবং তদ্দারা তাহাদের অপূরণীয় 
বিঘয়-বাসনা ও তক্তজনিত বিরোধ ও অশান্তি নিবারিত হইবার সম্ভাবনা 
হইতেছে । 

পাশ্চান্ডা জাতির সভিত সংত্বে আপিয়া হিন্দু যতশীঘ তীহাদের জড়- 
বিজ্ঞানানশীলনের এত অনুরাগী হইয়াছেন, হিন্দুর সহিত সংস্রবে আসিয়া 
পাশ্চাত্তোরা যে তত শীঘ হিন্দর আধ্যাত্তিক তত্বানশীলনে সেইমত অনকাগী 
হইবেন এ আশা করা যায় না। কিন্ত সেই সত্বের যে কোন ফল হইবে না 
এরূপ নৈরাশ্যেরও কারণ নাই । হিন্দ যদি ঠিক থাকিতে পারেন, 
এবং পাশ্চান্তোর দৃষ্টান্তে মুগ্ধ না হইয়া, আধ্যাত্বিকভাব অক্ষণ রাখিয়া অনাসভ- 
রূপে বৈঘয়িক উন্তির চেষ্টা করেন, তবে এমন দিন অবশ্যই আসিবে যখন 
হিন্দুর শাস্ত 'ও সংযতভাবের দৃষ্টান্ত পাশ্চাতা জগতের একান্তিক ক্বলন্ত বিঘয়- 
বাসনাকে প্রশমিত করিবে | 


৩। প্রজার প্রতি রাজার কর্তবা । 


রাজা 'ও প্রজা উভয়েরই পরস্পরের প্রতি কর্তবা কর্ম আছে । যখন 
রাজার নিমিত্ত প্রজা নহে, বরং গ্রজার নিমিত্তই রাজা, তখন প্রজার প্রতি 
রাজার কর্তব্য কি তাহারই আলোচনা অগ্গে হওয়া সঙ্গত । 

রাজার প্রথম কর্তব্য, প্রজাকে বাহিরের শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা । 
সেই কর্তব্য পালনার্থ সৈনা সংস্থাপন আনশাক | যদিও এক্ষণে পৃথিবীতে 
অসভ্যজাতির বল ও সংখ্যা অধিক নহে, এবং সভ্যজাতির মধ্যে কেহ অপরকে 
অকারণে আক্রমণ করিবার আশঙ্কা অল্প, তখাপি সকল সভ্যজাতিই যখেষ্ট 
সৈন্য রাখিবাঁর জন্য বাস্ত, এবং যদিও তাহাতে প্রভূত অর্থ বায়ের প্রয়োজন, 
সকলেই সেই ব্যয়ভার অকাতরে বহন করিতেছেন । যদি পৃথিবীর সকল 
সভাজাতি মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্বাপন করিয়া স্থির করেন যে, 
প্রত্যেকেই অসত্যজাতির অন্যায় আক্রমণের আশঙ্কানিবারণ এবং অপর 
প্রয়োজনীয়কার্য সাধন নিমিত্ত সম্ভবমত সৈন্য রাখিয়! বাকি সৈন্য বিদায় 


_ দিবেন, তাহা হইলে অনেক লোক ও অনেক অর্থ, যাহা ভাবি অশুভনিবারণ 


৫ম অঃ] রাজনীতিত্রিদ্ধ কর্ম 


উদ্দেশ্যে এখন আবদ্ধ রহিয়াছে, নানাবিধ বর্তমান শুভকার্যে নিয়োজিত 
হইতে পারে। .তাহ! কি' হইবার নহে? 

রাজার দ্বিতীয় কর্তব্য, প্রজাকে রাজ্যের ভিতরের শত্রুর অত্যাচার টিতে 
অথাৎ দক্স্য, চোর, ও অন্যান্য প্রকার দুষ্ট লোকের অন্যায় আচরণ হইতে 
রক্ষা করা । তদদেশ্যে দেশশাসনাখ সুনিয়ম ব্যবস্থাপন, সেই সকল নিয়ম- 
পও্যঘনকারীদিগের দোষনির্ণ য় ও দণ্ডবিধান নিমিত্ত উপযুক্ত বিচারালয় সংস্থাপন, 
এবং সেই বিচারালয়ের আদেশপালন ও সাধারণতঃ শাস্তিসংরক্ষণ নিমিত্ত 
উপযুক্ত কর্মচারীর নিরোগ আবশাকা। আইন শিধিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত 
ব্যবস্থাপকধভ। সংস্থাপন করা, এবং সেই অভয় যখাসন্তভব সাধারণ গ্রজাবগে র 
প্রতিনিবিগণকে সভ্যরূপে নিযু্ত করা প্রয়োজনীয় । কারণ তাহা হইলেই 
প্রজাবগে র প্রকৃত অভাবপূরণের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইতে পারে । 

রাজান্ন এই দ্বিতীয় কর্তব্য সম্বন্ধে নেক কখ! বলিবার আছে, কিন্তু 
তংসমৃদয় এই ক্ষদ্র গ্রন্থে সহিবেশিত ভাওয়। সম্ভবপর নহে | 

এস্লে কেবল একটি কখা বলিব | এইদ্বিতীয় ক্বাপালমে সাধারণের 
মঙ্গলের নিমি্ত বাঞ্িবিশেঘের অমঙ্গল করিতে বা দণ্ডবিধাণ করিতে রাজাকে 
বাধা হইতে হয়। সেই আংশিক অমঙ্গল এক প্রকার অনিবাধ । কিন্ত 
তাহ।র পরিমাণ কমাইবার নিমিভ যখাসাব্য চে করা রাজার কত্তব্য। 
দিতির দণ্ডবিধান এমনভাবে করা উচিত যে. তদ্দারা তাভার শাসন ও 
শোধন সঙ্গে সঙ্গে চলে। এবং প্রাণদণ্ড একেবারে উঠাইয়। দেওয়া 
কর্তব্য । 

রাজার তৃতীয় কর্তব্য প্রজার অভাব নিরূপণ করা, এবং তণ্িমিস্ত প্রজা- 
বর্গের রীতি-নীতি ও প্রকৃতি বিশেঘকূপে অনগত হওয়।। প্রজার প্রকৃত 
অভাব কি, তাহারা কি চাছে, ও তাহা দেওয়। রাজার পক্ষে কতদূর সাঁদ্য ও 
সঙ্গত, এ সকল বিঘয় ন| জানিলে রাজ! শাসনপ্রণালী প্রজার সুখকর করিতে 
পারেন ন। | এবং তাহা জানিবার নিমিত্ত প্রজার রীতি-নীতি 'ও প্রকৃতি ভাল 
রূপে অবগত হওয়। আবশাক | যেখানে রাজা ও প্রজা! ভিন্ন ভিন জাতীয় 
সেখানে এই সকল বিঘয় বিশেঘরূপে জানিবার প্রয়োজন অধিকতর । কারণ, 
অনেক সময়ে গ্রজার প্রকৃতিপন্বন্ধে অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত রাজার সপুদেশ্য সিদ্ধ 
হয় না। যেমন রোগীর প্রকৃতি না জানিয়৷ উঘব প্রয়োগ করিলে তাহাতে 
সম্যক্‌ উপকার হয় না, তেমনই প্রজার প্রকৃতি না জানিয়৷ তাহার হিতাখে 
কোন কার্ধয করিতে গেলেও সে কাধা সফল হয় না । প্রজার প্রকৃতি বিশেষ- 
রূপে জানিবার নিমিত্ত গ্রজার ভাষা, সাহিতা, "ও ধন্ধের স্থুলতত্ব জানা বিজাতীয় 
রাজার ও রাজপুরুঘগণের পক্ষে নিতান্ত সাবশ্যক | 

রাজার চতুর কর্তৃব্য, প্রজাবর্গে র সুখস্বাচছন্দবৃদ্ধির নিমিতু সমুচিত বিধান 
সংস্থাপন! সকল স্তখের মূল স্বাস্থ্য, অতএব প্রজার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা 
করা রাজার সবর্বতোর্তীবে কর্তব্য। সত্য বটে, সকলেরই নিজ নিজ 


২৫৩ 


রাজ্যের শান্তি 
রক্ষা | 


পূজার প্রকৃতি 
জানা ও 
তাহাদের 
অভাব 

নিরূপণ । 


পুজার স্থাস্থ্য- 
রক্ষার ব্যবস্থা । 


২৫৪. 


এক স্থান হইতে 
অন্য স্থানে 
চামনাগমনের 
সুবিধা করা। 


প্রজার শিক্ষা- 
বিবান।, 


্বাস্থযরক্ষার চেষ্টা নিজে করা উচিত। বাষস্থান যাহাতে স্বাস্থ্যকর হয় ও খাদ্য 
যাহাতে পাষ্টিকর হয়, তস্িষয়ে গ্রজাদিগের নিজের কার্য) নিজেই ক্রা কর্তৃব্য, 
রাজা তাহ! করিতে পারেন না। কিন্ত স্বাস্থারক্ষার নিমিত্ত 'জনেক' কায 
আছে যাহ! প্রজার সাধ্যাতীত, এবং রাজার সাহায্য ভিন সম্পণন হইতে পারে না। 
যথা, নদীর গর্ভ পুরিয়। গিরা ঘোত বন্ধ হইয়। অখবা দেশের জল বাহির 
হইবার পথ কদ্ধ হইয়। যদি বহুবিস্তীর্ণ দেশ' অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে, অথব৷ 
বাবসায়ীরা লাতের লোভে যদি খাদাদ্রবো গোঁপনভাবে অনিষ্টকর বস্ত মিশিত 
করে, সে সকল স্বলে রাজার সাহায্য ব্যতীত অনিষ্ট নিবারণ সম্ভবপর 
হয় না। তঙ্ভিন দরিদ্রের চিকি২সাখ দাতব্য চিকিংসালয়-স্বাপণও রাজার 
কর্তব্য | 

রাজোোর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লোকের গমনাগমনের ও দ্রব্যাদি 
প্রেরণের সুবিধার নিমিত্ত ভাল পখ, ঘাট, সেতু, বন্দর প্রভৃতি প্রস্তত করা রাজার 
কর্তব্য। একাধ্য গ্রজারাও করিতে পারে, কিন্ত এ সকল কার্যে অধিক ব্যয়ের 
প্রয়োজন, সুতরাং বহুসংখ্যক প্রজা একত্র না হইলে প্রঞজজারা সে ব্যয়ভার বহন 
করিতে পারে না। এখন অনেক রেলপখ প্রজাবর্গ একত্র হইয়। প্রস্তত 
করিতেছে 'ও চাপাইতেছে। ভবে তাহাতেও রাজার সাহায্য আবশ্যক, 
প্রখমতঃ ভূমি অধিকার ক'রণাথে , দ্বিতীরতঃ নিরাপদে লোকের গমনাগমনের 
বিধান করিবার নিমিন্ত | 

শজাবর্গে র স্তশিক্ষা বিধান করা রাজার আর একটি বিশেষ কর্তব্য কর্। 
কতদর শিক্ষা দেওয়। রাজার কর্তব; তংসন্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে 
বলেন প্রজারা যাহাতে একেবারে নিরক্ষর ন। খাকে সেইরূপ শিক্ষা, অর্থাৎ 
কেবল লিখন-পগন শিক্ষ। দেওরাই রাজার পক্ষে যথেষ্ট, তবে সে শিক্ষা প্রজার 
শিনান্যয়ে পাওয়। উচিত । কিস্ত একটু ভাবিয়। দেখিলে বুঝ! যায় যে, এত 
অল্পে রাজার কর্তব্য পালন হয ন।, প্রজাকে আর কিঞ্িৎ অধিক শিক্ষা দেওয়ার 
বিধান করা রাজার কর্তব্য । তবে সে শিক্ষা লতি উচচ হওয়। উচিত, তাহা 
দেশের ও সভ্য জগতের অবস্থার উপর নির্ভর করে । উচচশিক্ষিত সমাজের 
জ্ঞানের পরিসর যেমন বিস্ত/রিত হইতেছে, স।ধারণের শিক্ষার সীমা তেমনই 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারিত হয়৷ বিধেয়। শিক্ষা সন্বন্ধে রাজার কর্তব্য, 
প্রথমত: দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষার নিমিত্ত 
ছাত্রের বয়সের নিম্ন ও উচচ সীমা স্থির করা, দ্বিতীয়তঃ সেই বয়সের সকল 
বালকের শিক্ষার নিমিভ্ত যখাযোগ্য স্থানে গ্রয়োজনমত বিদ্যালয় স্থাপন করা, 
এবং তৃতীয়ত: এইরূপ নিয়ম কর! যে, নির্ধারিত বয়সের সকল বাশকই যেন 
কোন না কোন বিদ্যালয়ে যায়। তারপর রাজ।র আরও কর্তব্য, উচচশিক্ষার 
নিমিত্ত স্থানে স্থানে দূই একটি আদশ বিদ্যালয় স্থাপত্য করা । এতত্তিন্র প্রজ।- 
গণের নীতিশিক্ষার নিমিত্ত রাজার বিশেষ ব্যবস্থা কৰা আবশ্যক | সকলেই 


র্হীকার করিবেন দেশের শান্তিরক্ষা করা রাজার কর্তব্য। তাহা হইলে 


খে সি রাজনীতিশিন্ধ কর ২৫৫ 


শাস্তিভঙ্গের মূল কারণ যে দূর্নীতি তাহ।.নিবারণ করা, অর্থাৎ প্রজাবগ কে 
' সুলীতি শিক্ষা দেওয়া, রাজার কর্তব্যের মধ্যে অবশ্যই পরিগণিত হইবে। 
কেহ কেহ বিদ্রুপ করিয়া বলেন আইনম্বারা লোককে নীতিমান্‌ কারা যাঁয় না। 
কিন্ত তাই বলিয়া লীতিশিক্ষা নিক্ষল সুতরাং নিশ্রয়োজন, একথা সগ্রমাণ 
হয় না। 
প্রজার ধর্শিক্ষার বিধান করা রাজার কতদ্র কর্তব্য তৎসন্বন্ধে বিস্তর পুজার ধন্ধশিক্ষা 
মতভেদ আছে । যেখানে রাজাপ্রজ৷ ভিন ভিন ধর্্মাবল্হথী সেখানে ধন্শিক্ষা এ 
সন্ধে রাজার নিলিগু থাক! উচিত, এবং যাহাতে সকল সম্প্রদায় নিব্বিঘে আপন কব টন 
আপন ধর্ম পালন করিতে পারে সেইনূপ বিধান করা কর্তব্য । সময়ে সয়ে 
এ বিঘয়ে কর্তব্যসন্কট উপস্থিত হইতে পারে | যেখানে এক সম্প্রদায়ের ধর্ম 
পশুহনন আদেশ করে এবং অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম তাহা নিঘেধ করে, সেখানে 
উভয়েই ইচছামত স্বধর্ম পালন করিতে গেলে বিরোধ অনিবাধ্য । সে স্থলে 
রাজার এপ বিধান করা কর্তব্য যে, কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের অন্যায় 
কের কারণ না হইয়া উভয়েই সংযততাবে স্ব স্ব বর্ম পালন করিতে 
পারে। 
যেমন কতকগুলি বিঘয়ে প্রজার হিতার্ে রাজার হস্তক্ষেপ কথ্বা কর্তব্য, 
তেমনই অধিকাংশ বিঘয়ে প্রজার স্বাবীনতারক্ষার্থে রাজার হস্তক্ষেপণে বিরত 
ধাক। কর্তবা। প্রজাবর্গ আপন ইচ্ছায় স্রনিয়মে চলিতে শিক্ষা করিলেই 
রাজার ও প্রজার প্রকৃত মঙ্গল । আর স্বাধীনভাবে চলিতে দিলেই গ্রজা সেই 
শিক্ষালাভ করিতে পারে । অন্যান্য প্রকার শিক্ষার মধ্যে ইহাই প্রজার 
সবের্বোচচ শিক্ষা, এবং এই শিক্ষায় প্রজাকে উপদিষ্ট করা রাজার একটি প্রধান 
কর্তব্য। 
প্রজা আপন মতামত স্বাধীন 'ও নিঃশঙ্কভাবে লেখায় ও কথায় বাশ: করার পুজার মতামত- 


পক্ষে কোন নিঘেধ থাক। উচিত নহে! তবে কোন প্রজাকে রাজার বা বা 
পপ শি শাতা- 
অন্য প্রজার অপবাদ ঘোষণা করিতে বা কাহাকেও কোন গঠিত কাধষ্যে স্বাপন। 


উৎস।হিত করিতে দেওয়৷ অনূচিত। ফলতঃ স্বাধীনতায় সকলেরই অধিকার 
আছে, এবং সেইজনাই স্বাধীনতার অপব্যবহারে, অর্থাও স্বেচছ!চারে কাহারও 
অধিকার নাই । তাহা হইলে একের স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতাব নাশক 
হইয়। উঠে। 

রাজ। শাসনের ব্যয়সঙ্কুলনাখ প্রজার নিকট করপগ্রহণের অধিকারী । কর-মংস্থাপন। 
র/জকর এইরূপে সংস্থাপিতি হওয়া উচিত যে, তাহার পরিমাণ কাহারও পক্ষে 
পীড়াদায়ক না৷ হয়, এবং তাহা সংগ্রহের প্রণালী কাহারও অন্গুবিধাজনক না 
হয়। 

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পণ্যদ্রব্যের উপর রাজকরের পরিমাণের ন্যুনাধিক্য- 
ছারা স্বদেশীয় শিল্পের উনৃতিপাধন কর-সংস্থাপনের একটি উদ্দেশ্য বলিয়া 
পরিগণিত। সেই উদ্দেশ্য সাধু, কিন্ত তাহা সাধনের এই উপায় কতদূর 


স্বদেশী শিল্পের 
উন্তিসাধন। 


২৫৬ 


মাদকদ্রবা-সেবন 
নিবারণের 
চেষ্া। 


৪। রাজার পৃতি 
পুজার কর্তব্য। 
ভক্তিপদর্শ ন! 


জ্ঞান ও কর্দ [ হয় ভাগ. 


ন্যায়সঙ্গত ও প্রকৃতপক্ষে হিতকর, তদ্বিঘয়ে মততেদ আছে । তবে অনেক 
সভ্যদেশেই মে উপায় অবলম্বিত হইতেছে ।১ 

মাদকদ্রব্যের উপর কর-সংস্কাপনহার! রাজার আয়বৃদ্ধি করা কতদূর 
ন্যায়ণঙ্গত এ প্রশও এইখানে উঠিতে পারে। মাদক্রব্া-সেবন সব্বত্রই 
অনিষ্কর, এবং উঞ্চপ্রধান দেশে তাহ। সেবনের কোন প্রয়োজন নাই। যে 
দ্রব্যসেবন নান। রোগের ও অশাস্তির মূল, ও যাহার অতিরিভ্ু, সেবনে মনুষ্যের 
পশুত্বপ্রাপ্তি হয়, তাহার, ওঘধার্খে ভিন্ন অন্য কারণে, ক্রয়-বিক্রয় অন্ততঃ 
উঞ্ণগধান দেশে রাজাজ্ঞয় নিঘিদ্ধ হওয়। বাঞ্চনীয় । তবে একেবারে স্পষ্টরূপে 
নিবিদ্ধ ন। হইয়। ক্রমশঃ প্রকারান্তরে নিঘিদ্ধ হওয়াই যুঞ্জিসিদ্ধ, এই কখ। অনেকে 
বলেন। তাহাদের যুক্তি এই যে, যতদিন লোকের মাদকদ্রব্য-সেবনের প্রবৃত্ত 
প্রবল থাকিবে, ততদিন তাহার ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধ মি ও তাহ! গোপনে 
প্রস্তুত ও বিক্রীত হইবে । কিন্তু এক দিকে স্্রশিক্ষা্ধারা, ও অপর দিকে কর- 
সংস্থানপৃর্ব ক মাদকদ্রব্যের যূলাবৃদ্ধিদ্বারা, সে প্রবৃত্তির যখন ক্রমশঃ হাস হইবে, 
তখন বিন! নিঘেবধেও নিষেধের ফল পাওয়। যাইবে । যদি সেই আশায় প্রতীক্ষা 
ক'রিয়। থাকিতে হয়, তাহ। হইলে রাজ।র এইরূপ বিধান কর] কর্তব্য যে, রাজ- 
ক্চারীরা মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় যাহতে কম হর ও তাহ! ব্যবহারের 
পরিমাণ যাহাতে কমিয়। যায়, তংপক্ষে বিশেষ যত্রবার হয়েন। 


৪। রাজার প্রতি প্রজ।র কর্তবা 


রাজার প্রতি প্রজার প্রথম কর্তব্য ভক্ভিগ্রদর্শন | মনু কহিয়াছেন-- 
লন্ভনী হুত্রলা ক্লা লৰ্দপিষব্য লিশ্তনি1২ 
( মহতী দেবতা রাজ। নররূপবারী | ) 


রাজাকে দেবতাতুল্য সন্মানাহ্ বলার কারণ এই যে, রাজা না থাকিলে দেশ 
অরাজক হইয়। সবর্ষদ। সন্ত্রস্ত খাকে | ফলত: দেশরক্ষ।র নিমিন্ড রাজার সৃষ্টি 
হইয়াছে ।০ রাজা যদি ভণ্ভির যোগ্য না হন, কিরিপে তাহার প্রতি ভঞ্তি'র উদয় 
হইবে ?--এই প্রশের উত্তরে বল। যাইতে পারে, রাজভক্তি কোন ব্যন্জিবিশেঘের 
উদ্দেশে নহে, তাহা রাজপদের উদ্দেশে । সে পদ সব্বর্দাই ভক্তির যোগ্য । 
যিনি সে পদে অধিষ্ঠিত তিনি যদি নিজ গুণে ভন্ভি'র যোগ্য হয়েন, তাহা হইলে 
প্রজার পরমস্তখের বিঘয় | রাজাকে যে প্রজার ভক্তি করা কর্তব্য, তাহা কেবল 


১. এ সমন্ধে 11)])৭ 7১717011)16৭ 7 401512061 £007077?/, 13100, ৮, 0০), 
ও 10610078 47170671849] 4011484 42007071713]. 111, 
(0. ৮ দ্রষ্টব্য । 

২ মনু, ৭1৮। 

৯. অনু, 9৩। 


ঢম্ঘ অং]... :"  ম্বাজনীতিসিক্ষ ক্র 


রাজার হিতার্থে নহে, প্রজার হিতার্থেও বটে। কারণ, রাজার প্রতি প্রজার 
তজি ন! থাকিলে শ্রজ। রাজাজ্ঞাপালনে তৎপর হইবে না, সুতরাং রাজার রাজ্য- 
শাপন দৃরূহ হইবে, রাজ্যে বিশৃঙ্বল! ঘটিবে, এবং রাজ্যোর শান্তিরক্ষা ও 
প্রঞ্জাবগ্গের সুখ্স্বচ্ুন্দতাসাধন সম্ভাবনীয় হইবে না। 

রাজ। যদি কোন অন্যায় আদেশ করেন তাহ! হইলে প্র। কি করিবে ?-- 
এই প্রশের উত্তরে বল। যাইতে পারে, সেই আদেশ ধর্মনীতির বিরুদ্ধ হইলে 
প্রজা তাহ। পালন করিতে বাধ্য হইবে না। কিস্ত সৌভাগাবশত: সেন্গপ 
কর্তব্যসক্ষট প্রায় ঘটে ন। । অধিকাংশ স্থলে অন্যায় আদেশের অর্থ অহিতকর 
আদেশ । গ্রজ! যখন রাজার শাসনাধীনে থাকিয়। অনেক' উপকার প্রাপ্ত 
হয়, তখন কপাচি একটা অহিতকর আদেশের জন্য রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা 
প্রজার কর্তব্য নহে । তবে সেই আদেশ পরিবর্তনের নিমিত্ত যথানিয়মে 
ন্যায়ান্সারে চেষ্ট।! করা উচিত, তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু যতদিন 
পে আদেশ পরিবন্তিত না হয় ততদিন তাহা পালনীয়, এবং তাহা অমান্য করা! 
কর্তব্য নহে। 

বাঞজ।র ব। বাজ কয় চ|রীর কার্য সমালোচন। করিতে হইলে তাহা যখোচিত 
সম্মানের সহিত কর। কর্তবা। রাজার বা রাজকর্মচারীর কাধ্যে দোষ লক্ষিত 
হইলে তাহ। দেখাইয়। দেওয়াতে রাজ। ও গ্রজ৷ উভয়েরই উপকার হয়, কিস্ত 
তাহ। সরল, বিনীত ও সন্মানগচক' ভাবে দেখান উচিত। তাহ। না হইলে 
তাহাতে কোন সুফল ন। হইয়। কুফল ফলিবার সম্ভাবন। | কারণ, অসম্মানের 
সহিত কাহারও দোঘ দেখাইতে গেলে স্বভাবতঃ সে বিরম্ত হইবে, ও দোঘ 
থ/কিলেও তাহ। স্থিরভাবে দেখিতে চাহিবে ন। | সুতরাং সে দোষের ত 
সংশোধন হইবেই না, অধিকীন্ক সেই বিরশ্তির ফলে সেইব্যর্তি কর্তৃক অন্য 
দোঘও ঘটিতে পারে । আবার অপন্মানের সহিত রাজকর্মচারীর দোঘ দেখাইতে 
গেলে তাঁহার প্রতি অন্য প্রজার শ্রদ্ধার হাস হইতে পারে, ও তাহার ফলে রাজা- 
প্রজ! পরস্পরের অসন্ভাব জন্মিতে পারে, এবং তাহা রাজ! ও প্রজা উভয়েরই 
পক্ষে অশুভকর । 


৫1 এক জাতির বা রাজ্যের অন্য জাতির 
ব। রাজ্যের প্রতি কর্তব্য 


সকল সভ্য জাতির ও সভ্য রাজ্যেরই পরস্পরের সহিত সন্তাবে থাক! 
কর্তব্য। 

সভ্য মন্ঘ্যগণের পরম্পর ব্যবহার যেরূপ ন্যায়সঙ্গত হওয়। উচিত, 
সভ্য জাতিদমূহের পরস্পর ব্যবহার তদপেক্ষা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত হইবে 
আশা করা যায়। কারণ, একজন মনুষ্য সভ্য, বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ হইলেও 
তীহার ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা! থাকে, কিদ্ধ একটা সমগ্র সভ্য জাতির, 
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মাজান্ঞা 
পালনীয় । 


রাজার কার্যের 


সম্মানপৃব্বক 
করা উচিত ॥ 


৫) এক জাতির 
বা রাজোর 
অন্য জাতির 
11 রাজার 
পতি কর্তব্য। 


৫৮ 


অসত্য জাতির 
পতি সভ্য 
জাতিব বর্তবা। 


জান ও বর্ম [২য় ভাগ 


যাহার মধ্যে অনেক বৃদ্ধিমার্‌ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যডি আছেন, সকলেরই মে 
পতিত হইবার সম্ভাবনা! অতি অল্প | দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ সভা জাতির 
মধ্যেও কখন কখন যৃদ্ধবিগ্রহ ঘটে। তাহার কারণ বোধ হয় অসংবত বৈষয়িক 
উন্নতির আকাউক্ষা। বৈঘয়িক উনৃতি বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্ত তাহ! মনুঘ্য- 
জীবনের, কি' জাতীয় জীবনের একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য নহে, আধ্যাত্মিক 
উনৃতিই মানবের চরম লক্ষ্য । পু 

সত্য জাতির পরস্পরের প্রতি যেকপ ব্যবহার উচিত, অসভ্য জাতির সহিত 
সভ্য জাতির ব্যবহার তদপেক্ষা আরও উদারভবের হ'ওয়। বিধেয়। কি 
সংখ্যায়, কি বণে, পৃথিবীতে এখন আর এরপ কোন অসভ্য জাতিই নাই যাহাকে 
ভয় করিয়৷ সভ্য জাতিকে চলিতে হইবে । অসভ্য জাতিকে ক্রমশঃ শিক্ষিত 
ও সভ্য করা সভ্য জাতির লক্ষ্য হওয়। উচিত। তাহাতে যে আয়াস ও অর্থ 
লাগিবে, তাহাদের সহিত বাণিজ্যের আদান প্রদানে তদপেক্ষা অধিক লাভ 
হইবে। পরম্থ অপভা জাতিকে শিক্ষিত 'ও সভ্য কবাতে শিক্ষাদাতার যে 
জাতীয় গৌরব আছে তাহ1ও অল্প মূল্যের নভে । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


র্সন্নীভিড্নন্ষ জ্্দ | 


ধর্মের স্থল মর্ম কি তাহ। সকলেই জানেন, এবং ইহাও সকলেই জানেন 
যে ধর্মের মূলসুত্র ঈশৃরে ও পরকালে বিশ্বাস। পুখিবীর প্রায় সকল সভ্য 
জাতিরই ধর্ম সেই বিশ্বাসের উপর স্বাপিত। ঈশ্বর না মানিয়া কেবল পরকাল 
মানিলে সে বিশ্বাসকে ধর্থ বল। যায় না। জীবের সে পরকাল জড়ের এক 
অবস্থার পর অবস্থান্তরের ন্য।য় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। আবার, 
পরকাল ন। মানিয়। কেবল ঈশুর মানিলেও সে বিশ্বাস ধর্ম নহে, কারণ, সে স্থলে 
ঈশ্বরের সহিত জীবের সন্বন্ধ তাহার সহিত জড়ের সন্বন্ধ হইতে তিগন বল। যাইতে 
পারে ন। আর ঈশুর ও পরক]ল উভয়েরই অস্তিত্থ অস্বীকার করিলে ধর্থ 
থাকিতে পারে না, (যদিও নীতি থাকিতে পারে,) এ কথা কেহই বোধ হয় 
সন্দেহ করেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাপ ও পরকালে বিশ্বাস, এই দৃই বিশ্বাসের 
মিলনকেই ধর্ম বল। যায় । আমি অনন্তকাল থাকিব এবং অনন্ত-চৈতনাশন্ডি 
স্বারা চালিত হইব এই বিশ্বাস গাঞ্িলেই, মানুঘ জড়জগত ছাড়াইয়! উঠিতে ও 
সংসারের স্তখদূঃখ তুচছজ্ঞান করিতে পারে, এবং স্রখে দুঃখে সমতাবে বলিতে 
পারে, যখন অনন্তকল আমার সম্মুখে এবং অনন্ত-চৈতনাশ্ি আমার সহায়, তখন 
অল্প দিনের স্খদূঃখ কিছুই নহে, এবং পবিণামে অনন্য স্তখ আমার প্রাপ্য । 

ঈশ্বর 'ও পবক|ণ বোধ হয় জ্ঞানের বিঘয় নহে, বিশ্বাসের বিষয় । ঈশ্বরে 
বিশ্বাস 'ও পরকাণে বিশ্বাস যুভ্িসিদ্ধ কি না, এই প্রশের উত্তরে বল। যাইতে 
পারে, সমগ্ৰ বিশ্বের চৈতন্যশক্তিকে ঈশ্বর বলিয়৷ মানা কোন যুক্তির বিরুদ্ধ 
নহে, এবং দেহাবসানেও আমি থাকিব, আত্মার এই উক্তি আত্মজ্ঞানের ফল, 
ও তাহ! অবিশ্বাস কবিবার কোন কারণ নাই । 

ধর্মশনীতিসিদ্ধ কর্মের আলোচনা কবিতে গেলে তাহ! দুই ভাগে বিভক্ত 
করা যায় 

১। ঈশ্বরের প্রতি মনুঘ্যের ধর্মনীতিপিদ্ধ কর্তব্য কর্ম । 

২। মনুঘ্যের প্রতি মনুঘ্যের ধর্মনীতিপিদ্ধ কর্তব্য কর্ম । 


১। ঈশ্বরের প্রত মনুষ্যের ধষ্মনীতিদিদ্ধ কর্তব্য কর্ম 


ঈশ্বরের প্রতি মনুঘোর কর্তবা এবং মনুঘোর প্রতি মনুষ্যের কর্তবা, এই 
দ্বিবিধ কর্তব্যের মধ্যে দুইটি বিশেঘ প্রভেদ আছে। প্রথমতঃ, মনুঘ্যের ক্তৃব্য 
পালিত হইলে কেবল বর্তব্প।লনকারীর মঙ্গল হয় এমত নহে. যাহার অনুকূলে 
সেই কর্তব্য পালিত হইল তাহারও হিত হয়, কিন্ত ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য পালিত 


ধর্দের মুলসুত্র 
ঈশৃরে ও 


বিশাস। 
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সাধারণতঃ 
মানবের সকন 


ঈশুরের পৃতি 


অস্তর্গ ত। 


জ্ঞান ও কর্ম 1 ২য় ভাগ 


হইলে তাঁহার হিত হইল এ কথ! হিত শব্দের প্রচলিত অখে” বল যায় না| 
কারণ, তাহার কোন অপর্ণ তা বা অভাব নাই, সুতরাং তীহার হিত কে করিতে 
পারে? তবে তীহার প্রতি কর্তব্যপালনে তৎপালনকারীর মঙ্গল হওয়াতে 
তাহ।র স্য্টির হিত হয়, এবং তিনি তাহাতে প্রীত হয়েন, এ কথা বলা যাইতে 
পারে। ' দ্বিতীয়তঃ, মনুঘ্যের প্রতি মনুঘ্যের কর্তব্য ভিন্ন ভিন । এক ব্যণ্তি- 
সধন্ধীয় কর্তবা অন্য ব্যক্সিসন্বন্ধীয় কত্ব্য হইতে পৃথক । কিস্ত ঈশ্বরের প্রতি 
মনুষঘ্যের কর্তবা মানবের সমস্ত কম্তবোর সমষ্টি । মানুষের এমন কোন কর্তব্য 
কন্ম নাই যাহ। ঈশ্রের প্রতি কর্তব্য বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে না। 
কারণ, আমাদের সকল কর্তব্যই ঈশৃরের নিয়মের উপর সংস্থাপিত, এবং 
তাহার শিয়ম পালনার্থেই সকল কর্তব্য পার্পিত হয়। মানবের সকল 
কর্তব্য কই ঈশুরের প্রীতি উদ্দেশ্যে করণীয়। ইহাই, 


“ঘেল ন্ধৰ মি খহ্স্মান্তি যলান্কীমি হহালি অল্‌। 
অল লদব্ঞতি জীন্নঘ ন? ভী্‌জ্ৰ ৃওহাল্‌ ॥১ 


(কর্ম বা ভোজন তব, দান বা যজন, 
কিঘ্বা তপ, কর সব, আমাতে অপ ণ।) 


এই গীতাবাক্যের অর্থ । এবং এই অথেই জাতকর্ম হইতে অন্ট্যেটিক্রিয়া 
পর্য্যন্ত হিন্দুর জীবনের সমস্ত কাধ্যই ধন্মকার্ষয বলিয়। পরিগণিত, 'ও ধর্মকাধ্য 
স্বরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

দেহরক্ষা, দারপরিগ্রহ, স্ত্রীপূত্রাদিপালন, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি 
সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম এইমত ধর্্ববাধ্য মনে করিয়। ঈশ্বরোদেশে নিবর্ধাহ 
করিতে পারিলেই, তাহ! সুচাররূপে সম্পল হইবার 'ও তাহাতে কোন পাপস্পর্শ 
না হইবার সম্ভাবনা । জপ, তপ, পূজা, অচর্চনা, ইহাই কেবল ঈশ্বরের প্রতি 
কর্তব্য কর্ম, ইহাই কেবল ধন্মকাধ্য, এবং আমাদের অপর কর্তব্য কর্ম কেবল 
মনুঘ্যের প্রতি কর্তব্য, ও তাহ। কেবর্প লৌকিক বা বৈঘয়িক' কাধ্য, এবং ধর্ম 
ও ঈশুরের সহিত তাহার সংসব নাই, এপ মনে করা ভ্রম! এফাহারা ঈশুর 
ও পরক|ল মানেন, তাহাদের পক্ষে কি' পারিবারিক', কি' সামাজিক, কি রাজ- 
নৈতিক, সমস্ত কার্ধযই ঈশ্বরোদেশে ধশ্মকাধ্য মনে করিয়া সম্পন্ন করা উচিত। 
কারণ, সকল কায্যেরই আধ্যান্তিক ফলাফল আছে, সকল কাধ্যেরই ফলাফল 


 ইহলোকে' ও পরলোকে ভোগ করিতে হয়| একটি সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারা এই 


কথ! বিশদতাবে দেখা যাইবে | আহার ত অতি সামান্য কাধ্য। কিস্তি 
সেই আহার পরিমিত ও সান্বিক ভাবে হইলে, তদ্দারা দেহের সুস্থতা, মনের 
শাস্তি, সৎকর্ম্বে প্রবৃত্তি, ও অসংকন্মে নিবৃত্তি, এবং তাহার ফলে ইহলোকে 


১ গীতা, ৯। ২৭। 


উজ]: 17. ধর্দনীতিনিদ্ধ, কর্ম 


প্রকৃত সুখ ও পরলোকের নিমিত্ত চিত্তশুদ্ধি, এই সকল লাভ হয়। আঁধার 


আহার অপরিমিত ও রাঁজসিক ভাবে হইলে, তাহাতে দেহের অসুস্থতা, মনের 
উগ্রতা, সৎকর্ম বিরাগ, ও অসৎকর্মে প্রবৃত্তি, এবং তাহার. ফলে. ইহলোকে 
নখ ও পরলোকের নিষিত্ত চিত্তবিকার, এই সমস্ত অশ্তত ঘটে। অতএব 
আহারও ধর্কার্ধয মনে করিয়। ঈশ্বরকে সারণ করিয়া! পবিত্রভাবে তাহাতে 
প্রবৃত্ত হওয়! কর্তব্য। সেইরূপ যথাসম্ভব জ্ঞানার্জন এবং ধনোপার্জনও 
ধন্মরাধ্য, কেন-না, তাহা নিজের ও অন্যের বৈষয়িক উনৃতির, ও প্রকারাস্তরে 
ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক উণৃতির উপায়, এই মনে করিয়! তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া 
কর্তব্য, এবং তাহ! হইলে সে কার্যয পবিভ্রভাবে সম্পর্ন হইবে । অতএব 
সামানাতঃ আমাদের সকল কর্তব্য কমই ঈশুরোদেকশে কর্তব্য | 

কিন্তু আমাদের কএকটি বিশেষ কার্য সাছে যাহা কেবল ঈশ্বরের পুতি 
কর্তব্য। তনাধ্যে ঈশ্বরকে ভর্তি কর! সব্বগ্রখম কর্তব্য । 

এই স্থলে পরশ উঠিতে পারে, আমরা ঈশুরকে ভক্তি করি কেন? তিনি 
তাহাতে প্রীত হইবেন ও প্রীত হইয়। আমাদের ভ।ল করিবেন এই নিষিত্ত, কি 
তাহ।র স্থষ্ট্রির নিয়মানুসারে আমাদের মনে তাহার প্রতি ভক্তির উদয় হয়, এবং 
সেই ভক্তি স্য্টির নিয়মানুসারে আমাদের শুভকর হয়, এইজন্য ? যীহ।রা 
ঈশুরকে ব্ঞঙ্িভাবে দেখেন, এবং বলেন, ব্যভ্িংভাবাপণু ঈশ্বর না মানিয়া 
জগতের শক্তিসম্টিকে ঈশুর বলিলে সে ঈশ্রবাদ নিরীশ্বরবাদ হইতে ভিন 
নহে, তাহাদের মতে আমরা যেমন কেহ ভক্তি করিলে তাহার উপর তুষ্ট হই 
ও তাহার উপকার করিতে উদ্যত হই, ঈশ্বর ও সেইরূপ তাহার প্রতি কেহ ভক্তি 
করিলে সেই তক্ডের প্রতি তুষ্ট হন ও তাহার ভ।ল করেন। আর যাহারা 
ঈশ্বরকে বন্ধ বলিয়। মানেন, এবং ঈশ্বর হইতে জগত পৃথক্‌ মনে করেন না, 
অথাৎ যাহার! পূর্ণাগ্বৈতবাদী এবং ঈশ্বরে ব্যক্তিভাব আরোপ করা যাহারা 
অসঙ্গত মনে করেন, তাহাদের মতে ঈশ্বরকে ভক্তি করা জীবের স্বতাবসিদ্ধ 
ধর্দপ এবং সেই ভক্তি করাতে ভক্তের মঙ্গল হওয়া ঈশ্বরের স্্টির 
নিয়ম। 

লোকে সহজেই জগতকে নিজের মত দেখে (গ্সা্নল্‌ সল্মল অনল্‌:) 
এবং ঈশ্বরেতেও নিজের প্রকৃতি ও দোঘগুণ আরোপ করে। কিন্ত একটু 
ভাবিয়। দেখিলেই বুঝ। যায় ঈশৃরসন্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। “লি 
নি” “এমত নয় এমত নয়” এই বলিয়াই আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা 
করি।১ ঈশ্বরের স্বরূপ জান। মানবের শক্তির অতীত এই বল্লিয়। এখনকার 
বৈজ্ঞানিকের! জানিবার নিক্ষল চেষ্টা হইতে আমাদিগকে বিরত থাকিতে বলেন । 
কিন্ত যদিও ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারিব না, তখাপি তাহ! জানিবার চেষ্টা 
হইতে আমর! ক্ষান্ত খাকিতেও পারি না। তিনি কিরূপ জানিতে চাহি, এই 


বৃহদারণ্যক উপনিঘত 81২18| 


২৬১ 


ঈশ্‌্রের পতি 
বিশেষ বর্তব্য : 
তাহাকে ভক্তি 
করা। 


২৬৭ 


দী 


আন ও কর্থা [ওয় ভাগ 


বলিয় ব্যগ্রতার সহিত কেহ বা জ্ঞানমাগ অনুসরণ করিয়া “অং্জনর্ষি*'৯ 
“তুমিই তাহ!” এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন কেহ বা জ্ঞানমার্গ দূরছ, 
ঈশ্বর কি্রপ ঠিক জানিতে পারি আর ন। পাৰি তাহ!র সহিত মির্ধিতে চাহি, 
এই বলিয়। ভঞ্জিমার্গে তাহার অনুসরণ করিয়। তাঁহার সহিত তনক্ষত। লাভ 
করিতে পারিলেই মুক্তিলাত মনে করেন।২ কিন্তু তক এবং জ্ঞানী উভয়েই 
ঈশ্বরের সহিত মিলনলাভের ইচছ। করেন, এবং সেই. মিলনল।ভের ইচচ্ছাকেই 
প্রকতভভ্তি বল। যায়। 

ঈশুর ব্যভ্িভাবাপণীই হউন আর বিশ্বরপ ও বিশ্বের অনন্তশঞ্তিই হউন, 
তাঁহার সহিত মানবের এই মিলনের ইচছার কারণ এই যে, মানব নিজের অপর্ণ তা 
ও অভাব এবং সেই অভাব পূরণে অসমথ তার জন্য নিরম্যর ব্যাকৃল, আর 
বিশবেব মূল যে অনন্তশক্তি তাহার আশ্রয় গ্রহণে অপূর্ণ তা পূরণ ও অভাৰ 
মোচন হইবে এই অস্ফট ড্ঞান বা বিশ্বাসদ্বারা প্রণোদিত, স্রতরাং মানব সেই 
'অনন্তশঞ্জির সহিত মিলনের ইচ্ছ। করে । অতএব ঈশুবে ভক্তি মানবের 
স্বতাবসিদ্ধ। তবে কৃশিক্ষা না ক্পংক্কাবন্ধর। ঈশ্ববে বিশ্বাস নষ্ট হইলেই 
আমাদের সেই ভভি'র লোপ হয়। 

ঈশুরে ভক্তি যে মানবের পক্ষে শুভকব ও কর্তব্য, তাহার কারণ এই যে, 
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি খাকিলে জগতের অনন্তশস্তি নিরন্তর আমাদের সহায় ও 
আমাদের কাধাপবিদর্শক বহিয়াছেন, এই বিশ্বাস আমাদের সব্বপ্রকার নৈরাশ্য 
নিবারণ করে, ও সংকন্ধ্ব দূরূভ ভইলেও তাহাতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করে, এবং 
অসবকর্ম সহজ ব। আপাততঃ স্খকব হইলেও তাহ। হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত 
কবে। ঈশ্বনে তন মানবের মঙ্গলকব হইবাব আব একটি কারণ আছে। 
ঈশ্বব পূর্ণ, পবিত্র, ও মহান্‌ ; তাজাতে ভঙ্জি অর্থাৎ তাহার সহিত মিলনের 
ইচছ। সব্বদ। মনে জাগরূক খাকিলে, যাখা পূণ, পবিত্র ও মহামূ, তাহাতেই 
মানবের মন অনুরক্ত, এবং যাভা অপূর্ণ , অপবিব্র ও ক্ষুদ্র, তাহার প্রতি বিরক্ত 
হয়। এই সকল কারণে ঈশুবেব প্রতি ভগ্ডি মানবের স্বভাবসিদ্ধ কর্তব্য ও 
মঙ্গলকর । এই পর্যন্ত এবিষয় আমাদের বোধগম্য । ততিী, ঈশুরকে 
ভক্তি করিলে তিনি তাহাতে প্রীত হন কি না, এবং প্রীত হইয়া আমাদের মঙ্গল 
করেন কি না, তাহা আমর। ঠিক বলিতে পারি না। যদি আমাদের প্রকৃতি 
তাহার প্রকৃতির অনুরূপ হয়, তাহ! হইলে সে কখা সম্ভাব্য বটে, কিন্তু তাহার 
প্রকৃতি যে আমাদের ন্যায় অপূর্ণ জীবের প্রকৃতি মত একখাও নিশ্চিত বলিতে 
পারা যায় না। তবে এইমাত্র বল। যায় যে, আমাদেব ভালমন্দ জ্ঞান তাহার 
অনন্তন্ঞাণের অস্ফট আভাস, স্তরাং তাহা একেবারে অলীক 


নহে । 
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| লিন নিপল নিত্য উপাগনা 


গেছের, অভাবপূরণ ও বিষয়বাসনাতৃপ্তির নিষিত্ত আমরা নিরস্তর এতই ব্যাপৃত 
থাকি যে, আব্যান্ষিক চিন্তায় মন দিবার অবসর সহজে পাই না! এই জন্য 
প্রতিদিন দিনের কার্ধ্য আরপ্ত করিবার পৃত্রে এবং সমাপ্ত করিবার পরে, অন্ততঃ 
এই দইবার ঈশ্বরোপাসনার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সময় নিদিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক । 
তাহা হইপে প্রথমে ইচছায় হউক, অনিচছায় হউক, দিনের মধ্যে দুইবার 
আধ্যাত্মিক চিন্তায় মন যাইবে, এবং ক্রমশ: অভ্যাস হইলে নিত্য উপাসনায় 
আপন। হইতে মন আকৃষ্ট হইবে । ঈশ্বরে ভরি কেন মানবের মজলকর হয়, 
তাহার যে যে কারণ উপরে বল!। হইয়াছে, ঠিক সেই সেই কারণেই নিতা 
উশ্বরোপাসনাও আমাদের মঙ্গলকর | উপাসনায় ঈশুরের সামীপ্যবোধ 
জনো, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অনস্তশভ্তি আমাকে কর্নে চালিত করিতেছে, 
এবং তাহার পূর্ণ তা ও পবিব্রতার ছায়ায় আমি রহিয়াছি, মনে এই তাবের উদয় 
হয়| ইহ। হইতে আধ্যাজ্িক উন্তির শ্রেষ্ঠ উপায় আর কি আছে £ 

ইহা! চাহি' তাহা চাহি বলিয়া! ঈশুরের নিকট প্রার্থনা করা অবর্তব্য। 
আমরা যাহ। চাহিব তাহাই যে পাইব তাহার স্থিরতা নাই, তবে এ কথা নিশ্চিত, 
আমর কোন অন্যায় প্রার্থনা করিলে তাহার পূরণ হইবে না। আমাদের 
যাহাতে মঙ্গল হইবে তাহাই যেন পাই, তাহাই যেন হয়,_-এই পধ্যন্ত গ্রার্থ নাই 
বিধিসিদ্ধ । একাগ্রতার সহিত এই প্রার্থনা করিলে, আমাদের একাগ্রতা 
সেই ফল আনিয়। দিবে । উপাপনাকালে নিজের ইচ্ছামত প্রার্থ ন৷ না৷ করিয়া 
ঈশুরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত বাদ্দণদিগের সন্ধ্যা- 
বল্সনার মন্ত্রে আছে। আপোদেবতাকে অর্থাৎ জীবের বাহ্যাভ্যস্তর শুচিকবী 
উ্রশী শক্তিকে উপাপক বলিতেছেন ''মীন: হিনলমী হবভবক্্গ মাজঅলন্ত ল: | 
তহার্বীহিন লালহ:?১ “তোমাদের যে সকল শ্রেষ্ঠ মঙ্গলকর রস, সম্ভানের হিত- 
কামনাপর্ণ মাতার ন্যায় আমাদিগকে সেই সকল রসের তাগী কর'' অর্থাৎ 
মাত যেমন সন্তানের যাহাতে তাল হইবে, সন্তান তাহ। জানুক আর নাই 
জানুক, তাহাই দিবেন, তেমনই ঈশ্বরও যেন উপাপককে যাহাতে তাহার 
ভাল হয়, সে তাহ। জানক আর না জানুক, তাহাই দেন। 

উপাসন।, যে জাতির যেরূপ প্রাচীন পদ্ধতি আছে, যথাযোগ্যরূপে 
তদন্সারে হইলেই তাল হয়। মন্ত্রের কোন দৈবশক্তির কথা বলিতেছি না, 
কিস্ত তাহার আশ্চর্য; রচনাসৌন্দধ্য, এবং এতকাল আমাদের পৃ্ন পুরুঘগণকর্তুক 
তাহার প্রয়োগ, মনে করিতে গেলে, তাহার অসানান্য ভাবোদণীপনী শঞ্তি অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হয়। সত্য বটে প্রকৃত উপামন৷ মনের বিষয়, তাহা 
বচনাতীত। কিন্ধ যদি উপাপন।য় ভাঘা প্রয়োগ করিতে হয়, তবে প্রাচীন 
পদ্ধতিই প্রশস্ত । 


খগ্‌বেদ্‌ ১০ম মণ্ডল, ৯-সুক্ঞ, ১--৩। 
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স্বলবিশেঘে এবং সময়বিশেঘে কাম্য উপাসন৷ ঈশ্বরের প্রতি মনুঘ্যের 
আর একটি কর্তব্য। পৃর্রে বল। হইয়াছে ঈশ্বরের নিকট ইহা চাহি তাহা 
চাহি বলিয়। প্রার্থন৷ কর। অকর্তব্য, তবে কাম্য উপাধন। কিরূপ কর্তব্য হইতে 
পারে ?-_এ কথার উত্তর এই যে, যখন আমরা কোন বিপদে পড়ি বা ফোন 
কঠিন কর্তব্যপালনে প্রবৃত্ত হই, তখন যাহার অপীম শক্তি আমাদের সকল কর্মের 
পরিচালক তাহাকে একাগ্রতার সহিত সারণ করিলে; আমাদের অসমর্থ তাবোধ 
দ'রীভূত হইয়া মনে অপূকর্ব উৎসাহ ও উদ্যমের সঞ্চার হয়। 

কেহ কেহ বলেন মৃত্তিপূজ। ও দেবদেবীপৃূজা নিবারণ করাও ঈশ্বরের 
প্রতি মনুঘধ্যের একটি বিশেষ কত্তব্য, কারণ ঈশৃর নিরাকার. অনন্ত, এক ও 
অদ্বিতীয়, তাহাকে সাকার সীম মুত্তিবিশিষ্ট মনে করাতে, এবং তীভার সঙ্গে 
সঙ্গে নান। দেবদেবীর পূজা! করাতে, তাহার অবমাননা করা হয়। যদি কেহ 
ঈশ্বরের পূর্ণতা ও সব্বব্যাপিত্ব অস্বীকার করিয়া তাহার কেবল মূর্তিবিশেঘে 
স্থিতি এই কথ! বলে, অখবা তাঁহার সমান 'ও তীহ৷ হইতে পৃখক্‌ মনে করিয়া 
অন্য দেবদেবীর পূজ। করে, তাহার কার্সয অবশ্যই গহিত। কিস্ত সেরূপ 
কার্য অতি অল্প লোকই করে। যাহারা মৃত্তিপূজা বা নানা-দেবদেবীপৃজা 
করেন তাহারা এই কখ। বলেন যে, নিরাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ করা কঠিন, 
এবং তিনি যখন সব্ববাপী তখন তিনি মুন্তিবিশেঘেও আছেন, এই মনে করিয়া 
সেই মৃত্তিতে তাহারই পৃজ। করা হয়, আর দেবদেবী তীহারই ভিন্ন ভিন্ন শক্তির 
প্রতিরূপ এই মনে করিয়। দেবদেবীতে সেই অনস্তশক্তির পুজা করা হয়। এপ 
কার্ধ্য নির্দোখ ন। হইলেও গহিত বল! যায় না, বিশেষত: যখন দেখা যায়, যাঁকারা 
মৃত্তিপূজার বিরোধী তীহাদের মধ্যেই অনেকে ঈশ্বরকে ব্যক্তিভাববিশিষ্ট মনে 
করেন। 


২। হনুষ্যের প্রতি মনুষ্তের ধর্মী তসিদ্ধ কর্তব্য কম্মম 


মনুষ্যের প্রতি মনুঘ্যের ধন্মনীতিসিদ্ধ প্রথম কর্তব্য, পরস্পরের ধর্মের 
প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধাপ্রদর্শ ন। 

লোকে আপন ধন্মই প্রকৃতধরন্ন বলির! বিশ্বাস করে, এবং সকলেই সেই 
ধর্মাবলধ্ী হউক' বলিয়! ইচছ। করে, কিস্ক সকলেই এক ধর্মাবলম্বী হইবে আশা 
করা অসঙ্গত। মানব জাতির অনেক' বিষয়ে একত। হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ 
আরও অনেক বিষয়ে একতা হইবে । কিস্ক সকল বিঘয়ে যে কখন একতা 
হইবে এরূপ সম্ভাবন। নাই। কারণ, পৃব্বসংস্কার, পৃর্বশিক্ষা, দেশের নৈসগিক 
অবস্থা ও রীতিনীতি, এই সমস্ত ভিন্ন ভিনু ব্যক্তির ও ভিন্ন ভিন জাতির এত 
বিভিন্ন যে, তাহাদের মধ্যে তজ্জনিত পার্থক্য অবশ্যই থাকিয়। যাইবে । 
বুতরাং ধর্ম সন্বদ্ধেও যদিও স্থল কথা-_যখা ঈশুরে 'ও পরকালে বিশ্বাস__-লইয়া 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্শে পার্থ ক্য ন৷ থাকিতে পারে, সূক্ষ্ম কথা লইয়! পরস্পরের পার্খকায 
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আল এ অবস্থার সকল মনুঘ্যকে' একবর্্ে আনিবার চেষ্টা দিক্ষলর। 
বট পৃধিবীতে তিন ভিন্ন ধর্ম থাকিবে, শ্রবং সকলেই আপন আপন বর্ম প্রকৃত 
য্রিখ। নিবাস করে, তখন কাহার কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ব! পরিহাস কর! 
কর্তব্য নহে? যদি কাহার মতে কোন খন্ম নিতাস্ত ত্রান্তিমূলক বা তাহার কোন 
জনুষ্ঠান 'অযঙ্গলকর বলিয়। বোধ হয়, এবং তত্তদৃবিঘয় সংশোধনার্থে তাহার 
একাস্তিক' ইচছ। হয়, তবে ধীর ও সংযত ভাবে শবন্ধার সহিত সে সকল বিষয়ের 
আলোচন। কর্তৃব্য। তদন্যথায় কেবল নিজ ধর্মের প্রাধান্যস্থাপন বা তর্কে 
পরধন্ম[বলবীর পর!ভবকরণ-মানসে কার্য করিতে গেলে ধর্মসংশোধনের উদ্দেশ্য 
ত সফল হইবে ন।, পরস্ত সেই ভিনধর্মাবলপ্ষীদিগের সহিত বিছেঘ ভাবের টি 
হইবে। 

সাধারণ ও সাম্প্রদায়িক ধর্মাশিক্ষার ব্যবস্থা করা মনৃঘ্যের প্রতি মনুধ্যের 
ধণ্মনীতিপিন্ধ দ্বিতীয় কর্তব্য কর্ম। যি কোন দেশে কোন কারণে (যথা 
ভারতে রাজ! ও প্রজ! ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলদ্বী বলিয়।) রাজ! প্রজার ধর্শশিক্ষার 
ভার গ্রহণ ন। করেন, তাহ। হইলে সে দেশে আপনাদের ধর্ম শিক্ষার নিমিত্ত 
ব্যবশ্বা করার ভার প্রজার উপর গুরুতর ভাবে বর্তে। 

যদি লোকের হিতপাধন কর! মনৃষ্যের কর্তব্য কর্ম হয়, তাহ। হইলে লোকের 
ধশ্নশিক্ষার ব্যবস্থ। কর। মানবের অতি প্রধান কর্তব্য, কারণ, লোককে বর্মশিক্ষা 
দেওয়। অপেক্ষা তাহাদের অধিকতর হিতক'র কাধ্য আর কিছুই নাই। ধর্ম শিক্ষা 
পাইলেই লোকে ইহকাল 'ও পরক!ল উভয় কালের নিমিত্ত প্রস্তত হইতে পারে । 
প্রকৃত ধর্মশিক্ষা কেবল পরক্ণলের নিমিত্ত নহে, কারণ সেই শিক্ষা সব্বাগ্রে 
বলিয়। দেয়, ইহলোকের ভিতর দিয়াই পরলোকে যাইবার পথ, এবং ইহলোকের 
কার্য সুচাররূপে সম্পন্ন শ। করিলে পরলোকে সদৃগতি হয় না। এইজন্য 
ধন্মশিক্ষাকে সকল শিক্ষাৰ মূশ বল। যায়। প্রকৃত ধন্মশিক্ষা পাইলে লোকে 
আপন। হইতে ব্যগ্রতার সহিত ইহকালের কর্তব্য পলনোপযোগী শিক্ষালাভে 
যত্ববান্‌ হয়, এবং সাধৃতার সহিত সংসারযাব্রো নির্বাহ করিতে কৃতপংকল্প 
হয়। 

ধর্মশিক্ষা যেমন লোকের ইহক!ল ও পরকাল উভয়কালের নিমিত্ত মজলকর, 
এবং লোকের ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন মনুঘ্যের প্রধান কর্তব্য, প্রকৃত 
ধর্দশিক্ষা। দেওয়াও তেমনই কঠিন কার্ষয । প্রথমতঃ, ধ্সন্বন্ধে এত মতভেদ 
যে, কে কাহাকে কিজপ শিক্ষা দিবে ইহ! স্থির কর! দৃরূহ। এবং হ্থিতীয়তঃ 
ধর্ম শিক্ষা কেবল ধর্মনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইলেই সম্পন্ন হয় না, সেই জ্ঞান 
যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, অথাৎ ধর্্ননীতিস্রিদ্ধ কর্ম করিতে যাহাতে 
অভ্যাস হয়, তাহার বিধান করাও ধর্মশিক্ষার অঙ্গ, আর সেইরূপ বিধান করা 
কোন ক্রমে সহজ নহে। 

ধর্মশিক্ষা সব্বাগ্রে পিতামাতার নিকট পাওয়াই বাঞ্চনীয় । সে শিক্ষা 
সাধারণ ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম উভয়বিধ ধর্ম সম্বন্ধেই হইতে পারে । এবং 
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পিতামাতাপ্রদত ধর্শিক্ষার খ্দবীতিতে জানলাভ ও ধর্নন্ষরধ্ানুষ্ঠানে অভ্যাস 
জন্মান এই উভর বিঘয়েরই প্রতি তুল্য দৃষ্টি রাখা যাইতে পাঁরে। পিতামাতার 
দিকট পুক্রকন্যার ধর্মশিক্ষা্র সুবিধার নিমিত্ত প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে 
প্রতিদিন, অস্ততঃ প্রতি সপ্তাহে একদিন, ধর্মকথা আলোচনার্থে কিঞিৎ সময় 
নি্দিষ্ট থাকা উচিত।' এবং প্রতিদিনই জুযোগমত পরিবারস্থ বালকবালিকা- 
দিগরে কোন ন! কোন বিশেঘ ধর্ম কাধ্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত রুরা কর্তব্য! 
রাজকীয় বিদ্যালয়ে থাকুক আর ন থাকক' প্রজার স্থাপিত প্রত্যেক 
বিদ্যালয়েই ধর্শশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে সে শিক্ষা সাধারণ ধর্ম 
ভিন সাম্প্রদায়িক ধর্ম সম্বন্ধে হওয়। সম্ভবপর নহে, কারণ, বিদ্যালয়ে নানাধর্শা- 
সম্প্রদায়ের ছাত্র একত্র সমবেত হইতে পারে। 
এতত্তিন্র ধর্মকথা আলোচনার নিমিত্ত সভাপমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা 
থাকা উচিত। এদেশে কথকতার যে প্রণালী ছিল এবং এখনও কিয়ৎপরিমাণে 
আছে, তাহা৷ সাধারণ ধন্শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এবং তাহা অধিকতর 
প্রচলিত হওয়। বাঞ্চনীয় । কথকতা যেরূপ ভাঘায় হইয়া থাকে, তাহা আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেরই বোধগম্য । এবং কথকের বক্তৃতাশক্তি. ও সঙ্গীত- 
শক্তির প্রয়োগে কথকতা যুগপৎ জ্ঞান ও আনন্দ প্রদ!ন করিয়া সহজেই সকল 
শেণির শোতার চিত্তাকর্ধণ করিতে সমথ” হয়। 
ধর্মসংশোধন করা মনুঘ্যের প্রতি মনূদ্যের ধর্ম বিষয়ক তৃতীয় কর্তৃব্য। 
ধর্শ সনাতন পদার্থ, কোনকালেই তাহার পরিবর্তন হইতে পারে না। 
কিন্ত জগৎ নিরন্তর পরিবর্তনশীল, এবং মনৃধ্যের প্রকৃতি আর জ্ঞানও পরিবর্ততন- 
শীল। সুতরাং মনূঘ্য যাহ] ধর্ম বলিয়! মানে, মনূঘ্যের প্রকৃতি ও জ্ঞানের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবর্তন হয়। 
এইজন্যই ধর্মের গ্লানি ও অধর্শের অভ্যু্থানের কথা গীতায়১ বল! 
হইয়াছে, এবং এইজন্য মন্‌ কহিয়াছেন-_- 
“ক্মন্খা জঅত্ুণ ঘজ্মীষটীলানা স্বানই দহ । 
স্মন্য জজিস্বুণ লা যুনাক্ষাতানন্বননঃ ॥'? ২ 
(ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সত্য ত্রেতায় ছ্বাপরে | 
কলিযুগে ভিন ধর্মী মানবে আচরে ॥| ) 
অনেকেই বলেন যদিও সাধারণ মনুগ্যের জ্ঞান পরিবর্তনশীল ও ক্রমবিকাশ 
প্রাপ্ত হইতেছে, এবং সেই জশশবূতত্বেরও অবশ্যই সজ্ঞে সঙ্গে পরিবর্তন 
ঘটবে, কিন্ত জগতের ধর্থপ্রণেতারা সাধারণ মনুঘ্য ছিলেন না, এবং অসাধারণ- 
জ্ঞানলন্ধতত্বসকল যাহা শাস্ত্রে উত্ত হইয়াছে, তাহার কোন পরিবর্তন হইতে পারে 
ন।, তাহ! সব্বকালেই গ্রাহ্য, এবং তাহার সংশোধন অনাবশ্যক ও অসম্ভব । 


১ গীতা ৪1৭1 
. * বনু ১1৮৫। 


৬ অঃ] ধরদর্নীতিসিন্ক করা 


হিন্দুরা ধরেন বেদাদি ধর্্মশা্ অপৌরুঘেয় ও অন্রান্ত, খৃষ্ঠানেরা৷ বলেন বাইবেল 
সেইক্সাপ, এবং মুসলমানেরা বলেন কোরান্‌ও তদ্রপ। এ সকল কথার শাস্ত্র 
মূলক বিচারে এস্যানে প্রবৃত্ত হইতেছি ন।, তবে যুক্তিমূলক্ আলোচনা করিতে 
গেলে বল। যাইতে পারে, পৃথিবীর ধন্মপ্রণেতারা ঈশ্বরের অবতার ও অন্রাস্ত 
বলির। যে সন্মানিত হইয়াছেন তাহ! এই অর্থে সঙ্গত যে, তীহাদের অসাধারণ 
মনোনিবেশের ফলে তীহাদের আত্মায় অনস্ত চৈতন্যের অলৌকিক বিকাশ 
হওয়াতে, তাহারা আধ্যাত্বিকতত্বসকল জনপাধারণ অপেক্ষা অধিকতর বিশদভাবে 
জানিতে ও অপরকে জানাইতে সমথা হইয়াছেন | সেই সকল তত্বের মধ্যে 
কতকগুলি নিত্য ও অপরিবর্তনীয়, এবং কতকগুলি তীহারা যে যে দেশে যে যে 
কালে আবির্ভ,ত হন, সেই সেই দেশের ও সেই সেই কালের বিশেষ উপযোগী । 
এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্ম তত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মনীঘীরা দেশবর্ম্ ও যুগধর্দের 
কথ। বলিঞছেন । এতগ্তিন ধর্সপ্রণেতারা আপন আপন ধর্ম যে ভাবে প্রথম 
প্রচারিত করেন, সেই সেই ধর্মাবলবীরা নিজদে।ঘে কালক্রমে সে ভাবে আচরণ 
করিতে ন৷ পারায়, ধর্খের গ্লানি উপস্থিত হয় । এই সকণশ কারণে ধর্মের মূল 
অপরিবর্তনীয় হইলেও ধর্মপংশোধনের প্রয়োজন হয় । 

ধর্মসংশোধন আবশ্যক হইলেও মনে রাখিতে হইবে তাহা অতি দৃরূহ 
কার্য, এবং সাবধানে ও শ্রদ্ধার সহিত কর! কর্তব্য । ধর্মসংশোধন করিতে 
গেলেই প্রচলিত ধর্ধের দোঘকীন্তন করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতি লোকের 
কিঞ্চিং অপ্রন্ধ। জন্মাইতে হয়। ধর্সের প্রতি অশবন্ধা জনন যত সহজ তাহাতে 
শ্বদ্ধা পুনঃসংস্বাপন তত সহজ নহে । আুতরাং অপাবধানে লোকের ধর্মনংশোধন 
করিতে গেলে তাহাদের ধর্ম লে।প করিয়। দিবার আশঙ্কা থাকে । আবার 
ধর্দে যাহাদের অন্ধ বিশ্বাস, তর্কে সে বিশ্বাম যাইবার নহে, এবং তাহাদের 
প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধে অশ্দ্ধার সহিত কখা কহিতে গেলে, তাহাদের মন্খান্তিক 
বেদন। দেওয়! হয় | * এইজন্য ধর্মাসংস্কারকের কার্ধয উদ্ধতভাবে বা অনাস্থার 
সহিত হওয়। কর্তব্য নহে । | 

অন্য ধর্ম সংশোধনেব কখ। আমার বল। অবিধি। হিন্দুধঙ্শ সংশোধন সম্বন্ধে 
দই একটি কথা বলিব । হিন্দুধর্ম অতি প্র/চীন ধর্ম । কালক্রমে ইহাতে 
অনেক পরিবর্তন ধটিয়াছে | এবং ইহার সংশোধনের প্রয়োজন নাই একখাও 
বল। যায় ন। | তবে অধিকাংশ সংস্কারক ত্য সকল সংশোধন অতি আবশ্যক 
মনে করেন তাহ। সমস্তই যে তত প্রয়োজনীয় এবং নিশ্চিত হিতকর তাহাও বল। 
যায়না । যে সকল সংশোধনের আন্দোলন চলিতেছে বা হইয়াছে, তাহার 
সম্যক আলোচন৷ এই ক্ষদ্রগ্রন্থে সম্ভবপর নহে । তন্মুধ্যে--(১) মৃত্তিপূজা 
নিবারণ, (২) পৃজায় পশ্ড বলিদান নিবারণ, (৩) বাল্যবিবাহ নিবারণ, (8) 
বিধবাবিবাহ প্রচলন, (৫) জাতিভেদ নিরাকরণ, (৬) কায়স্থের উপনয়ন, 
(৭) বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্জিদিগের সমাজে গ্রহণ, এই কয়েকাটি বিষয় সম্বন্ধে 
এস্বলে দই এক কথা বলিব । 


হ৬গ 


হিন্দুধর্থ সংশো- 
ধন। 


২৬৮ ভাপ ও কর্থ . [৭ ভঙ্গ 
১ সুতি পূজা ১। মুর্তি পূজা নিযারপ। 


নিবারণ ॥ 

মৃত্তিপূজ। সম্বন্ধে পুব্রবেই বল৷ হইরাছে, বদি ফেহ মৃত্তিই ঈশ্বর মলে করে 
তাহা নিতান্ত ভ্রম । কিস্ত যদি কেহ নিরাকার ঈশ্বরে মনোনিবেশ কঠিন বলিয়! 
তাহাকে সাকার মুত্তিতে আবির্ভূত ভাবিয়া তাহার উপাসন! করেন, তীহার 
কার্য গহিত ঘল৷ যায় না । হিন্দুর মৃত্তিপৃজা যে প্রকৃত ঈশৃবরারাধনা, ও শিক্ষিত 
হিন্দুমাত্রেই যে তাহ! সেই তাবে বুঝেন, হিন্দু পূজা প্রণালীতেই তাহার প্রচুর 
প্রমাণ আছে! হিন্দু যখন যে মূত্তির পূজা করেন তখন সেই মুত্তিই অনাদি 
অনস্ত বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরেব মৃন্তি মনে করেন । অসংখ্য হিন্দুর নিত্যপঠিত 
মহিয্নঃ স্তোত্রের একটি শোক এই-_ 


“ল্রনী ভ্বাজ্যা আন: দম্মদলিলল ইদ্বলিলি। 
মলি গহ্আাল দব্নিত্বহ্‌; দহ্যলিলি ঘ ॥ 
হত্বীলা ঈদ্বিলাভল জ্কুতিজ্রে লালাদঘগ্্দা | 
লঙ্খাবীজীমব্যব্মলব্তি দমবালহান স্ব |” 


ব্রধী, সাংখা, যোগ, পশুপতিমত, বৈষুবমত ইত্যাদিব মধ্যে এইটি শ্রেষ্ঠ 
পথ, প্রেটি শ্রেষ্ঠ পথ, রুচি বৈচিত্র্য জন্য এইরূপ থু কৃটিল নানাপথগামী মনুঘ্য- 
দিগের তুমিই এক গম্যস্থান, যথ। নদী সকলেব সমুদ্রই এক গম্য স্বান |” 
এবং সকল হিন্দুর পজ্যগ্রস্থ গীতাতেও--_ 
“ঘওম্ান্মইনলালক্ধা আজন্ন ম্মব্রনান্সিলা: | 
ব$দ লালন জীন্মাঘ অলন্যবিছিঘুগ্জল্‌ ॥১ 
(ভক্তি ভাবে যে অন্য দেবতা পৃজ। কবে, 
অবৈধ যদিও কিন্ত প্ূজে সে আমারে)। 


এই ভগবদ্বাক্য এ কথাই সগ্রমাণ করিতেছে । 
হিন্দুর সাকার উপাসন। যে প্রকৃত নিরাকাব সব্বব্যাপী ঈশ্বরের উপাসনা, 
'তৎসন্বন্ধে ব্যাসের উক্ভি বলি প্রসিদ্ধ একটি সুন্দর শ্বোক আছে । 
দ্ধ স্বণি্রলিলহ্য লননী ছ্যালীল ঘস্বহিনল্‌। 
হ্তুতালিষগ্রলীঘলাহ্রিজ ঘ্ুহীতু হীজলা মল্মঘা ॥ 
আ্যাদিজষ্ লিবাজণী লবানলী হন্পীগ্রন্রাব্ষাহিলা। 
ঘবন্মজ্া লততীষ লম্বিত্রলাহীনলম লল্গ্লালন্‌ ॥+২ 
রূপ নাহি আছে তব তুমি নিরাকার, 
ধ্যানে কিন্তু বলিয়াছি আকার তোমার । 


পট 1৯৩। 
২ এই পক ও তাহার অনুবাদ পণ্ডিত তাখাকুমার কবিরপ্সেন “'পঞ্চামৃত' হইতে 
গুহীতি। 


$ষ. অ+] ধ্নীতিসিদ্ধ কান 


বাক্যের অতীত তুমি নাহি শুর সীমা, 
স্তবে বিত্ত বলিয়াছি তোমার ম্বহিম!। 
সক্বরর সবর্ষদা তুমি আছ সমভাবে, 
অমান্য করেছি তাহ। তীর্থের প্রস্তাবে । 
করেছি এ তিন দেোঘ আমি মৃঢুমনতি 
ক্ষমাকর জগদীশ অধিলের পতি।"' 


অতএব হিন্দুপন্্দ পৌত্তলিকতা৷ বা বহু ঈশ্বরবাদ দোঘে দঘিত বল! উচিত 
নহে । 


২। পুজায় পশু বলিদান নিবারণ। 


দেবোদ্দেশে বলিপানের প্রথ। দই কারণে প্রবস্তিত হইয়া থাকিবে | 

প্রথমতঃ দেবতার প্রীতির নিমিত্ত আপনার উৎকৃষ্ট দ্রব্য মমতাত্যাগপৃং্ক 
প্রদান কবিবাব ইচছ। মনুঘ্যের আরদিম অবস্থার স্বভাবসিদ্ধ | ঈশৃর মনুঘ্য 
হইতে বড় কিন্ত তাহার প্রকৃতি আমাদের প্রকৃতিব ন্যাষ, সুতরাং আমাদের 
উৎকৃষ্ট দ্রব্য ত!হাকে প্রদান করিলে তিনি তুষ্ট হইবেন, এইভাবে ভঙ্জির প্রথম 
বিকাশ হয । এই জন্য ভিনু ভিন্ন দেশেব ধর্ম শাস্ত্রে নববলি, নিজ পুত্র বলি, 
ও পশুবলিব বৃত্তান্ত অনেক পাণয়। যায় । যখ। শুনঃশেপে উপাখ্যান,১ দাঁতা- 
কর্ণে ব উপাখ্যান, এব্রাহীমেব উপাখ্যান 1১ ঈশৃর কিছু চাহেন না, তাহাব 
নিয়ম পলনই পরমতক্তি, এবং তাঁহার প্রীত্যর্খে বলিদান অনাবশ্যক, এভাব 
আধ্যান্বিক উন্নতির সঙ্গে ক্রমে মানবের মনে উদিত হয় । 

দ্বিতীয়ত: প্রবৃত্তিপরতন্ত্র মনুঘ্যের মাংসভোজনেব প্রবল প্রবৃত্তিকে কিয়ৎ 
পরিমাণে সংযত ও নিবৃত্তিমুখী কবিবাব নিমিত্ত, পূজায় দেবোদ্দেশে পশুহনন 
বিধিপিদ্ধ। অন্যত্র তাহা নিঘিদ্ধ, এইরূপ ব্যবস্থা ধর্মপ্রণেতাদিগের কর্তৃক 
সংস্থাপিত হওয়। অলন্ভব নহে । 

কিস্ত যে কারণেই পশুবলিদান প্রখার স্থষ্টি হউক না কেন, তাহার নিবারণ 
নিতান্ত বাঞ্ছনীয় | ঈশুরপ্রীত্যর্থে জীবহিংসা প্রয়োজনীয় একথা যুক্তির 
সহিত মিলাইতে পারা যায় না । সাত্বিক পূজায় যে পশুবলিদানের প্রয়োজন 
নাই একথার প্রমাণ হিন্দুশান্ত্রে যথেছ্ট আছে ।৩ 


০৯০ ক 


* ধাগ্দে ১ মগ্ডুল ২৪ সুজ, এভবেষ ব্ান্ণ, সপ্তম্‌ পঞ্চিকা, বামায়ণ, বালকাও 
৬১1৬২ ধায় দ্রষ্টব্য । 
২ 09209888 30501 ভ্রষ্টবা। 


ও ভীযেরেযারাগা়া অিও শালার ইরা | 


২৬) 


পূজায় পশুবলি- 
দান নিবাগণ। 


৭0 


বাল্যবিত্বাহ 
নিবারণ | 


[বধব। বিবাহ 
চলন । 


জান ও কর্ম বির ভাগ 
৩। বালাবিবাহ নিবারণ । 


পুরুঘের বাল্যবিবাহের কোন বিধিই হিন্দুশান্্রে নাই, বরং প্রকারাস্তরে 
তাহার নিঘেধ দেখিতে পাওয়! যায়১ | তবেত্্রীর পক্ষে প্রথম রজোদর্শ নের 
পৃব্রে অথব! দ্বাদশ বঘ” অতীত হইবার পৃক্রে বিবাহের বিধি২ থাকায় বাল্য 
বিবাহ হিন্দুধর্মানুমোদিত বলিতে হইবে | কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই শাস্ত্রে 
লিখিত আছে__ ৃ 
“জ্ধাললালহ্ন্ানিহ্‌বত্ী জন্যন্তুলঘণি। 
লন্বইলা দঘক্ছন্ম্‌ নৃন্ভবীলাম নস্ধিদ্যিল ॥৩" 
(খতুমতি হইয়াও থাক্‌ কন্যা ঘরে । 
তথাপি দিবেন। তাবে গুণহীন বরে 11) 


শাস্ত্রের এই বচনের প্রতি এবং হিন্দু সাজের এখনকার প্রচলিত প্রথার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বুঝা যায়, ছাদশ বর্ধাপেক্ষা অধিক বয়সে ও প্রথম রজো দর্শনের 
পরে কন্যার বিবাহ হওয়া! একেবাবে হিন্দুর বিরুদ্ধ বলিয়া লোকে মনে করে 
না, তবে প্রথম রজোদর্শনের পর বিবাহ অগ্রশস্ত ও নিন্দনীয় | সুতরাং বাল্য- 
বিবাহনিবারণার্থে হিন্দুধর্ম সংশোধনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। 
বাল্যবিবাহ হিন্দুসমাজে এক প্রকার উঠিয়। গিয়াছে । অল্প বয়সে অথাৎ 
কন্যার ব্রয়েদশ হইতে চতর্দশ বতসর বয়সে ও পুত্রের ঘোড়শ হইতে অষ্টাদশ 
বর্ধে বিবাহ যে প্রচলিত আছে, তাহা সামাজিক ব্যাপার, ধর্মসংক্রাস্ত বিঘয় নহে, 
এবং তাহার প্রতিকুলে যেমন অনেক কথা আছে, অনুক্লেও দুই এক কথা 
আছে। সে সকল কথার কিঞ্চিং আলোচনা এই ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে 
হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। 


৪। বিধবা বিবাহ প্রচলন । 


বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্মের অনুমোদিত নহে, ব্রক্মচর্যয ও চিরবৈধব্যপাঁলন 
হিন্দু ধর্মানুপারে বিধবার কর্তব্য । বিধবাবিবাহ হিন্দুশান্সে একেবারে নিষিদ্ধ 
কি না, এ কথার মীমাংসা নিতান্ত সহজ নহে, তবে তাহার বিচার এখন 
নিশ্রয়োজন। কারণ বিধবাবিবাহ এক্ষণে আইন সিদ্ধ, এবং যাহারা বিধবা- 
বিবাহ সংস্ষ্ট, যদিও তাহারা সব্্ববাদিসন্মতরূপে সমাজে চলিত নহেন, কিন্ত 
হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে অহিন্দু বা তিণুধন্মাবলম্বী বলেন না । হিন্দুসমাজ 


আস কিস আস শপ পপ শি 


মনু ৩। ১--৪। 
মনু ৯। ৮৯, ৯৪। 

মনু ৯। ৮৯। 

এ সম্বন্ধে ১৮৫৬ খুঃ অন্দের ১৫ আইন দ্রষ্টব | 
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আঃ] র্দ্ষীতিসিদ্ধ কর 


এই কখ। খলেন, যে বিধব! চিরবৈধব্য বতপাঁলনে অক্ষম তিনি বিবাহ রান, 
তাহার বিবাহ আইনসিগ্ধ ও তাহাতে কাহারও আপত্তি চলিবে না, তবে তাহার 
কার্য উচচাদর্শের নহে | যিনি চিরবৈধব্য ব্রতপালনে সমর্থ তাঁহার কাধ্য 
উচচাদর্শের। হিন্দুসমাজ প্রথমোঞ্ শ্েণির বিধবাকে মানবী ও ছিতীয়োজ 
শেণির বিধবাঁকে দেবী বলিয়। উল্লেখ করিতে চাহেন। এ কথা অসঙ্গত 
বল। যায় না। যে বিধবা ইহকালের সুখবাসনা বিসর্জন দিয়া পরকালের 
মঙ্গলকামনায় মৃতপতির স্মৃতি পৃজাপৃব্বক পরিবারবগে র, গ্রতিবেশিবর্গের ও 
জনপাধারণের হিতসাধনে জীবন উৎস” করেন, তাহার জীবন যে উচচাদর্শে র, 
এবং তাহার সহিত তুলনায় যে বিধবা ইহকালের সুখকামনায় পত্যস্তর গ্রহণ 
করেন তাহার জীবন যে তত উচচাদর্শের নহে, এ কথা কি হেতুতে অস্বীকার 
করা যাইতে পারে ভাবিয়া স্থির করা যায না । 

কোন বিধবার অভিভাবক তীহায় বিবাহ দেওয়া শ্রেয়: স্থির করিলে তিনি 
অনায়াসেই তাঁহার বিবাহ দিতে পারেন, এবং আইন অনুসারে সে বিবাহ সিদ্ধ । 
তবে হিদুসমাজ বিধবার বিবাহ অপ্ক্ষ। চিববৈধব্য পালন উচচাদর্শের কাষয 
মনে করেন। এ অবস্থায় বিধবাবিবাহ প্রচলনেব চেষ্টা সেই মত পরিবর্তন- 
পৃর্ষক তঙ্িপরীত মত সংস্থ'পনের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে । কিন্ত তাহা 
কি সমাজের পক্ষে হিতকর ? জীবনের আদর্শ যত উচচ থাকে ততই কি 
সমাজের মঙ্গল নহে? যদি কেহ বলেন সমাজের এই মত যাহারা বিধবা- 
বিবাহে সংস্থষ্ট তাহাদের পক্ষে স্প্টরূপে ন। হউক প্রকারাস্তরে অনিষ্টকর, সে 
কথার উত্তর আছে। সমাজকর্তৃক বিধবাবিবাহসংস্থষ্ট ব্যঞ্জিগণেব যে অনিষ্ট 
ঘটে তাহার অনেকট। তাহাদের নিজ কার্যের ফল। তাহার! যদি বিধবার 
বিবাহ চিরবৈধব্য পালন অপেক্ষা ভাল কার্যয এবং বিধবাবিবাহ সমাজের ও 
দেশের মঙ্গল নিমিত্ত প্রচলিত হাওষ। কর্তব্য, ইত্যাদি কখ! বলিয়া চিববৈধব্য- 
পালনের প্রতি হিন্দসমাজেব যে শ্রদ্ধা আছে তাহ। নষ্ট করিবাব চেষ্টা না করেন, 
তাহ! হইলে অনেকেই তাহাদেব বিরোধী হইতে ক্ষান্ত খাকিবে। 


৫1 জাতিভেদ নিরাকরণ। 


জাতিভেদ বর্তমান হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ বিধান। প্রাচীন বৈদিক 
যুগে জাতিভেদ ছিল কি না এবং থগৃবেদেব পুরুষ সুক্ত (যাহাতে জাতিভেদের 
প্রমাণ আছে) প্রক্ষিপ্ত কি ন৷ এ সকল প্রত্বতত্বের আলোচনা, এক্ষণে জাতিভেদ 
রহিত হওয়। উচিত কি ন!, এই প্রশ সম্বন্ধে বিশেঘ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ 
হয়না । অনেকের মতে তাহা উঠাইয়। দেওয। উচিত, কাবণ তাহ। নানাবিধ 
অনিষ্টের মূল। 


ধগুবেদ ১০ম মণ্ডল, ৯০ সৃজ্ ! ১২। 


২৭১ 


৫1 জাতিভেদ 
নিরাকবণ। 


১০ 


৬। কায়স্থেব 
উপনযন। 


৮ 


জ্ঞান ও বর , পিন তাগ 


াতিভেদপ্রথা হিনদিখোর যখ্যে অকতাসংস্থাপনের পক্ষে বাধাজিগক । 
এবং তাহা ফোন কোন স্থলে পরম্পবের মধ্যে বিছ্েষতাবের ভাটি করে। থিবে 
জাতিভেদপ্রথ। যে কেবল দোখের এবং তাহার কোন গুণ লাই, একথাও বল, 
যায় না। হিন্দুর বান্ণ ক্ষত্রির বৈশ্য শুঞ্জ এই জন্মগত জাতিভেদ, পাশ্চান্তা 
সত)তার ধনী ও দরিদ্র এই অর্থ গত জাতিভেদকে হিন্দুলমাজে সম্পূর্ণ প্রবেশ 
করিতে দেয় নাই। অর্থ গত জাতিভেদ যতদর মর্্ববেদনাব কাবণ হয়, জন 
গত জাতিভেদ ততদ্‌ব হয ন।। পাশ্চাতা সমাজে ধনী ও নির্ধনেৰ যতটা 
পাথক্য, হিন্দুসাজে ততটা নহে । হিন্দুদিগেব মধ্যে একজাতীয় হইলে, 
কি ধনী কি দবিদ্র, সামাজিক বিঘয়ে সকলেই সমান। এবং সেই জনা ধনের 
মর্যাদা তত অধিক ন। হওযায অর্থলালপা কিঞ্চিৎ প্রশমিত আছে। কিন্ত 
দুঃখের বিঘয এই যে, সে ভাব আব অধিক দিন থাক। সম্তাবা নহে। 

হিন্দুব জাতিভেদ অনিষ্টেব ফাবণ হইলেও তাহ! একেবাবে উঠাইয। 
দেওয়া অসম্ভব। বিবাহ ও আহাব সম্বন্ধে জাতিভেদ হিন্দকে অবশ্যই মানিতে 
হইবে। তাহাব কাবণ কি তাহ। এই ভাগেব চতুথ অধ্যায়ে বল। হইয়াছে, 
সে কথাব পৃনকক্তি নিশ্রাযোজন । তবে বিবাহ ও আহাব এই দই বিষয বাদ 
বাখিয়। অপব সকল বিঘযে ভিন্ন ভিন জাতিব পবস্পব সম্ভাবস"স্বাপন অবশ্য 
কর্তব্য, এবং একজাতিব অর্পব জাতিকে ঘৃণা বা অনাদব কব! সবর্বতোতাঁবে 
অকর্তব্য। 


৬। কায়স্ছের উপনয়ন। 


একদিকে যেমন কতকগুলি সমাজ সংস্কাবক ও ধর্মাসংস্কাবক জাতিভেদ 
একেবাবে উঠাইয! দিবাব নিমিত্ত চেষ্টিত, অন্য দিকে আবাব তেমনই আর 
কতকগুলি এ এ শ্রেণিব সংস্কাবক কায়স্থদিগকে অপব শৃদ্রজাতি হইতে পৃথক 
কবণ ও তাঁহাদিগেব ক্ত্রিযোচিত যক্তোপবীতগ্রহণ নিমিত্ত চেষ্টিত। 

কাষস্থজাতি যে ক্ষত্রিষবংশসম্তৃত তাহাব কিঞ্চিৎ পৌবাণিকন১ প্রমাণ আছে। 
এবং তাঁহাবা যে অনার্ধ্য শুদ্র নহেন একথা তাহাদেব আকৃতি প্রকৃতি ও বাহ্ধণ- 
দিগেব সহিত তাহ।দেব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে অনুমান কব যাইতে পাবে কিন্তু 
বহুকাল যাবৎ শুদ্রেব মত আচবণ কবায় আদালতেব বিচাবে২ তাহাব। শৃদ্র 
বলিয়া অবধাবিত হইযাছেন। এক্ষণে কাষস্থেরা যক্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া 
ক্ষত্রিয় বলিয়৷ যদি ক্ষত্রিষদিগেব পুত্রকন্যাব সহিত তীাহ।দেব পুক্রকন্যার 
বিবাহ দেন, সে বিবাহ আদালতেব বিচাবে সিদ্ধ হইবে কি অসবর্ণ বিরাহ বলিয়া 


১ পগ্ুপুরাণ দ্র । 
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০. 
রা 
রি 





৮: 

গার চারে, এরং কোন কারখ্যকর্ভূক বদি ভাগিলের (বাথ বাপ, ক্ষয় 

(শের পে নিবিজ্ত পার) দক বধিয়। গৃহীত হইয়া রা 

বরুপাকে লিখ কি পিক হইবে, এই সকল প্রশ্েক্র উত্তর দেওয়া পহত্দ নহে, 

রিনি িনিসি রদ রিডরর 
যয! 


্ি 


৭] বিলাভপ্রত্যাগত ব্যক্িদিগের সমাজে গ্রহণ 


ইংলগ্ডের সহিত ভারতের যেরূপ ধনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এবং বর্তমাশকালে লোকের 
যেক্পপ নানাবিধ প্রয়োজন, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিলে অনায়াসে দেখা যায় হিন্দুর 
বিলাতে ও অন্যান্য দ্‌রদেশে গমন এক্ষণে আবশ্যক । সুতরাং বিলাত বা 
সেইক্সপ অন্য কোন দূরদেশ হইতে প্রত্যাগত হিন্দুকে সমাজে গ্রহণ না৷ করিলে 
হিন্দুপমাজ দিন দিন ক্ষীণ হইয়া! পড়িবে। একথা সকলেই বুঝিতেছেন | 
আর তাহা বুঝিয়া অনেকেই বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিকে অবাধে সমাজে লইতে 
প্রস্তত আছেন, এবং আবশ্যক হইলে লইতেছেন। কেহ বা সমাজের মধ্যাদ। 
রক্ষাথে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গুহে লইতেছেন। তবে অনেকেই 
আবার হিন্দ্ধর্্ববিরদ্ধ বলিয়। তাহা করিতে সম্মত হয়েন না। বান্তবিক 
অভক্ষ্যভক্ষণে হিন্দ্ধর্মানুসারে লোকে পতিত হয়, জুতবাং সব্ববাদিসম্মতরূপে 
বিলাতপ্রত্যাগত ব্যজিদিগকে হিন্দুসমাজে গ্রহণ কবিতে হইলে, তাহাদের 
বিদেশে অবস্থিতিকালে সেই সকল অভক্ষ্যভক্ষণে নিবৃত্ত থাকা আবশ্যক । 
বদি তাহ! সহজ ও সঙ্গত হয়, তবে যে সকল হিন্দু-বিলাতযাত্রী হিন্দু থাকিতে 
ও হিন্দসমাজে চলিতে ইচছা করেন, তাহাদিগের সেই নিয়মে চলাই কর্তব্য, 
এবং তাহা হইলে সকল গোল মিটিয়া যায়। অতএব তাহা সহজ ও সঙ্গত 
কিনা এই কথ! অগ্নে বিবেচ্য । 

অনুমান পোনের ঘোল বসব পৃব্রে এ বিঘয়েব একবাব আন্দোলন হয, 
এবং তাহাতে হিন্দুসমাজেবও বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কএকজন 
মান্যগণ্য লোক উৎসাহী ছিলেন। সেই সময় দূই একজন সমন্রান্ত ইংরাজকে 
ও বিপাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালীকে জিজ্ঞাস! করায় জান৷ গিয়াছিল, বিলাতে সম্ভবমত 
ব্যয়ে ছোট খাট হিন্দআশ্বম স্থাপিত হইতে পাবে, এবং তথায় হিন্দুর উচিতমত 
আচরণ করিয়া, ও ইচছা করিলে একেবারে নিরামিঘতোজী হইয়া, লোকে 
অনাক্বাসে থাকিতে পাবে। হিন্দু অধ্যাপক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করায় 
জানা গিরাছিল, হিন্দুর উচিত আচরণ করিয়া কেহ বিলাতে থাকিলে তাহাকে 
হিন্দুসমাজে গ্রহণের কোন বিশেষ বাধা নাই। কিন্ত এই প্রস্তাবের উদ্যোগী- 
দিগের মধ্যে মতভেদ হওয়ায় তাহা কার্ধেয পরিণত হয় নাই। তবে এখনও 
মধ্যে মধ্যে একথা উঠে, এবং কালক্রমে বিলাতে হিন্দুআশ্রম স্বাপিত হইতে 
পারে এ আশা দূরাশা বলিয়া! একেবারে পরিত্যাগ করিতে ইচছ৷ হর ন৷ | যাহারা 

$৮--17055 
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৭1 বিলাত" 
প্রত্যাগভ 
ব্যজিদিগের 
সমাজে গ্রহণ। 


০. 


1 


জান ওকর্দা  / ' ১ সিডার 


ব্যারিষ্টার শ্রেণির ব্যবহারাঘব হবার নিশিত বিধীত ধারে। ফাঝোস, স্াতীদের 
পক্ষে এই আঁপতি হইতে পারে, তীহাদের খিখার্ে স্থাপিত উই সাক বিগযান 
মন্দিরপকমেব দিয়ষানুসারে সকল ছাত্রকে একর হইয়া দিয়মিতসংখাক ভৌত 
যোগ দিতে হয়, সুতরাং তীছাদের হিন্দুআশ্রমে থাক? চলিবে ন1 কিন্ত এ 
আপত্তি অখগুনীয় বলিয়া মনে হয় ন্)। হিশুসমাজ হইতে উপযুত্তরপে 
আবেদন হইলে, ইনের বর্তৃপক্ষে ব৷ হিন্দুছাত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রচলিত নিয়ষের 
যে একটু ব্যতিক্রম কবিতে সম্মত হইবেন না, এরূপ আশঙ্কা হয় না। 

বিলাতে গিষাও হিন্দু বিদ্যার্থী ইংরাজেব সহিত সম্পূর্ণ রূপে না মিশিয়া 
যে হিন্দুআশ্রমে পৃথকৃভাবে থাকিবে, ইহ। অনেকে অসঙ্গত মনে কবেন। তীহাব। 
বলেন এট! হিন্দুয়ানিব অন্যায আব্দাব। কিন্তু হিন্দুয়ানিৰ পক্ষে ইহা বলা 
যাইতে পাবে যে, হিন্দুব ইংলণ্ডে গিযাও নিঘিদ্ধ মাংস ভোজন স্বাস্থ্যে অহিতকর 
ভিন্ন হিতকব নহে। এবং যথা তথ যাহাব তাহাব হস্তে অনুগ্রহণ কবাও 
তদ্রপ। আব একত্র আহাব না কবিলে যে মিশামিশি হয় না একথাও তত 
প্রথল বলিষ। মনে হয না। সদালাপে মনেব মিলনই উৎকৃষ্ট মিলন । ভোজে 
একসঙ্গে মিলন তদপেক্ষ। অনেক শিকৃষ্ট। 

এতদ্ধ্যতীত ইংলও্ড হিন্দুআশ্বম স্থাপন এবং তথায় হিন্দু আচারে হিচ্গু- 
দিগের অবস্থিতি, হিন্দুজাতিব গৌবব ভিনু লাবেব কাবণ নহে। 

বিলাতধাত্রীব পক্ষে হিন্দু আচাবে চলা কিন্ছিৎ কষ্টসাধ্য হইতে পাবে, 
অসাধ্য নহে। 

ধর্মসংস্কাবকদিগেব মনে বাখা আবশ্যক যে, ধন্মপবিবর্তন ও ধর্শসংশোধন 
দৃটি পৃথক্‌ ব্যাপাৰ। যদি হিন্দুধর্মেব পবিবর্তে অন্য ধরন স্বাপন কব কর্তব্য 
হয়, তাহা ভিন্ন কথা। কিন্তু হিন্দুধর্ম বজায় রাখিয়া তাহাৰ ফেবল সংশোধন 
কবিতে গেলে, তাহাব কোন উৎকৃষ্ট অংশ, খথ! সাত্বিক ও সংযত আহারেব 
নিয়ম সম্বন্ধে কোন পবিবর্তনের প্রযোজন নাই। 


সপ্তম অধ্যায় 
সর্সেক্ল শুদ্দেস্ট 


কার সম্বন্ধে অনেকগুলি কথ বল। হইয়াছে । এক্ষণে ক্র উদ্দেশ কর্ণের উদ্দেশ 
পন্বদ্ধে দুই চারিটি কথ। বলিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত কর! যাইবে । 

আমাদের অভাব ও অপর্ণত৷ প্রযুক্ঞ আমাদিগকে নান৷ দূঃখভোগ করিতে 
হয়। সেই অভাব ও অপর্ণ তা প্রণদ্বার৷ দৃঃখনিবারণের ও সুখলাতের নিমিত্ত 
আমর! নিরন্তর কর্মে ব)াপূত। কিন্তু তাহাই যনি হইল, তবে যে কর্ম সুখকর 
তাহা না করিয়া, কোন্‌ কর্ম কর্তব্য তাহ৷ জানিবার ও তাহাই করিবার নিমিত্ত 
আমরা চেষ্টিত হই কেন? সুখলাভ কি' তবে কর্মের চরম উদ্দেশ্য নহে? 
ইহার উত্তরে সংক্ষেপে এই কথা বলা যাইতে পারে, কর্মের চরম উদ্দেশ্য সুখলাত 
বটে, কিন্ত সে সুখ ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখ নহে, তাহা চিরস্থায়ী পরমস্থুখ, এবং 
কর্তব্য কর্ম করিলেই সেই সুখলাভ হয়। যে অপূর্ণতা আমাদের দুঃখের 
কারণ, সেই অপূর্ণ তাই দরস্থ চিরস্থায়ী পরমসুখ কি তাহা দেখিতে দেয় না, 
এবং নিকটের ক্ষণস্থায়ী সামান্য সুখের নিমিতুই আমাদিগকে সচেষ্ট রাখে। 
পূর্ণজ্ঞান লাভ হইলে, যাহা পরমস্থখ কেবল তাহাই সুখ বপিয়৷ জানিব, এবং 
যাহা কর্তব্য কর্ম কেবল তাহাই করিব, যাহ! শ্রেয়; কেবল তাহাই প্রেয়ঃ বলিরা 
বোধ হইবে। কিও সেই জ্ঞান জন্মিণে এবং পূর্ণ তালাত হইলে, আর দু:খ 
থাকিবে না, এবং কর্ম করিবার অধিক চেষ্টা থাকিবে না| জ্ঞানের যখন এত 


ক্ষমতা, তখন রর 
“জামী শন হ্ধদীহাঘধা লনা ন্তুত্রিজলাবল। 


নন্‌ ঝি ম্ধাঘি ঘী লা লিহীঙ্সয়ঘি ঈঞ্কা ॥' ১ 

(কর্ম হ'তে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ যদি জণারদান, 

তবে কেন কর্দ্ে মোরে কর নিযোজন +) 
অর্জনের এই প্রশ্ন সকলের মনে উঠিবে। কিন্ত তাহার উত্তর গীতাতে 
তগবন্থাকোঃই পাওয়া যায় 

“ল বহীথানলাংন্মাত্বন্য ঘুন্দা$মুনী। 

ন তব বন্যস্তলাহন দিতি ভলখিবাত্ছনি ॥' ২ 

(কর্ম অনৃষ্ঠান বিন! নৈষ্বর্্য না মিলে। 

সিদ্ধি লভয নহে শুধু সন্যাস লইলে |) 
নৈহর্যযনাতের নিমিততই কর্থানুষ্ঠানের প্রয়োজন। 


১ গীতা, ৩১। « গীতা, 081 





হদ৬ 


প্রথযে কর্তে 

প্রবৃতি, ও 
পরিণামে কর্ম 
হইতে নিৃতি 
লাত। 


নিক্ষাম কর্ের 
শ্রেষ্ঠত৷। 


জ্ঞান ও বর্খ [ হয ভগ 


কর্ম হইতে নিছৃতিলাতই কর্ধের চরম উদ্দেশ্য, অক্কথাটি শুনিতে আপাতত; 
যদিও অসঙ্গত বশিয়া বোধ হয়, কিন্ত একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে ইহা 
প্রকৃত তত্বকথা। কর্ম করিতে করিতে কর্খব করিবার ইচ্ছা ও শঙ্জি বৃদ্ধি 
হয় সত্য, কিন্তু সেই চিকীর্ঘা ও কর্মকৃশলতা কর্ধানুষ্ঠানের নিকটলক্ষ্য ও প্রথম 
উদ্দেশ্য, তাহার দূরলক্ষ্য বা চরম উদ্দোশ) নহে । আমাদের অনিধার্ধ্য অভাব- 
পূরণ ও জ্ঞানপিপাস৷ তৃপ্তির নিমিত্ত কতকগুলি কাঁ্ধ্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
তাহ সমাধা হইলে কথঞ্চিৎ অভাবপূরণ ও জ্ঞানলাভ প্রযুক্ত: ক্রমশঃ কন্ধানুষ্ঠানে 
ব্যগ্রতার হাস হইয়া জীব নিবৃত্তিমার্গের পথিক হয়। কর্মে অভ্যাসন্বারা 
যে যত শীঘ আবশ্যক কর্ধগুলি সমাপ্ত করিতে পারে, সে তত শীঘ নৈষবশ্দ্য বা 
মু্ডিলাতের চিন্ত। করিতে সময় পায়। কিন্ত মানবজীবনের কর্তব্য কর্মগুণি 
না করিয়া, মানবহৃদয়ের কামনা তৃপ্ত না করিয়া, নিবৃত্তিমার্গ অনুসরণে (বুদ্ধ 
চৈতনে)র কথা বলিতেছি না) সাধারণ মন্ঘ) কখনই সমর্থ হইতে পারে না। 
মানবজীবনের ০কোন কাধ্যই করিলাম না, এই মর্খাপীড়ক চিস্তা, এবং অতুপ্ত- 
বাসনাপূর্ণ হৃদয়, মৃক্ভিপথচিন্তার সম্পূর্ণ বাধাজনক | এই কারণেই গুহস্থাশ্বম 
গ্রহণের ও ধর্মকন্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত হিন্দ্শাস্ত্রের বিধি। 
জীবনের প্রারভ্তে যেমন কর্মে প্রবৃত্তি অনিবাধ্য, জীবনের শেঘভাগে 
তেমনই কর্মে নিবৃত্তি অবশন্তাবী। তবে যথাসম্ভব কর্তব্যকন্্ন সম্পন্ন ও 
হৃদয়ের বাসনা পরিতৃপ্ত করিয়া মুক্তিচিন্তার সময় থাকিতে থাকিতে যিশি 
নিবৃত্তিমার্গ গামী হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী, এবং তাহারই কর্ম, কর্মের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য, অথাৎ কর্মে নিবৃত্ভিলাভ, সাধিত করে। 
করের উদ্দেশ্য আলোচনায় দেখা গেল, সেই উদ্দেশ্য প্রথমে কর্মফলের 
কামনা ও পরিণামে সেই কামণার নিবৃত্তি। অতএব তদনুপারে কম্মীকে 
সকাম ও নিফাম এই দূই শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে। সকামম্নীর 
কম্মের উদ্দেশ্য কর্মফল লাভ, এবং তাহার কর্মে নিবৃত্তি যদিও পরিণামে 
অবশ্যন্তাবী, তথাপি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, তাহার কন্মানুষ্ঠান হইতে ঘটে লা, তীহার 
কর্ম করিবার শভিক্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আইসে। কেবল নিফামকন্ীরি 
কন্মানৃষ্ঠানের উদ্দেশ্য কর্মে নিবৃত্তি। ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন, 
তবে ত সকামকন্ীই শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাহার কর্মে নিবৃত্তি নাই, এবং তীহার হথারাই 
পৃথিবী অধিক উপকৃত হইতে পারে। কিস্ত একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা 
যাইবে এ কথ। ঠিক নহে । 
সকামকম্মীর কর্মে পৃথিবীর হিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা মূলে 
স্বার্থ প্রণোদিত, এবং কর্মীর স্বার্থের নিমিত্ত যতদূর তাহ৷ অন্যের হিতকর 
হওয়া আবশ্যক, ফেবল ততদ্‌র মাত্র পৃথিবীর হিতকর হইবে । সকামকর্ী 
যদি দেখেন নিভৃতে পৃথিবীর কোন বিশেষ হিতসাধনে যশোলাভের সম্ভাবনা 
অল্প, কিস্ত প্রকাশ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প হিতকর কাব্যে প্রচুর যশ, তাহা হইলে 
তিনি গ্রথমোক্ত কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া শেঘোস্ত কায্যেই নিযুপ্ত হইবেন। 


ত্য কঃ] | | কর্ধের উদ্নদশা 


অন্যঠিত কার্ধযসাঁধনপক্ষে নিষ্কাম অপেক্ষা সকামকর্্ী অধিকতর দৃঢ়ব্রত হইতে 
পারেন, কিন্তু কার্য্যসাধনের উপায় উদ্ভাবন সম্বন্ধে শিফামকশ্মী যতদূর হিতাহিত 
বিবেচন। করিবেন, সকামকর্দীর তাহ! করা সম্ভবপর নহে । তিনি 'কা্য- 
সাধনস্থার। যে কল হইবে তাহ। লাত করিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃ এতই ব্যগ্র থাকেন 
যে, কার্যযসাধনের উপায়ের দোঘগুণের প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। 
নিকামকর্খ্ী কেবল কর্তব্যজ্ঞানে কর্ে প্রবৃত্ত হয়েন, সুতরাং অসদুপায অবলম্বনের 
প্রবৃত্তি তাহার কখনই থাকিতে পারে ন৷। অসদুপায়ে সৎকর্ম সাধনের প্রবৃত্তি 
সকামকন্মীর অনেক স্থলে হইবার সম্ভাবন।, নিক্ষামকন্মীর পক্ষে তাহ! কখনই 
ঘটিতে পারে ন।। এতত্তিন্ সকামকন্্ীর কর্মের সঙ্গে সঙ্গে অকর্ধুও ঘটিতে 
পারে। নিষ্ষামকন্্রী সময়ে সময়ে নিক্ষর্না হইতে পারেন, কিন্তু কখনই অর্ধ 
করিতে পারেন না। সুতরাং সকামকন্মীর কর্ম দৃশাত: দৃঢ়তা ও অত্যুদ্যম 
পৃর্ণ হইলে ও, তাহ! যে পরিণামে নিক্ষামকন্মীর উদ্ধত্য ও আড়রশূন্য কর্মাপেক্ষা 
পৃথিবীর অধিক হিতকর, এ কথা স্বীকার করা যায না। সকামকন্মীর আড়ম্বর- 
পর্ণ কর্মের ঝঞ্াবাত ও মেঘগর্জন সমন্বিত বৃষ্টির সহিত তুলনা করা যাইতে 
পারে, এবং নিষ্কামকন্মীর সমারোহশুন্য কর্ম মৃদুমন্দসমীরণ ও ধীরে ধারাবর্ধণের 
সহিত তুলনীয়। একের হারা পৃথিবীর হিতাহিত উভয়ই ঘটে, অপরের 
স্বারা হিত ভিন্ন অহিতের সম্ভাবনা নাই। 

তাহার পর নিফামকম্ীর দৃষ্টান্ত, সংসারে কেবল শুভকর নহে, অতি 
আবশ্যক বটে। মনুঘ্য স্বভাবত: এত স্বার্থ পর যে, মধ্যে মধ্যে নিফামকর্্ীর 
নি-স্বার্থ পর কর্ণানুষ্ঠানের উজ্জল পথগ্রদর্ণ ক দৃষ্টান্ত না থাকিলে, সকামকন্্রী- 
দিগের স্বার্থসংঘর্ধণে সংসার বিঘম সন্কটস্থল হইয়৷ পড়িত। 

সকামকন্্ন ও নি্ষামকর্ম্ের মধ্যে আর একটি গুরুতর গ্রভেদ আছে। 
সকামকন্্র ফলকামনায় কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া সেই ফলের বাধাজনক সমস্ত শক্তিকে 
শক্রজ্ঞান করিয়া স্বার্থ সমূত্তেজিত তীব্রতার সহিত তাহাদের বিরুদ্ধাচরণে রত 
হয়েন। সত্য বটে, জড়জগতের স্পষ্টপ্রতীয়মান অপ্রতিহত শক্তির সহিত 
সেরপ আচরণ চলে না, এবং কৌশলে সে সকল শক্তির গতি ফিরাইয়। তাহা- 
দিগকে স্বকাধ্যসাধনোপযোগী করিতে হয়। কিন্ত চৈতন্যজগতের নিভৃত 
শর্জিসমদয়কে কর্মীফললাতের উদ্দাম উত্তেজনায় উপেক্ষা করিয়া তাহাদের 
সহিত সকামকর্মী সন্তুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং তাহাতে বাঞ্ছিত ফললাভ 
না হইয়া অনেক স্থলে কুফল ফলে। এইন্দপে সকামকন্মীরা সন্ধলিতকায্য- 
সাধনে ব্যগ্র হইয়। অন্যের সুখ দুঃখ বা হিতাহিতের প্রতি,কি অন্যের সম্ভাবনীয় 
শত্রুতার প্রতি দ্‌কৃপাত না৷ করিয়া কাধ্যে অগ্রসর হয়েন, এবং নিজের ইষ্টসিদ্ধি 
হউক আর না হউক, অনেক সময়ে অন্যের অশেষ অনিষ্ট করেন। সকামকন্মম 
এইপ্রকারে জনেক স্থলে কর্মীকে মোহাদ্ধ করিয়া জগতের নিভৃত শর্ভির সহিত 
বথা সংগ্রামে ব্যাপূত করে । নিফামকন্ীও কর্তব্যসাধনে সচেষ্ট হয়েন বটে, 
কিন্ত তিনি জর বা চৈতন্যজগতের কোন শক্তিকেই উপেক্ষা করেন না, বরং 


২৭৭ 


২৭ 


কর্ম হইতে 
নিফৃতিলাতের 
অর্থ কি? 


জগতে কর্মের 
গতি স্থপথমুখী। 
তাহ! ধীৰ 
হইলেও ধূ্ব। 


জান ও ক্র [ ২য় ভাগ 


জগতের সমগ্রশজির সহায়তা গ্রহণে কর্তব্যসাথনে অগ্রসর হয়েন। অতএব 
এ কথা বলা যাইতে পারে, সকামকর্থ্বের উদ্দেশ্য অলেকম্থলে জগতের অগ্রত্যক্ষ 
শক্তির সহিত সংগ্রামস্থার৷ কার্য্যসাঁধন, নিষফ্ামকর্ধের উদ্দেশ্য, সেই শক্তির 
সাহায্যে কর্তব্যপাঁলন। 

উপরে বল! হইয়াছে কর্ধের চরম উদ্দেশ্য কর্ম হইতে নিৃতিলাত। কিন্ত 
আপত্তি হইতে পারে তাহ! কিরূপে সম্ভাব্য? গতিমাব্রই কর্ম । জগৎ 
একমুহত্ঁও স্থির নহে, নিরস্তর গতিশীল, অর্থাৎ কর্ধশীল। সুতরাং বন্ধের 
পূর্ণ নিখিশতা অপরিবর্তনশীল ও নিক্রিয় হইলেও, তীহার ব্যঙ্জাংশ, এই পরি- 
দৃশ্যমান জগৎ, কর্শশীল। অতএব কর্মের বিরাম কিনূপে হইবে? একথার 
উত্তরে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, বল্ল হইতে বিচ্ছিন্ন জীব, আমি এ 
কর্ম করিলাম, আমি এই কাধ্য করিতেছি, এই অহংজ্ঞান হইতে, ব্রদ্নের সহিত 
মিলনছারা, নিষ্কৃতি লাভ করিবে । এবং তাহার পর বন্ধের ব্যক্তশক্তি কর্শে 
ব্যাপৃত থাকিলেও ব্র্দে বিলীন জীব আর আপনাকে কর্মে নিযুক্ত বোধ 
করিবে না। | 

কর্মের চরম উদ্দেশ্য মুজ্খিলাভ সাধনের নিমিত্ত প্রথম হইতেই সংযত ও 
সাধূভাবে কর্মানুষ্ঠান আবশ্যক। জগতের অনস্ত শক্তিনিচয়ের সহিত নিজের 
ক্ষদ্রশর্তির বিরোধ বাধাইয়া তাহাদের উপর আপন প্রাধান্যসংস্থাপশের বৃথা 
চেষ্টা না৷ করিয়া, তাহাদের সহিত সখ্যসংস্বাপনপূব্বক তাহাদের সাহায্যে 
কর্তব্যপালনের চেষ্টা করা কন্মীরি একমাত্র সদৃপায়। কিন্ত সেই সদুপায় অতি 
অল্প লোককেই অবলম্বন করিতে দেখা যায়। তবে কি স্য্টি বিড়ম্বনামূলক 
এবং মানবের কন্মানুষ্ঠান পরমার্থ লাভের বিকোধী? একখা ও বলিতে পাবা যায 
না, কেন-না, তাহা বলিতে গেলে বিশৃনিয়ন্তার নিয়মের গ্রতি অনাস্থা দেখান 
হয়। প্রকৃত কথা এই যে, সংসাবে কর্মের ও কন্মীর গতি ক্রমশঃ অতি ধীরে 
ধীবে সুপথের দিকে, কিন্ত ধীরে ধীরে হইলেও তাহা ধ্র্ব জুপখমুখী | 


সামান্য ও বিশেষ 
সম্বন্ধীয় কথা 
অনুমিতিব নিয়ম 
অনুশীলন 
অন্তর্জশৎ 
অস্থর্দষ্টিব শক্তি সীমাবছ্ 
অভাব স্থটি জুখেব কাবণ নহে 
ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি 
অর্থনীতি 
অর্থনুশীলনসমিতি 
অর্থ ও শ্মীব সথন্ধ 
অর্থী ও শুশীব বিবোধ 
জণতে অশ্তত কেন? 
অশুভেব পবিণাম শুভ 
অশুভেব পতিকাব আছে কি না 
অশ্বতম্বতাবাদেব স্থূল মর্শ 
আডাম্‌ স্মিথেব গ্রন্থে উল্লেখ (11071 3000110017৭) 
আত্মজ্ঞান 
আত্মবক্ষার্ধে অনিষ্টকাবীব অনিষ্টবকনণ 
পৃতি অসত্যাচবণ 
আত্ববিজ্ঞান 
আত্বসংযম 
আত্বা ও দেহেব সস্ক 
ও ব্র্গেব সম্বন্ধ 
আত্বাব ক্রিয়] ত্রিবিধ, জানা অনুভব কবা, ও কায্য কব] 
স্বতম্বতা আছে কিন। 
ভিন ভিন শক্তি আছে কিন। 
আমি আমার ম্বন্নপ 
আরিষ্টটলেব গ্রন্বেব উল্লেখ (078০1)012) 
মতেব উল্লেখ 
আলোচনা যুজিমূলক ও শাস্ত্রমূলক 
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২২৫ 
২৫ 
২২৫ 
৬৯ 

৭২, 

৭৭. 
১৪৭ 


২৮ 

১৬০ 
১৯৬৩ 
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১২, ১৪ 
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২৮০ ভান ও ক্র 
বিদ্বয 


আলোচনার ভাঘ। 

ইউবব্ওয়েগেব গৃস্বেব উল্লেখ (700186015 ০0£ 2১০10901175) 
ইচ্ছা 

ইতিহাস 

ইথাব 

ইন্ছিয় স্ফকুবণ 

ইক্ত্রিয়ের শক্তি সীমাবদ্ধ 

ঈশুবেব পৃতি মনুঘ্যেব কর্তব্য কর্ম 

ঈশ্ব ব্যক্তিভাবাপন কিনা 

উপাসনা কাম্য 

উপাসনা নিত্য 

থগৃবেদেব উল্লেখ 

একচেটে ব্যবসায় 

একধন্াবলম্বী সমাজ 

একেশুব তত্র 

এন্সাইক্লোপীডিযা বিটানিকাব উল্লেখ 

এ্রতরেয় বাদ্দণেব উল্লেখ 

ওয়াইন্পেব পৃশ্থেব উল্লেখ (7১8127917059186 250 19602801077) 
ওয়েববেব গৃশ্থেব উল্লেখ (119৯9 101 01)9 1১010052101 01 1415) 
কমৃটিব পুস্বেব উল্লেখ (শ5৭0508 0 ৮১০৭1(75০ 7১০1765) 
কবসংশ্বাপন 

কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় 

কর্তব্যতার লক্ষণ 

কর্তব্যতা নির্ণয় 

কর্তব্যতাব গুরুত্বেব তাবতম্য নিবপণ 

কর্তা শ্বতন্ত্র নহে, পৃকৃতিপরতন্্ 

কর্তার পৃকৃতিপবতস্থতা৷ ধান্নব বাধাজনক নহে 

কর্ম সকাম ও নিক্কাম 

কর্মাকর্শেব ফলাফল 

কর্থের উদ্দেশ্য 

কার্কেব গৃন্থেব উল্লেখ (012%১10196) * 

কল্পনা 

কল্পনা বিঘয় 

কল্পনার নিয়ম 

কবিরাজী ও হকিমী ওঘধ পবীক্ষা 

কাণ্টের গৃষ্কের উল্লেখ (0560059 ০ 7১09 1399802) 
কায়ম্মের উপনয়ন 

কারণজ্ঞান অসম্পূর্ণ 

কার্্যকারণস্বঠ 

কবার্ন পিয়ারূসনের গ্রন্থেব উল্লেখ (072075 06 ১010590) 
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২৬১ 

২৬৪ 

২৬৩ 
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৭৪ 

২২, ১৩৮, ১৪৫ 
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বর্ণ মালানক্রম স্‌চী 


বিঘয় 


কাল ও দেশ কেবল জ্ঞাতার জানের নিয়ম নহে, তাহা জেয় পদার্থ 
কিগারগার্টেন্‌ প্রণালী 

কেঞ্িজ বিশ্বিদ্যালয়েব পঞ্জিকার (08%1915987) উল্লেখ 
কোকিলেশুব বিদ্যাবত্বের গ্স্থের উল্লেখ 

কোল্বকেব গৃগ্থেব উল্লেখ (1015956 01 7777015154৮) 
ক্যান্বেলেব গু্থেব উল্লেখ (14509 00 6118 01529211015) 
ক্রমবিকাশ বা বিবর্তবাদ 

ক্ষমাশীলতা ভীকতা নহে 

গণিত 

গণিতেব গবিষ্ঠ ফল নিনপণেৰ নিঘম জীবনেন অনেক কার্য পৃযোজ্য 
গতিব কাবণ 

জগতে গতি ও স্থিতিন আবর্তন 

গষ্টেভ লি বনেষ গস্থেব উতপ্লেব (9৬015619001 116) 
গীতাব উল্লেখ 

গুকশিঘ্য সম্বন্ধ 

গোল্ডস্মিখেব গন্েব উল্লেখ (18০11০) 

গোটেব গন্থেব উল্লেখ (71805 ০0 0726০6) 
চবকসংহিতাব উল্লেখ 

চিকিৎসক সম্পৃদাষের কর্তব্যতা 

চিন্তা ও ভাঘাব সস্বন্ধ 

চিববৈধব্য উচচাদশ 

চেষ্টা বা পযত্ব 

চৈতন্যাদ্বৈতবাদ 

ছাত্রনিবাস 

ছাত্রেন সহিত শিক্ষকেব সহানুভূতি আবশাক 

ছান্দোগ্য উপনিঘদেব উল্লেখ 

জগতে শুভাশুভ কেন 

জগংবিঘয়ক জ্ঞান অপূর্ণ কিন্ত শ্বান্ত নহে 


জগদীশচন্দ্র বস্গুব গুপ্বেব উল্লেখ (1691)01056 2% 6176 15151178800 ০:১-14/৮17)2.) 


জড়বিজ্ঞান 
জডাছৈতবাদ 
জডচৈতন্যাদ্বৈতবাদ 
জাতিভেদ 
দী কতদ্‌ব রহিত কবা সম্ভবপব 
টা নিবাকবণ 
জাতি বস্ত কি কেবল নাম মাত্র 
জাতীয় শিক্ষা 
জীবন সংগামকে জীবন সখ্যে পরিণত কব 
জীববিজ্ঞান 
জ্ঞাতা 


36---8709513 
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পুষ্ঠা 
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১১৪ 

১১৭ 

৩৮, ৬৭, ২৬২ 
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৮৮ 
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২৮ জ্ঞান ও বর্ম 


বিঘয় পৃষ্ঠা 

দেহ নহে দেহী ৯৯ 
্াতি বন্কু আদি অন্যান্য স্বজনবর্গেব পৃতি কর্তব্যতা৷ ২০৪ 
জ্ঞান ও কর্খব পবম্পরাপেক্ষী ১০ ১৩৭ 
জ্ঞান ও বিশাসেব পৃভেদ ১৪ 
জ্ঞান নিব্বিকল্প ও সবিকল্প পু ৪১ 
জ্ঞানলাভেব উদ্দোশা ১২৪ 
রা উপায় ৭৮ 
জ্ঞানবৃদ্ধি অত নিবাবণেব কাবণ সব্বত্র হয় না ১৩০ 
জ্ঞানশব্দেব দুই অথ ৭ 
জ্ঞানানুশীলন সমাজ ২১৯ 
জ্ঞানেব নিম ২৯ 
জ্ঞানেব সীম! ৭৩ 
ভ্তেয় র ১৮ 
»» ও জ্ঞাতাব অপূর্ণ জ্ঞানে পার্ঘক্য ১৮ 
»১ জ্ঞাতাব জ্ঞানেব নিষমাধীন ২১ 
৯১ দ্বিবিধ, আত্মা ও অনাস্্া ১৮ 
জেয পদাখে ব অবচেন্দক লক্ষণ নহে ১৮ 
টডহাত“টাবেব গ্রন্থে উল্লোখ (111860োড ০0£01)001)60ো৮ 0 1216১0১81011165) ২৪ 
কৌ%টাষ্ঠোযাব (কাউন্ট) মতেব উল্লেখ ১০৩ 
ডযসেনেব গুষ্থেব উল্লেখ (1-641)1)55108) ৩৭, ৮০9 
ডাবউইনেব গ্রশ্থেন উল্লেখ (1)6306701 01 11:৮7) ৩৭ 
ডেকাটেব মতের উল্লেখ ৯ 
তাবাকৃমাব কবিবহেব প্াামূত গঙ্ছেব উল্লেখ ২৬৮ 
ত্রিগুণত-্থ ২৩ 
দর্ভতেব সংশোধন ১২৩ 
দাতা গ্রহিতা সম্বন্ধ ২৩৬ 
দায়তাগেব উল্লেখ ১৭৯ 
দাসদাসীব উপব পক্রকন্যাব পালনেব ভাব দেওযা নিবি ১৯২ 
দেশ ও কাল কেবল ভ্ঞাভাব জ্ঞানেব নিযম নহে, তাহ! জয় বিদ্বয ২২ 
দ্বেতবাদ ৫৬ 
ধর্মঘট - ২২৬ 
ধর্মনীতি - ৯১, ২৫৯ 
সিদ্ধ কর্ম, ঈশুবেব পুতি ২৫৯ 

মনুঘ্যেব পৃতি ২৬৪ 

খল্মশিক্ষা সাধাৰণ ও সাম্পদায়িক ২৬৫. 
ধর্খা সংশোধন ২৬৬ 
ধঙ্্ান্শীলন সমাজ ২১৮ 
নাম ও জাতি ৩৬ 
চিন্তার সহায় কিন্ত অনন্য উপায় নহে ৩৬ 


নিউটনেব গুস্থেব উল্লেখ (7১0001]5) ৭৬ 


ৃ বর্ণ মালানক্রম সুচী 


বিষয় 


নিভ্রা ও বিশ্বায 
নিহ্বিকর জান 
নিবৃত্তি ও পূবৃত্তি 
মার্গ গামীর পু!ধান্য 

নিবতিবাদ 
নিঞফষাম কর্মেব শেেষ্ঠভা 
নৈতিক বিজ্ঞান 
নৈতিক শিক্ষা 
ন্যায়বাদ 
পদার্থে পৃকাননির্ণ য় 
পদেব নিমিত্ত শিক্বাচনেব নিষম 
পদাপবাণেব উল্লেখ 
পবিভাঘাপ যোগেব নিযম 
পবাক্ষ। 
পশুবলিদান 
পাব্রপাত্রী নিন্বাচন 
পাবিবাবিক নীতিসিদ্ধ কর্ন 
পিতামাতাব সম্বন্ধে কল্তব্যত। 
পুরকন্যাব স্দ্ধে কশুবাতা 

চিকিতদ। 

শিক্ষ। 
পুশ্তকেব দোঘগুশ 
পুজাতণ্ব, বিশিষ্ট 

সাবাবণ 

জান পূতি বাজাব কর্তব্য 
তিবাসি সমাজ ও তাহাল শাতি 


৫ 


[2 ত 
গে 
৯৮০1 
শট 


ভুভূত্য শহ্বন্ধ ও তাভাব পাতি 
পূমখনাথ তর্টভূঘণেন “মায়াবাদ “ন্বেব উল্লেখ 


পুবৃতিবাদ 
পবৃত্তি ও নিবৃত্তি, প্ষেঃ ও খেয়ঃ 
পরেষ্টনেব গস্থেব উল্লেখ (119০5 ০৭ 142706) 
পৌঁটোব গৃস্থেব উল্লেখ (109৫০) 
(0781185) 
টা ১:২১ (11099110) 
ফষ্টারেব গৃষ্থেব উল্লেখ (59101985) 
ক্রবেলের মতেব উল্লেখ 
ফ.রিব গুষ্থেব উল্লেখ (11590101779 5050 111709) 
বহুবিবাহ 


চর কও চা 


৫৬, 
১৬, ৫, 
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পট 


৮ 
৪২ 
৪৭ 
9৯ 
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২৪8৪ 
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১৫ 
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২৩০৫ 
১৩৮ 
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৪৭ 
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২৯ 
৯৪ 
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২৮৪ ভান ও কম্ম্ব 


বিঘয় প্‌া 
বাইবের উল্লেখ ৩৮ ৮০, ১২৩, ১৫১, ২৬৯ 
বার্কলীব মতেব উল্লেখ ৫৪ 
বালোদ্যান (11170628662 ) ৯৪, ১০৩ 
বাল্যবিবাহ ১৬৭, ২৭০ 
বাল্যবিবাহেব পতিক্ল যুক্তি ১৬৮ 
অনুব্ল যুক্তি ১৭০ 
বৃদ্ধি ১৪ 
বুদ্ধিব কাযা ৩৪ 
বৃহদারণ্যক উপনিঘদেব উল্লেখ ১০, ৬৯ 
বেনেব গম্থেব উল্লেখ (1,087) ২১ 
খেস্থামেব গগ্থেব উল্লেখ (10161 01 17127518101)) ১২৩, ১৮২, 
বন্নেব সহিত আত্মাব সম্বঙ্গ ১৪ 
বিটেন ও ভাবতেন বাজাপূন্া সন্থ ২৫০ 
বণ্ট্শিব গ্স্থেব উল্লেখ (০117608৮৫71 11)6 9815) ২8 
ভাঘ। ৩৬ 
শিক্ষা ১০৭ 
স্টি ৩৬ 
ভোগ্যবস্থ স্রখেব কাবণ নহে ১২৯ 
ত্রম ঘাটিলে তৎক্ষণাৎ সংশোধন আবশ্যক ১০৫ 
মনুনলংহিতভান উলেখ ৪৬, ৯২, ১7৪, ১১০, ১০৭ ১২৯, ১৫৫, ১৭৬ 
মনোবিত্তগান ৮৭ 
মহল্মদের গল্প ১১২ 
মহাভাবত ১৩৪, ১৪৬, ১৪৭ 
মহিম ভ্চাত্রেব উল্লেখ ২৬৮ 
মাদকগ্রব্য ঘেবনণেব নিঘেধ ১২৬, ২৫৬ 
মানসিক শিন্দা ৮৪ 
মাযাবাদ ১৩৯ 
মার্টিনোব গৃস্থেব উল্লেখ (11105 01361101010) ৭০0, ১৪৪ 
রা ॥.:৮ (7516৭ 6১150101081 117601 5) ১৬৩ 
মারধালেব গছ্থেব উল্লেখ (1161010৭017 [000)18070165) ২০৯, ২১৪ 
মিলেব গ্রহ্থেব উল্লেখ (1১0176108] 10001001779) ২৫৬ 
১১:55 (149816) ৪১ 
মিল্টনেব গর্েব উল্লেখ (17501801409) ১৮২ 
মুসলমান ও হিন্দ্ুন নিবাদ অনুচিত ২১৫ 
মৃত্তিপৃজা ২৬৮ 
মেনেব (সাব হেন্বি) গুদ্থের উল্লেখ (71281057 71196075০0৫ [1786165610125) ২৪০, ২৪৩ 
মেবিভিম্যানাসিনেব গৃম্বেব উল্লেখ ((9196])) ৮৩ 
ম্যাকৃস্মুলরের গৃস্থেব উল্লেখ (90167005 0৫ 01)07078176) ৩৬ 
যুদ্ধ কত দূর সঙ্গত বা অনিবার্য ১৩২ 
রচনাপূণালী স্বিবিধ, সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক ১০৮ 


বর্ণ মালানুক্রম সূচী ২৮৫ * 


বিষয় প্‌ 
রচনা শিক্ষা ১০৭ 
বাজাজ্ঞা পালনীয় ২৫৭ 
বাজতঙ্জেব পূকাব ভেদ হর 
বাজনীতি ৯০, ২৩৮ 
বাজানৈতিক বিপুব ১৩১ 
বাছাপুজ। সম্বন্ধ ২১৯ 
বাছ্যে বাজ্যে পবম্পবেব ব্যবহাব ২৫৭ 
নাজাব পতি পজান কর্তব্য ২৫৬ 
বাজাব পতি ভক্তি ২৫৬ 
বিপূলিল (সাব হাব্বাট) গন্থেব উল্লেখ (106 1)০01)19 01 115718, ২১২ 
ক'সোব গছ্ছেন লা যতেন উলেখ (1210115) ৯৪, ১০৪ 
বোগে পুত্রকন্যাব চিকিৎস। ১৯৩ 
বযামজেন (সাব উইলিয়াম) মতেন উল্লেখ ৬১ 
লকেব গদ্বেব উল্লেখ (9011)6 110001010৭ 010 10508061020) ১১২ 
লিউইসেব গশ্থেব উল্লেখ (11151607101 12010501910) ৩৬ 
ল্যাডেব পন্থেব উল্লেখ (101)541011701081] 1৯5৮0000178) ২৮ 
ল্যারণ্ডোযা ও উ্লিংএব গুস্থেব উল্লেখ (12053101085) ৬৬ 
বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাপ্যাথেব কুষ্ ৮নিব্রের উলেখ ৬:৪৯, ১৫০ 
বর্শেব উচচাবণ স্থান ও সণ্ধৃত খণ মালা ১০২ 
বগব জাতি লিভাগ ৩৫ 
স্বঝপ জ্ঞান অপম্পূণ কিন্ত অনথা মছে ৭৪ 
বহিষ্ঞ'তেব উপাদন ৫৬ 
ক্রিধা সবল মূলে এক বিনা ৬০ 
জড় নস্ত সকল মূলে এক কি ন। ৬০ 
ভশন ও ভে বস্থন স্ববপ ৫৮ 
বহিভগঙ বিনযক জ্ঞান ৫০ 
সন্মুবে অন্তজগতেব ক্রিম! ১৮ 
বিজে হ-বিজিতেব বাজাপুজা সম্বন্ধ ২৪৬ 
বিদ্যান শেশিবিভাগ ঠ 
বিদ্যালয ও ভতমন্বন্ধীয নিষম ১১৩ 
বিধব। বিবাহ পুখাব অনুকূল ও পুতিবুল যুক্তি ই 
বিপুব সামাজিক ও বাজনৈতিক টানি 
বিলাত পৃত্যাগত বাক্তিদিণেব সমাজে গহণ ২৭২ 
বিবাহ ১৬৬ 
যোগ্য বয়স ই 

কাল সন্ধে স্থল সিদ্ধান্ত টি 
বিবাহে সমাবোহ ই 
বিবর্তবা ৬৪ 
বিশাম ৮২ 


বিশাস ও জানেব পৃভেদ 


*২৮৬ জ্ঞান ও খর্ব 
বিয় 


বেদাস্ত দর্শনেব উল্লেখ 
বৈঘম্য বাদ 

ব্যবহাবনীতি 

ব্যবহাবাজীব সম্পৃদায়েব কর্তব্যত। 
শক্তিব মূল চৈতন্যেব ইচছা 
শন্কবাচার্যোেব মতেব উল্লেখ 
শব্দকল্পক্রমেব উল্লেখ 
শাবীবিক শিক্ষ! 

শিক্ষকেব লক্ষণ 

শিক্ষা 

শিক্ষা ও শাপনেব পুভেদ 
শিক্ষাব উদ্দেশা 

শিক্ষাৰ পুণালী 

শুভাশুভ জণতে কেন 
শেণি বিভাপেব নিষম 
শেয়ঃ ও প্ষেঃ 

শেতাশ্তব উপনিঘদেব উল্ল্র 
ষ্েডেব মতের উল 
সংকট স্বলে কর্তন; নি 
সং 

সমাজ জাতীয় 

সমাজ নীতি 

সব্বদর্শনল মন্পানহল ডাঙৰ 
সবিকলপ জান 

সহানুভূতি বাদ 

সাংখ্য দশ নেন ৬'ল্4 
সামাজিব'হ 

সামাদিক নীতি 

সামাজিক বিপূব 

সাম্যবাদ 

সামঞ্জস্য বাদ 


সজূইকেন ৭ম্থেব উল্লেখ (7৯011110থ1 00110209 আনু 1৯০116105) 


খ দব 

স্খবাদ 

ক্রিপৃচবের গৃন্থেব উল্লেখ (6৮৮ 8৯8501)0108) 

সত্রীব পৃতি কর্তব্য 

স্পেন্সারেব গস্থেব উল্লেখ (ঘ256 [2017027018) 
(10869 01 70015198) 

স্মৃতি 

স্যৃতির বিষয় 


ঠা 


৯, ২৩, ৬৯ 
২0৮ 
৯১ 
২২৭ 
৬৩ 

৪৭ 
২৬৯ 
৮০ 
১১১ 
৭৮ 
১১০ 

৯৪ 

৯২ 

৬৯ 

৩৯ 

8৭ 

২৪ 
১৩৩ 
১৫৯ 
২৭ 
সি ] 
৮৯, ২2৫ 
১৪১ 
&হ 
১৫১ 
২৩, ২৮ 
২০৮ 
২০৫ 
১৩১ 
২০৮ 
১৫০ 
২২৭, ২৩৬, ২৪২, ২৫৬ 
৪৬ 
১৪৯ 
৮২, ৮৭ 
১৭৮ 
৬৮ 
১৫৮ 
১৬, ৩১ 
৩১ 


বণমাঙানুরুম লুচী 


ষ্গৃতির নিয়ন 
ফ্লাস বৃদ্ধি 

স্বতন্তা (আত্বাব আছে কি না) 

কর্তার আছে কি লা 
গ্বতঃ সিগ্ধ তন্ক 
স্বপ্ূপ জ্ঞান অনম্পূর্ণ কিন্ত অযথ! নহে 
স্বার্থ ও পবার্ধেব সামঞ্জস্য 
স্বার্থ পৃকৃত, পবার্ধেব অবিবোধী 
স্বা্মীব পৃতি কর্তব্য 
হবসের গর্বের উল্লেখ (46511010৭17) 
হিউয়েলেব উইলেব উপল 
হিতবাদ 
হি! মুগলগানেৰ বিবাদ অনুচিত 
ভইটনেব গন্থেব উল্লেখ (11110) ৮0190181155) 
হেকেলেব গগ্থেব উল্লেখ (15৮০101100 01 1191) 
ছেগেব গগ্থেব উল (10161 8710 1০০) 
ছোয়সেব গুস্থেব উল্লেখ (00700) জা) 


২৮ 
পা 


৩২ 
৩২ 
১৭ 
১০৮ ১৪১ 
৪8১ 
৭8 
৯৩৫ 
১৩৫ 
১৮০ 
২৩৯ 
১৩৩ 
১৫০ 
২১৫ 
১৩৪ 
৮৮ 
৮ 
১২৩ 


